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ইতর ভাষায় নাম দহান। কবিকা কিন্তু একখান লৌহাঁখণ্ড মাত্র? 
তাঁহার উভয় পার্খে দুইটি সি বলয়। ইহাকে ইতর ভাষায় 
কজাঁই বলে। 
স্বভাবত যাহাদিগের যেরূপ বাক্য সম্ভব, তাহাদিগের মুখ 
হইতে সেই রূপই বাক্য নিঃল্হত হইতে দেওয়। গিয়াছে। ভদ্রা- 
ন্বয়ের মুখে সকলেরই সম্পর্কে সম্মানসূচক সম্বোধন আছে? কেবল 
যেস্থলে আত্মীয়তান্নুরোধে আদর মন্তবে, সেইখানেই প্রিয় বাক 
যোজিত হইল। যে সভায় যে ব্যক্তির যেরূপ. মান্য, তাহার 
সম্পর্কে সেই রূপ মানের কথাই লিখিত থাকায় এক ব্যক্তিকে এক 
অধ্যায়ে, হয়ত এক অধ্যায়ের এক স্থলে “তিনি” বলিয়। উল্লেখ 
কর! হইয়াছে, আবার অপরাধ্যায়ে, কি অপর স্থলে “সে” প্রয়োগ 
কর হইক্জাছে। বর্ণ সংযোগের বিষয়ে একটি প্রণাঁলী অবলম্বন 
করা গেল্‌। ব্যাকরণাস্গুসারে যে সকল বর্ণের রেফ যোগে বিকল্পে 
ঘিত্ব সম্পাদন, হইয়া! থাকে; অণ্পায়াস সিদ্ধানুরোধে দ্বিত্ব 
পরিত্যাগ" করা িইল। যথা ব্যাকরণানুুষারে “পুর্ব” ও প্পুর্ব” 
উভয়েই সিদ্ধ,1 ৪স্ত “পুর্ব” ই ব্যবহার হইয়াছে | অন্যান্য শব্ধ 
বিষয়েও এই রূপ, কেবল যথণ দ্বিত্ব হইয়া বর্দের রূপান্তর হইয়াছে, 
তথায় দিত্ব সা প্রমিদ্ধ বিবেচনায় তাহাই রাখ! ০ 
যথা “পাশ্ব” 
স্বভাব বর্ণনে ও প্রচলিত রীতি বহিভূতি রচন' প্রণালী স্বীকার 
ক্র বোধ হয় গ্রন্থটি নিতান্ত দুষিত হয় নাই। অকারণ কোন 
বর্ন; ব! বাক্য প্রয়োগ হয় নাই, যত্তে পাঠ করিলে অবশ) মম 
হইবেন : 
গ্রন্থের, নাম “্বজেশবিজ ্ কল গান কাবাএকার 
যন্ত্র ধযক্ষ ্ীযুত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার তষ্টাচার্য মহাশয়ের নি রা 
আষর হি টড পাঠটাইলে শুনিলায় যে উকতাতিধে, একখান নন" 
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গ্রন্থের দুই ফরম ভউাচার্য্য মহাশয়ের বন্ত্রে ছাপ হইয়াছে এবং 
গায় প্রকটিত হইবে। একারণ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের, তথা শ্রীযুক্ত 
বুকালীগ্রনন্ন সিংহ মহোদয়ের ও আমার মধ্যস্থ আত্মীয়ের 
হুরোধে পবঙ্গেশবিজয়” নাঁমের পরিবর্তে এই গ্রন্থের নাঁম “বজা- 
প্‌ পরাজয়” দিলাম | | হে 
মুদ্রা'যন্ত্রের কর্মচ।রিদিগের প্রমাঁদবশত কতিপয় গ্রাম্য শব্দের 
নান ভিন্ন ভিন্ন রূপে করা হইয়াছে যথা! * ফিরিঙ্গি 
ফিরিঙ্গী” । | 
পরমাত্ৰীয় দুই জনের নিকট এগ্রন্থ সম্পর্কে অত্যন্ত বাধ্য 
নাছি, কিন্তু প্রকাশ্য তাহাদিগের নাম উল্লেখ করিয়া কৃতজ্ঞতা 
পীকারে আত প্রকাঁশ সস্তব ভয়ে তাহা! করিতে পাঁরিলাম না| 
উদ্দেশে নমক্কার করি। মর্মজ্ঞদ্ধয়ে অবশ্য নমস্কার স্বীকার করি- 
'বন। ইহাতে বঙ্গেশ-বিজয় পর্যস্ত আছে । পরে মহারাজ প্রতাপা- 
দিত্যের শেষ অবস্থা! বর্ণন ও নূর্ঘকূমার, মালিকরাজ* কচুরায় ও 
অন্যান্য সকলের শেষ অবস্থা সংক্ষেপে শেষে ক. তপয় পংক্তিতে 
লিখিত হইল । অবকাশ ও উৎসাহ পাইলে১ অপর এক খণ্ডে 
তাহা সম্পংর্ণ করণ যাইবে | এ পুস্তক প্রস্ততি আমার বিশেষ 
ব্যয় হইল ও আত্মীয় ঘরের সাহায্যে মুদ্রাঙ্কীন কর্ম এক রকম সম্পন্ন 
হইল । এগ্ষণে সম্যক সমাদর বুঝিলে পুনরায় শ্রমে মন উঠে। 
রাঁয়গড়ের ব্যাপার আশ্রয় করিয়া আদ্যোপান্ত গ্রকটিত হইল। 
রায়গড়ের বর্তমান অবস্থা! দেখিলে এখন তালপুকুরের তালের 
ন্যায় বোধ হয়। সে স্বচ্ছ অতি পবিত্র প্রকাণ্ড দীর্ঘিকাঁর পরিবর্তে 
কেবল হেগল ও নলের বনমাত্র দেখা যায়। এখন সে ইন্দুমতীর 
আবাস আর নাই। এখন সেখানে বন্য বরাহ ও সর্পের আবাস 
৬ ইয়াছে। ফলে মহরের এত নিকটে যে এত অগম্য বিজন বন 
আছে, ইহা চাক্ষুষ না হইলে কাহার বিশ্বাস হু ন!। এরূপ, মনোরম 
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স্থানও আর কুত্রাপি দেখা যায় না। এত অবর্দনীয় শোঁতাচয়ের 
সম্টি আর কোথায় নাই। বনে উৎকৃষ্ট আম, জাম, গোঁলাবজাম, 
পেয়ারা, বেল প্রভৃতি স্থুমিউ ফলের তরুচয় সদ] ঘথ। কালে 
মুফলে শোভিত। ঝৌঁপের মধ্যে দিব্য দিউতি গোলাব, জাতি 
যূথী, মল্লিক! প্রভৃতি সুগন্ধ পুষ্প সমূহের গুচ্ছ । আহ1 সে অসূর্ধ- 
ম্পশ্য তরুগুলাঁদি ' আচ্ছাদিত, দিব্য পরিস্কার স্থানে বৈশাখ, 
জৈষ্টের প্রখর ূর্ধতাপ হইতে বসিতে কি সুখকর! সত্য বলিতে” 
কি, যে সকল ফলও ফুল বহু যাত্রে উদ্যানে রোপিত হইয়াও 
যথেষ্ট প্রসূভ হয় না, সে রায়গড়ে অযত্বে আপনি জন্মিতেছে। 
আর ইহাঁদিগের লোভেই কত"শত নানাঁজাতীয় পক্ষিচয় সে স্থান 
আশ্রয় করিয়াছে । আহা যে ভৌগ করিয়াছে সেই বোঝে। 
চারিদিকে অতি সুতান মিষ্ট স্বরে দূয়েল, পাপিয়া ও বেণেবউ 
পক্ষির সিস ও গান। আহা কি চমৎকার ! বমিলে বোঁধ হয় যেন 
আমার জন্য এ চিড়িয়াখান প্রস্তত হুইয়াছে; এ দিক হইতে এক 
দূল ছাত|:র কিছ কিচ করিয়া লেজ নাচাইয়! থপৃ থপ্‌ করিয় 
একটি বি.শল, অতি পুরাতন, আতর বৃক্ষের তলা হইতে একটি 
জামরুল গাছের ঘন, অন্ধক$র ছায়ায় গেল। অছুরে রায়গড়ে 
দীঘির কুলের মসিগ্ধ ঝোপে বসিয়া! ভীমরবে কুবো পাকি কুৰ্‌ কুব. 


করিতেছে । দূরে প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছের ভালে অদৃশ্য হইয় বসস্ত- রর ্ 


, বউরি অবিশ্রামে একু্রাকে ঘন ঘন গ্রতিধ্বনিতে গান গ্রাইতেছে। 
আহ্‌! কি মনোরম ! দেখ একটি বুল্বুল্‌ পিকৃড়ু বলিয়া ফর ফর 
করিয়। উড়িয়া গেল। এ ডালের ছায়ায় বসিয়া দুইটি ঘুঘু ডাকি- 
তেছে। ভয়ানক .উত্তাপে সূর্ধদেব প্রথর রশ্মি নিক্ষেপিতেছেন। 
নীরবে মম, খের ডোঁবার পাঁনার উপর থঞ্জীনে স্থত্য করিয়। কীটা-. 
হার করিতেছে | রবিতাঁপে তণ্ত একটি নেকড়ে বাঘ রায়দী? রি 
দক্ষিণ কুলে অতি অদ্পে অণ্পে আমিতেছে। শ্রীয্মের তাপে 
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তাহার জিহ্বা মুখ হইতে বাহির হইয়াছে | ঘন ঘন দুলিতেছে। 
বিন্দু বিন্দু ঘর্মবহিতেছে। একবার সতৃষ্ণ নয়নে চতুর্দিকে চাহিল। 
তাহার পর আগ্রের পদদ্বয় জলে ভুবাইয় ঘাড় হেট করিয়া চক 
চক করিয়া উদর পুরিয়া জল খাঁইল। ওতীরে একদল বরাহ, 
শাবক শাবকী সঙ্গে লইয়া জল খাইল। পরে তাহার1 পক্ষে 
আপনাদিগের শরীর ভিজাঁইয়া চলিয়া গেল। ডোবার ধারের 
 *গর্তহইতে একটি মোধা সতর্কে চারিদিকে দেখিয়া! অণ্পে অণ্পে 
জলে ডুবিল। ক্রমে সূর্যের তাপ ব্ৃদ্ধিকে পাইল। "ক্রমে বন প্রাণী- 
শুন্য গ্রায় হইল। 
| রাঁয়গড়। 
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১৭ করিয়শছে 
৭ অবিরোষে 
৭. ষাইয়। 
৬ প্রভাপদিত্যের, 
১৩ শোণা 
১৪ এত কাঁলে 
২২ চর পার 
১৪ ধেৌড়ায় 
১৬ গপশ্চছ 
২১ পুরক্ষার 
১৭ চাঁরশত 
১৭. পাঁড়িল 
৭ 


কবিয়। 


শুদ্ধ 

এ বাল৷ সমস্ত 
হুইল! 
হট 
বলিলেন 
বাঁধিবে 
তুমি এখন' 
ইসলামী : 
মিখ্যাই হউক 
সেনমগুলীর 
প্রণণবলি 
করিয়াছি 
অবিরোধে 
যাইয়! 
প্রভাপাদিত্যের 
শোনা 
এক কাঁলে 
চার পীচ 
ঘোড়ায় 
পশ্চাৎ 
পুরষ্কার 
চারিশত .. 
গািল্ 
করিয়া . 





বীর রা 


““কাঁগঃ সথজতি ততানি কাঁলঃ চি রা (২ 


সহরের অনতিদূরে দক্ষিণ অঞ্চলে কতকগুলি গ্রামের নাম 
বেহাঁলা। খিদিরপুরের পোল হতে তিনটি প্রশস্ত রাজমার্স 
তিন দিকে প্রবাহিত হয়েছে. পশ্চিমন্থ পথে সুচিখোলা ্ ্‌ 
ভৃতি কাটিগর তীরম্থ নির্জন সুতকশোতিত উপবমৌিঘ 
দ্র ক্ষুদ্র বসতি আছে), ক্ষণে লক্ষ, রীজ্যের, সিহইিন, | 
। ছ্যুত নবাব এ দিকে বাঁস করেন ও তীঁহার বুল, করমচারিগণ 
রি কি অধিকার করেছে: 1 পুর সি রাস্তায় কস 
ির্ষতায় নোঁ-যা। কবরী জন্য পমাগম হলভতা- 
বশত বা কক চর্চের': কর্ম বিগ শৈ 
ফণ্ডের ব্যয়ে সুতন চক্ষে ধিলান করা দোকান ঘরথাকা 
অনুরোধেই। বা যেকাঁরপে হউক, প্ই দিকেই খিদিরপূরের 
বাজারে জীক বড়া বোধহয় পূর্ব কারণই বাজার উন্নতির 
মুল। কেননা বর লাবাধি এই রন কের কাঁজার. রড় গুলু 
৮ তি রঃ . 































এ আইও পরায় ) 











সহরের ৷ দোকানের সঙ্ষে এ সকল. দোকানের তুলনা হয় 
নাঃ কো উইলিয়মের এমনি আঁ্চ্য ইন্্জাল- যে, ইহার 

এলেকা পীর হলেই এককালে সরে চেক্নাই, লোপ পায়, ও. 
তাঁর পরিবর্তে গ্রীয়্য খেলো রকম দেখা দেয়? মিঠাইয়ের ূ 
দৌকীন আছে.) কিন্তু ভিলেবির বাড মোটা ও.কালঃ 
মতিচূর প্রায় দেখা বায় নাও । পেলাও অনেক, এক একটা! 
দানা প্রায় কেওরের মত মেটা? সন্দেশ ষর়লা, চিনি- | 
ভা, ও ১টি কচুর ভেলে ভাজা ১ শ্জাই প্রায় সকল 
 দেকানের মান রাবীর, এক মাত্র অবলম্বন। 8 নদী 
















খাকে  সঙ্জিন আছে, এ. ওযা গুহ পয়সায় 


বধির .. ৪ 


পঁচিশ্টে ছুছ, ভি ম্যাচের হুদে কাটা মারা বাক্সও : 
দেখা'দিচ্ছে। রাস্তার: পূর্বধায়ে-শ্রকটা ঘরেক্ররকে টা । 
তিনেক রর ভিতর বড় বড় ফীল! শিসি, টা 
সাদা গোল খল. ও একটা গিজিভিনপে নূলরির- আনবাম॥. 
ছুই শিলি, লাই, এক শিসি সোডা, দেবর ও মযাানি- ৰ 
সিয়ম ও জান বেকনের দা যান: গৃন্ধাকের আনুরক 





"স্পঞ্জ - শ 
পে 









পক্ষের লাইক কাল লা ট টং রা ৃ পি দর 











দুরের ্বাছগলি পর্যায় ছোট হয়ে নে ধা... 
| টা গাড়ে ঝোপঘাত্র। বাজারের পুরই ব্রাস্তীর জোডি পায়: 

রদ ধ্ 1 নখ পূর্বদিকে লঙ্কা একটা প্রকাণ্ড পরগার : 
্ উদ হতে ক. ছয়ে? (বার খা রি 


4 ৫ 
এ রা 












ধাঁয়েই পতিত বাঁ? কেবল অর্ফ্যান- শের মিকুটে 
কোটি হালি ঃ দেসিতে পণওয়া'যায়। ছু ধার দেখিছুল 





8: ব্ছাধিগল্গ রঙ ঢা 


একক বেস বিশ্বাস হয় হে পূর্বে এসকল বাগান ছিল) 
কিন্ত সময়ে শু অযস্্ে.উপ্বমাত্র হয়েছে'। বড় বড়. আম+ ূ 
' গাছ. ও মাঝে মাঝে. এক, আখ ঝাড় কলাই আওলাভ। 
কখন কখন ডেতুল, তাল ও খেজুর দেখা যায় । কিছু দূরের 

' গর বড় বড় বাশবন | আধুনিক শীস্তিরক্ষকদিগের আঁয়াঁস 
উপহাস করে, স্থানে স্থানে এক একট। বাঁশ বরাস্তা যুড়ে 
পড়ে আঁছে, অন্ধকারে বোঁধ হয়, বেন শীকচ্মিতে গৌড়া 
_. চেপে ধরে, অসাবধাঁন পথিকের নষ্টের জন্য ফীদ পেতে, 
বসে আছে। এই ব্াস্তীর পর কতক দূর গেলেই দুর্গপুর | 
_. ছর্গপুরের বড় সীকোর পাশে দেওয়ান মাণিক্ঠীদের চাঁরি- 
দিগে-গড়ক | প্রকীণ্ড 'বাগীন। এখনও তাঁর কালচর্বিত 
 ফাটিকের একট স্তস্ত দেখিলেই বৌধ হয়, পূর্বে ইহা! কোঁন 
আমীরের বাসস্থান ছিল । রাস্তার উপরেই . ফাঁটক, ফাঁটকের 
নি ছুই পার্থ রাস্তার ধারে অভিপ্রশস্ত গড়খাঁদ। ফাটকের মধ্যে 
-. প্রবেশ করিলে এক বিস্তৃত, পুকুর দেখা যায়, ভাহীর ঘাঁট ও, 
বিবার চাভালের আদল দেখিলে বোধ হয়, বড় সীমান্য 
. লোকের ব্যয়ে প্রত্তুত হয় নাই, কিন্তু এক্ষণে কোন সরিকের 
রা মাহয়ে গোঁভাগাড় গেয়েছেন । এ বাগান ভাই 0 রেখে রর 

















চলেছে, অবশেষে বকলাগেছে গিয়ে থেষেছে | কারা পুরে উস 





উত্তর-পুর্বে চ! চে চে খাল. ও. পোল।, চড়েলের খাল কাটি: 
গন্কা থেকে সুক হয়ে পূরববাহিনী: হয়েছে! ক্রম দক্ষিণ... 





বেহালার মাঠ দিয়ে এঁকে বেঁকে বাঘপোতার পাশ দিয়ে 
কাঁওরা- পুরে গ্নে মিলেছে. গজ মপুরের মাঁঠের পরেই ্‌ 
রাস্তার পূর্ব ও পশ্চিম বাহিনী ছুই শাখা বেরিয়েছে); পুর্বন 
শাখাদিয়ে গঙ্গার চিরল্মরণীয়, (সরসুনার ঘোঁষেদের থার্সিত রর 
ও নির্মিত) ককণাঁময়ীর ঘাটে যাঁওয়া যায় পশ্চিমের রাজা 
সঠাঁন বরীবর সর্থুনো- -বেহাঁলার উত্তর দিয়ে চটা মহেশ- | 
তলা ভেদ করে বজবজের পাশে কাীগক্গার তীরে গেছে। ৫ ৃ 
এই শৃখাীকে এক্ষণে বজবজের বাধা রাস্তা বলে! ইহা 
কিছু দূর বাগানবেড় ভেদ করে মাঠে পড়্বাঁর পূর্বেই দক্ষিণে 
'এক শাখা: দিয়েছে ॥ কালেইরের ম্যাপে এইটীকে সরু, 
সীতারাম যোষের রাস্তা বলে লেখে | বজ্বজের রাস্তার 
ঘারে মাঠে পড়বার অভি-অপ্প পূর্বে এক প্রকাণ্ড দীর্ষিকা | 
দুষ্ট হয়। ইহার উপর এখন হ্থ্ানসংখ্যা, চার হাত দা 
হয়েছে ও দীঘির, উপরে, শর, নল ও. হোগুলাবন বসেছে. রা 
দাম এত ঘন যে. রামসথ-লৌকেরা তাঁর উপর দিয়ে অক্রেশী 
চলে যায় ও মধ্যস্থ হোগৃলা ও. নলশুন্য প্রাঙ্গনম্থর্শ স্থানৈ রর 
গিয়ে বন্যবরধহ শীকারাশয়ে বসে খাঁকে ! এই দীঘির - জল ৃ 
কর প্রীয় ষাঠ্‌ বিষা। এই দীর্িকাঁটী সরস্থনার উত্তরখৎশে; 
ইহীর উভয় পার্ষেই' এক্ষণে ব্য ; রাস্তা আছে ও ইহার নিজ 
দক্ষিণ ধারে ' লরস্ুনার যোষেদের উপতৃক ভদ্রীসন |. এই 
| দীর্ঘিকর নাম রায়দীঘি 1; 

















 করে। মন্দর 


র্‌ স | রি রং ব্াধিপ পরাজয় 


সময়ে, সকল পারত হর) কালের : ক্রীনবর্লৈ বান 
রী পাঁধরও পাঁর পায় না, অন্যের কথা কি. ?  কুঠাযাতেদ্য কাচও 
1. বিন্ুপাতে কীলসহকাঁরে ্ষয় পাঁয়। কালে ভরতবংশ ধ্বংস 

য়েহিন দুরাঁজও লয় পেয়েছে 7 কালে সমু শুক্ষ হয়, সী 
জন্মে, ও হয় ত বিউনস-অ মা ইিরসের মত অত্যুঙ্চ শিখর প্রসব 
রা মীরির গগণস্প্‌ক শৃক্ষ আজিও সাগর-গর্তো ত 
রলিয়া শুক্তিসমুচয় চিহুন্বরপ' শিরে ধারণ করিছে চায় 1 সব. 
দ্বীপ অনেক-পথগীর অচিরস্থায়ী প্রা 

















ূ র্‌ প্রমাণ ত্যধূগের 
পর্বতধবজা হয় ত এক্ষণে কোন গভীর, বির অভ্যস্তারে প্রবাল, 
চয়ের আশ্রয় হয়েছে এবং কাঁলবশে; কে বলিতে : পারে, লক্ষ 
বাপের এক জন: গরখ্য না হুইবে।: প্রারুট- 
| জরাসবনধ কয়লারূপে পরিণত হইয়া শান তকগুল্মকে কঃ 
গলে বাসের স্থান দিয়াছে 1 কষপ্পনা বলিতে সাহস করে না ষে, 
প্রাচীরের সাওলা পূর্বের তকসিংহের শেষ বং শাহর অদৃষ- 
দে ও এমনি খামখেয়া। যে, অদ্য, হণকে অনুর করে 
জগ্ম্মান্য ও. গণ্য করিলেন, হয়ত-কাল তাহাকে সরীসৃপের 
অপেক্ষা অথম করিবেন। তাহার সপতথী লকষীদেবীও নি 
রূপ চলা এ প এই [ই যেন শফীর চ | 





















টি শক্তি কি হপারিফ্তি! 1. নি রা আন্যোকর বা? ূ া ঃ 
টার রদান রা মি 
“অথচ সকলকে সমতীবে ভোগী করিতে হইবে, খন পর্যায় 
ক্রমে উন্নত না,.করিলে, উদ্দেশ্য সাধনের রকি হা 7 
জর্জও হু্ষকে (সাধারণ পা ৃ 

















বসার |. রং জং টা 





করিতে হইতেছে 1 মাঃ রহ 
কিস্তূ তিনশত বাসর পূর্ন সরক্গনার সার; ক জর 


রি রা. 
ছি 1. কাকার তীর, হতে: আরম হয়ে নগর 








ছি | দেওয়ান যাধিকটীদের বাগানের রউ্-পকষিম € কোণে: 
টু নাষে । এক | গ্রীম- আছে, চে আমে, প্র 
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রর ডি কর্মচারি রী রসাহায্যে দক্ষিণরাজে স্থানে ক ঢু 
সাল: বাত ব্য আজও. হুন্দরবনের অথয্য গ্রদেখে রঃ 
কঃ হেরে মত, উচ্চ জঙ্গল: দেখা যায় রি (জরি এই রঃ 
যে, এ সমল রর জাঙ্গাল ধরি ব্যয়ে নির্ষিত |. জিরা 
কারি জাঙ্াল প্রস্থ পায় বিশ হাত। ইহার ই. 





| ৮ - | বঙ্গাঁথিপ, পরাজয়! 


দার গ্রকাঁও পগাঁর ছিলি | জাঙ্গালের তল প্রাঁয় এক 
ব্ষা চোঁড়া | জাঙ্গাল, উর্দ। এপ্রাঁয় কুড়ি, হাত জাঙ্গ- 
লের গড়েন ধারে কেবল বাঁবল! গাছই অধিকৃ।, স্থানে স্থানে 
পলাশ, অশ্ব ও বট |. জাঙ্গীলের ছুইধাঁরেই জল1। জলার 
মাঝে মাঝে এক এক দ্বীগের মত ক্ষ কু রয। প্রীমগুলি 
জলা হতে প্রায় চাঁর হাত উচ্চ । দূর হতে চিক-যেন 
ঝোপের মত বোধ হয়! গ্রীমের চতুর্দিকে বাবলা ও পালতে- 
মাঁদারের বন) মাঁঝে মাঝে এক. চর ভাঁল বা নারিকেল 
গাছ যেন প্রহরীর মত দড়িয়ে চৌঁকি দিচ্চে ও মৃছুমন্দ বায়ুর 
হিল্লোল হাত নেড়ে শ্রাস্তপথিককে আন্বাঁন কচ্চে, কৌথণও 
বা. বণশের বেড়ার পাঁশ থেকে বড় খেজুর গাছ বাঁলুদো নেড়ে 
ছইবদ্ধি দক্থ্যকে শাসীচ্চে ও. গমের নিকট হতে নিবেধ কচ্চে | 
জাঙাল দরজনা ও বান্ছদেবপুরের মধ্য দিয়া গেছে। সর- 
আনার এলাকা পার হলেই প্রীয় ছু কোঁশ ক্রেমাম্বয়ে জল! 
দেখা য়, ইহার মধ্যে 'জাঙ্গলের নিকট আর কোন বসতি 
নাই ।. রামনারার়ণ সরসুনার উত্তর-পূর্ব কোণে। ব্রামনারা-. 
রণ একদ্ীনি. প্রকাঁও গ্রাঁম, ইহীর উত্তর দিকে দ্বাঁরির জী- 
সকাল, পা ্চ মে সরস্থনা, পুর্বে গ্গারামপুরের মাঠ ও দক্ষিণ 
রেহাঁল'র; খাঁসমহলের জলা, নীতারাম ঘোষের রাস্তা দক্ষিণ 
সীমা | রাঁমনারায়ণে প্রায় হই শত ঘর বদতি, ইহার মধ্যে 

















ব্রান্মাণ, ক্ষত্রিয়. গত. কায়স্থ: অধিক.) সরস্গনায় ইতর জাতি, 
'বাগুদি, কাঁওরা! ও ুচিই অনের।.সরক্নার, প্রধান ধনী রা, 
্যবশত এক জন চাঁড়াল, তাহার নাম উগ্রসেন.। রামনারায়ণ . 
গরলগনার শি! উতর | রগ | প ে রাসদেৰ ও ও গ্‌ কই 4. 
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- বেলা, প্রায় গর দণ্ড, আছে!”  মাধমাস,। রে জল 
গিয়েছে: কিন্ত * জাঙ্গালের উত্তরধাদের গতীরতাবশত 
ছোট ছোট জেলেডিস্রী যেতে পারে এমন জল. আছে! 
জঙ্গগলের' দক্ষিণের খাদ শুদ্ধ ও 'জলহীন। একে, শীত- 
কাল, তাতে আবার অপরাহ্ণ দিবাকর শ্রান্ত হয়ে যেন. 
বগ্লার পাঁধিতে টিলে রকমে দীড়িয়ে চোঁকিদারের 7 মত, 
ধা চোষ বুজিয়ে ুন্থচেদ! হর্ষমণ্ডল প্রায় রাঙা হয়েছে? 
পাখীগুলো সুখ ্াতি" ভেবে সবে আধার মুখে লয়ে, 
শসার দিকে দৌঁড়েছে,। তাবুছে হয়ত ত আজকের মত এই 
শষ । গ্রামের ধুমসকল' উঠেছে, : কিন্তু হিমের তরে এফ. 
বনি পাতল। মেঘের মত দুরস্থ ভালগাঁছের পাতা আশ্রয়. 
করে, অশ্বাথ গাছের ভালে ঝূল্ছে । একটু একটু দক্ষিণে- 
হাওয়া দিচ্চে। বহুকালের পর আগমন করেছে বলে পাখী 
উলে। এক একবাঁর কপৃছে, সন্দিদ্ধ চিত্তে সম্ভাযণ করি-- 
তেছে। জীঙ্গালের উত্তরে প্রায় ছুই. রশি অস্তরে অত্ুঙ্চ 
পুক্ষরিণীর পড়. দেখা যায় 1 পাড়ের উপর বড় বড় তালগাছ! 
ক্ষিপদিগের পাড়ের ধারে একটা পুরাতন কুলগাছ হেল্প 
রয়েছে । সেই কুলগাছ, আশ্রয় করে একজন আখ ধ্রুড় লো 
পা ছুটী লক্ষণ করে হাতের নীচে এক্াছি লাঠি রেখে বিশ্রা 
করচে.1-ভীহাণর মাথায় এক খানা ময়ল1-কাঁপড়, জড়ান: 
পরিখীন-বসনও ময়লা ও অন্প পরিসর, জাহুয়ের অর্ধেকে 
উপর উঠেছে, তাহার শরীরের 



























রর. গঠন কিন্তু বাড় হীববলে 
মত নয়। দুর থেকে বোধহয় অত্যন্ত পরিশ্রমী একটাচাল 
প্ৌন ভাহার, বাম দিকে প্রয় এক হাঁত লঙ্বা একগাঁ 
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নর দওয়ানা পড়ে ছে। মাঝে 

 উষ্নছে বলেই বোধ হচ্চে সেটা-আঁগুন রক্ষীর জন্য । তীহা- 
রুই নিকটে একট তাঁল পাভার খুর্গি। ইহার কা খোলা 
আছে বলেই তাহার ভিড পানের বিড়” চট ও ঃতামা- | 
কের কেট ও একটা 
চরুছিল, বেলা গবলাঁন কয়ে য্েছে ই পনের 
পীড়ের: চারি দিকে এসে নজমৃতে লাগুলো 1 অবদে এক আধ 














পাড়ের আড়াল । থেকে একজন 'লৌককে লোরয় দক্ষিণ" 
শর্বমুখে [যেতে দেখিল, দেখেই বজে, ওহনি। অবধধান') 











ভুলে ৬৯ এবং কোনউততর না দিয়ে পুক্াীর : পাড়ের 
উপর উঠে বল্পেন ঃ “নিলীরাদ! ৭ তমিষে উর ? 
চরে রে আমে যাবে নী: 1... 








বলিন “হা তা ক্ষ, ২ বলতে না বনডেই কচ টানুতে 
নে বন? “নীম! তুমি বড় তামাক শরিক ৃ 














পাঠলানায় শিক্ষা পীয়, রামনাঁরায়ণের রাজা-বলবা়ের 
্বতিত গী, পীল গরার্বণে, ,রাঁজবাটীতে শীদে পেয়ে থাকেন ও 
মাঝে ভোজে নিমন্ত্রণও হয় ! মশাই প্রায় পরত্রিশ 
বৎসর মানবশরীর ধারণ করেছেন; শরীর, বেশ বাধা আছে 1. 
কপালের হাট ড়ছে। মূষ্গীহ জাতিতে 

কুল্কী উপাধি উহার নাম: রর: ঠেঁট ছুটি মোটা, নাক 
কিছু চাপা, দাড়িটী সং সক, , শরীর 'দোারা, তে ভাত 
শাঁল। নামক নিকটস্থ গ্রীয়ে জন্ম) কিন্তু: বাল্যকাল রি | 
গ্রতিপালিত-বশভ বামনীরায়দে বাড়ি ঘর দোঁর করেছে ্ চু ৃ 
মশীয়ের বাঁলককালে. বিবাহ, হয়েছিল কিন্তু বিবাহে ৰ 
অতি অপ্পদিন পরেই, থু না হয়েছে ও. স্ ু 
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অপ্প বয়াপে সি চিক রঃ গিরি, কর্ষেপরবর্ত. 
হয়েছিল বটে, কিন্তু, অভ্য বি যার আলো তাশগ: 

নাই, বা অবকাশ পলেই লেখা পড়া লিয়ে, হিতে 
থাঁকিতেন এগ এ: 
7 ক কট নসীরামের হারে দিয়ে বলেনঃ )পনীরাম 1 তন ্ 
যুবরাজের কৌন সংবাদ. পেয়েছ? বাজারে শুনতে পাই, 
আকৃবর বাঁদসাহ আর: নাই, সেলিম-নাঁকি জাহাঙ্গীর নামে 
সিংহীসনে বসেছেন.1. বরাত আজ সাতবার আমা 
দের ছেড়ে গেছের্স1 ক্কাজা 1 কত“নিষেধ কেন) 'ানীই ব। 
কত ঠ হলেন) তখন যাবার ময় যুবরাজ. বলে গেলেন, 











ক রত  ব্কাধিপ পরাজয় 


যেমা! আনীর্কা? কর, অতি. শীত দিীর্থরের রিপা 
হয়ে কোন প্রধান না ৫ নিযুজ হয়ে আবার, তামার, 
| ইত হুব'। যুবারাজ কিষাঁহসী'! ভিনি রি 
বেঁচে থাকেন, তবে জন: প্রত নব হেন, খর ককন, 
তিনি আমাদের, দেশে শীত উদয় হউন রি 
,. নসীতা উত্তর দিল হায় সেদিন কত কতদূর? এ এ পাপ ও অন- 
ক্ষের রদৌরাত্যে আর বাচা যায় না, বিলখরই বা কি আচরণ”. 
. বল্পত বলিল: প্তাল, হা কিক মাইনে মুগ 
কোথায় 1৮ রা 

, নসীরাম বলিল,, এুধরাজের নাম কাজ চার, পাচ বৎসর | 
সের ভিতর উঠে, নাই, সকলেই প্রায় ভুলে গেছে? 
ক্রেবল যখন দেওয়ান্জীর, কথা: উপস্থিত হয়, তখনই চাকর 
বাঁকরেরা বলে: বাজ থাকলে অজ. র্‌ আমাদের এ. 
দশা হত'।” রি রি 
| “বল্পভ ভরলিল। শজাল রদ কক কখন যুবরাজের জন্য 
নম নীরা বলিল “রুই আছিতে তা কখন, [শুনি রা কমলা 
». দেবীকে. কখন দেখি, নাই? ভাববার মধ্যে কেবল ইন্দু়তী | ্ 

তিনিই যখন.একব'রেয়াল ঘরে, চাটি: বে ক তার 
মলিন মুখ দেখুভে পাই, দেখুলেঃ 

; বন্্ভ বলিল 1: টব মতী লী | গা গো 
নীরার, বলিলন ্ 
- জানিনা জি সোকছে চুই য় করেন 
কিক ভাদেখেমনাই? 
























বাপ পরাজ়। । ভু ৯৩, 


: বন্পরভ বলিল? না গত পিঠে পারবণের দিত রখন রাজ- পু 
[র ভিতর খেতে গিয়েছিলাম, তখনই, দেখেছি, ইদুতী 
কৈমন যত্ব করে আপনি সকলের আহার দেখ ছিলেন ও মাঁঝে ; 
বাৰে আপনিই পরিবেশন করছিলেন! ইন্ফুম, পী আবার 
গান্তিতা! | সন্ন্যাসী, যতি, অরশ্মচারীদিগ্রকে রাজ্বীরে আতুতে 
দখলেই বন্ত করে অন্ত: পুরে ডাকিয়ে নিয়ে বান ও বিচার, 
এবং শীল্রালেখচনা করেন। কিন্তু ই. বলানীদিগের সে রকম 
কিছুই দেখি না। বোধ হয়, মারা র্‌ পরলোক হুয়া 
মবধি কেমন জড়তরত হয়েছেন?” 2 

 নসীরাম বলিল। “স্ব তাই হবে: কে জানে বাবা! 
জা রাঁজড়াঁর কথায় আমীদের মত চাঁসার কিকায।, চল 
এখন যাওয়া যাঁক। হোদে,, (গোপালের প্রতি), চল্চল্‌, বেলা 
গলো। টি (বলে চিৎকার). গোপালের একেবারে: খাওয়া 
ন্দ করে চেয়ে দেখেই পুর্বাভিমুখে চল্‌তে লাগল। বল্পভ 
ও নমীরাম তীদের পশ্চাঁৎ্‌ পশ্চা চলিল 1 নবীরামের কক্ষে 
চাল পাঁতীর খুকি, দক্ষিণ হস্তে হেতাঁলের লাঠি ও খেজুর 














হড়ি। 'বল্পভের কাঁধে এক গৌ-পীভার ছাতা ও হাতের রা 


নাঠিতে গাঁ্ছা জড়ান । গাভী? লি মাথা নাড়াতে নাড়তে 
হলে ছুলে চলতে লাগ্ল,, দুর হতে সমুদ্রের আোতের ্ য় | 
বাঁধ হতে লাগল, আর. কাল কাল পুঙচ্ছ গুলি না তে . 
টিক যেন জোতের উপর পা পারি বর মাই টে | 
কিছু দুর যেতে যেতে প্রামের ্ 

উঠল, বজ্পভ ও ননীরাম্‌ দূরন্থ প্রথম: গপ মাত কজা-, ৃ 
বিপু নাদবীকে নার সর কারিল: খাঁলের ধারে ও তরে 




















্€ নদীর জিদভানা কজে, * শা 
রা না সাঁকোর উপর দে খাবেন? ?” ' বঞ্পভ বলিল “চল সীকোই 


| ১৪ টি রি ব্ার্িপ পূ পরাজয়। 





পা লে গা হযে বণ 





| উপর. দে যাই,কেন শীতের লময় কাপড়, ভেজাব, 'গকর 


খালের তীর বেয়ে সীকোর নিকট 
(এউপর এক খাসি মুদির দোকান আছে। এ দোকানে বল্ল 
_ ভীমাক খাবার ইচ্ছায় দড়াল, নসীরাঁম পল নিম গ্রাা- 
ভি্ুখে লে গেল।, শি খানিক গিয়ে: বাহার কিয় 


৭ 


এসে বলিল, নশাই! ৷ একবার বাহির হন, এ ধ' 
খানা নৌ  দেখৃডে পাচ্ছি, সন্ধ্যার, সময় এত র্দোকাৰ কখন 
 দেখিনাই 
 বল্পভ তাড়াতাড়ি ফৌকানের ভিং 


জলে কউ ₹ হবে 7 | এই স্থির করে গোপাল বিয়ে উভয়ে 
পৌঁছল: রঃ সীকোর 











বৌ হয়, কোর মহাজন পুর্রাজ্যে যাচ্চে!” 
চর হতে হাতে কা করে, 








বাঁছির, হুল, োকানিও, তাহার, পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ, নঁকা দর্শ- 


_নাশয়ে বাঁইরে এল, .দোঁকা 
ভাহীরখও কি. আধুচে' দেখতে উত্ক, হয়ে বাইরে এল । 


পা প্রায় এপসীর বারে 
খাঁকাতে স্পট দেখা গেলনা যে. চডুনদ রে. কে? কিনতু 
নৌকার আকারে 
ূ লয়, উচ্ছার ছি নাই; রাকা! 1 বসত ত বলিল, নসীরাম? 
এত যহাঁজনৈর নৌকা নয় 1. ৮ ৃ 
ভাহ ডে আবীর মম 


নে আরও তিন জন লোক ছিল, 





বল্পভ. সাঁকোর. উপর দাড়িয়ে পশ্চিম দ্দিকে দেখ্তে পেলে 


যে, নয়দশ' খানা ডিঙ্গি সতেজে বয়ে আচে, এক একটার 


রো; জন. করে: লোঁক। নক সব দূরে 








বেশ বিশ্বাস: হল যে, উহা মালের, নৌকা 








বলিল, না যাই আমি ঠা হতে দেখছিলাদ, 
ক আলো, মশাই এরা কীরা” কিন্ত, 





ব্জাধিপ পরা ॥. রে 





-রঞ্লভ লিল, 7. না ভাই [ছবে।, কি ত্র যে জে বে, 





দণ্ড ও ছুইয়ের মধ্যেই এসে পৌছিবে” 
: দৌকানস্থ ই তিন, জনের মধ্যে অগ্প কটা 
শুনুছেন কেমন বৃ র্‌ ঠা ্; এ £ কি 









বাড়িয়ে ৮:৯৬ দেখিতে 'লাখিল।, নীকৌর রেউপর যাহার 
ছিল তাঁহার! শীতের ভয়ে. (দোকানের: ভি থে কে নৌকার 








তীয় যায় ]. 
সা জা বি আতীাতিন র্ধনে 1৮ : | 


, দোকানে রত্যাগমন | কারিলে ৫ দোকান্দার, চারি তমাৰ্‌ 
লালে, বল্পভ মক খেয়ে গরম ধা | খে যাত্রা করিল, অপর 
/ ভিন জন,  ভাহার' সঙ্গীহইল।: পথে অন্ধকারবশত কিছুই 
দেখ; রাচ্ছিল না । কিন্তু, বল্পভের সেই. পথ নখদর্পণে 
ধা 8৮০ ্ না দেখেই, সজোরে চলিতে ছিল। সঙ্গী তিন জন 
কিছু দূর, সেই রূপ বেগ্ে.গিয়ে বলিল, মশাই! যদি প্রকট 
কআীস্তে যাঁন, তবে আমরা আপনার, সঙ্ষে যেতে পীরি )৮ 
কল্প শব্দ গুনিবামাত্র থেমে বলিল “ভোমরা কি'আসিতেছ, 
তএস 1৮. ইন বৃতে বৃ তাহারা বরের রে সে 
| উপাস্থিতং তহল 1. . 


























বানু কপ শের ন নাব ১ টিদী ও সঃ যে ৯ ন বাঁটালিকাঁটা, 
ছিল, কিনতু এখনও । ডেব ০০ শঙ্কারের ঠে'ট ছুটি কিছু 
নান ও মুখের, ইা ছোট, শঙ্করের বঙ্ষ্ছুল প্রশস্ত ওহ 
হু ঘর, বি বক্ষিণ বাহু অত্যন্ত বলি. জা রী 








জিপ 388 


পেতে হ্যা নাই। ] অন্ত ঘন অন্ধকার বশত শঙ্রের বিশেষ রর 
লক্ষণ সকল দেখা গেল.না; কিন্তূ দিনে তাঙ্কাকে দেখিলে 
একজন স্দ্ধি ও নিপুণ শিল্পী বোধ হয়। টি... ৫4৫ 
শঙ্কর বলিল। “মহীশয়! আমি : যুনা-পকই হতে : 
আসিতেছি। যশোরের মহীরণজ- রভাপাদিত্য আজ আট .. 
দিন এ গ্রামে এসেছেন /. তীর নৈন্যসামত্তদিগের ঘরের. 
ট্কটাক মেরামতের জন্য আমাকে ডাকি পাঠান। পরে .. 
রাঁজা - প্‌ পুরী যাঁত্র/ করিবেনবলে সামগ্রী সব বাস: বন্দী রং 
করতে হচ্চে |. প্রত্যহই' পরাতে যেতে হয়। স্রপুর বেলা 
সেই. খীনেই ত্রাক্ষণ-রন্- ভাত 'পাই,. লন্ধ্যাঁর প্রহছরটাক 
থাকতে ছুটী পাই। এ এ দুজনাঁও. আমার সঙ্ষে.কাঁষে যায়? 
কিকরি পেটের জ্বালায় সর্বত্রই'যেডে হয় 1 ছুই. ্রোশ পথ... 
যেতে হয়, ও রোজ ফিরে আদিভে এত বেলা যায়। লা 
জন ছিল আযাদিগের ছুত ণগ্যে বলন্বরাপরত। অফালে ফাদ; 
হল। যুবরাজও ফিরে এলেন না। গ্রামে কোন'কাষ নাই) 
তাতে 'আবার দেওয়ানৃজী মশায়ের যে দৌরাক্ম্য?” 
বল্পত বলিল ৷ «প্রভাপাদিভ্যকে, দোখেছ ? 

শঙ্কর বলিল 1 «কেন, মশীয় কি দেখেন মি? তিনি ডো... 
এখাঁনে আজ বৎসর তিন হল, এসেছিলেন: । রাযছুর্গে মাসবাথ | | 
পি ছি 
বেড়াতে যেতেন 7 ২ ১7 / 
ব্রত বলিল । “ই তখন, দেখেছিলাম, বি এক্ষণে কেন : 
পাছেন, ভাই জিজ্ঞাদা কর্‌চি।” রে ্ 
| ৩ ১) 














সিনাতি তে ডা 
, এ 


্ সী রা বাপ রাজ! 


রি |  উরেক দি, আমি লেখায় যাই টি 






এক জল লাক্ছ এসে স্থুতন বলির 
রর বন্ধমানওয়ালা বড মজযুত। তারা: জরে দের 
পাইয়া) ও বি. টি 8 


. শঙ্কর বলিল ন্যাি শব জিতে পাইাই। লে 







তাঁর আমার 


যস্ুনাভে উপাস্থিত চান শীত হয়েছেন অদ্য গুনে- 


ছিলাম, মহারাজ হার টসন্য দেখিতে ছুই প্রহরের ঈময় 
বাহির হবেন 1৮ এই কথা: বলিতে বলিতে নারির 
প্রতোদ-দেশে উপস্থিত হল। এ 
_বন্পত বলিল (“শঙ্কর !. রা ৭ হা আবম 
প র্ ৃ নি ছিলে, কেমন: বল দেখি আমাদিগের রাজার 
না বর্ধমানের রাজার লব্বরপুরর রা 
পরশধিলিল 1. ধর কথা যদি জিজ্ঞাসা করলেন, ভবে 
ভেবে বলতে হবে। পূর্বে আমাদিগের দিস টগর 





চেয়ে ছুনো মজবুত ও উত্তম হন্ুরে গভী' বোধ-করিভাম। 





, এখন লক্করপুরের গীডের অনেক: বদল হয়েছে।- ক 











 বঙ্গাঁধি প- পরাজয় । ্ ্ ১৯. 


দিকে একবার: টিপা করি, অঙ্ারোধ ী পার বিষ্য- 
ঘ্বেগে পুর্বাভিমুখে, বে দিকে বল্পভ যাইতেছিল,, অর্থ চাঁলন 
করিল। পর্যাণের মু মহ. ধ্বনি, অস্ত্রের বীনা, অর্থের ঘন : 
ঘম বুপ্রশস্ত দীর্ঘনিঃশ্বাসে অ র্কচনীয়. শব্দ উদ্ভাবিত হ লিঃ ৃ 
অশ্বটা বন্দর, জ্তগ্রমনে, র্প্লীবিতকলেবর : হ ছে? 
খলীনচর্বপে মুখ ফ্েণসঙ্ক'লে আক 1. জীবাদেশ লগা রি 
কটিদেশ কটিবন্ধ-হিজৌলে: ও 'পশ্চাতের পদদ্বয়ের মধ্য পর 
রের লী শুত্র-ফেণর শিতে পু 3 দীর্ঘবপু, 
. বন্তগ্রীর, বন্রপুচ্ছ,, চি মকাঁয় অততযুননত অশ্ব বিদ্দ্বেগে 
রা ৷ অশ্বের পদামাতে বোধ হয় ধরা ীপিজে লাগিল), 
.বল্পভ. একদৃ্ে টানা চি ৭ করিয়া পুতলিকার 
যার রসপন্মরছিত উহ 7 
ররর তাহার সচরাচর  লীওয়ানের ্য.কর্ম করাতে অশ্বা 
রাই (দেখিয়া তয় হইল নাচ, কু আং দে 







































য়ের মৃত্যুর পর নো নিশি ছিল । অশ্বারোহী | প্রতি: 
রী আর রা্িকালে রাযগড়ে পাহারা দি না. এবং ৎ মা 
ফাসে উসন্য অব: একত্র কু হইয়া মহারাজের : বল ক" 

করিত না । সুতরাং সে সম 'সসজ্জ অশ্বারোহী. রাত্রিকাঁলে 
অভিবেগে এরমাস্তর হইতে সেই; পে বা যাওয়া নিতান্ত হুভন 
রধ্গ বোধ হইল? দেখিতে দেখিতে অস্থারোহী রারগডের 
ফাঁটকে আসিয়া: উপস্থিত, হইল 'ফাটকস্থ দৌঁধারির বসিয়া ট 
গ্কান ক্করিতেছিল, অশ্বার্লৌহীকে ফাঁটকে দ্রাডীইিতে দেখিয়া 





















/ লে রা ৃ ন্‌ রের. র প্রজোদশে জা 
হা এ মা কারা দ্লি 1. 


রায়, এক প্রহর বীনা ক মাই বল্পভ কিছু বেশী & দে 
লাগিল, প্রবহ,  অদ্যকার, কালের, ব্যাপার সমস্ত. যনে 
মনে ওলট্‌ পাল্ই করিতে লার্গিল। যেতে যেতে একবাঁর 
. আকাঁশদিকে নেত্রপাত করিয়া দেখে, নক্ষব্রগুলি নিভ্তব্ধে 
মিট খিই কর্‌চে।, পূর্বদিক ক্রমে ফরসা হয়ে আধিভেছে.. 
ওজয চর দেখা দিচ্ছে। বন্পত খানিক চন্রপানে চাহিয়! 


বধির) 1 ক মর, রি 





দঁডাইল ও নিকট গাছের "গোড়ায় বিবার উদ্যোগ, 
করিল! বল্পভের মন স্থির নাই। তলায় শিয়া বিল সেটা 
এক. পুক্াতিন বট: গাছ? ভাহার, গুড়ি অত্য্ত মোটা, এমন. 
কি পচ জনে আকড়ে পায় না, তাহার মৌটা ছুই ভাল 
হইতে মাজে মাজে করিকরের ্যাঁর নাঙ্গান িষ্লাছে।, এক ্ 
এক নাগা, এক একটী” পৃথক গাছের মত দিয়া আছে 

গীছটী ডাল পালা সহিভ; প্রায় চার প্‌ জমী জুডিয়া অন্ধ 
কার করিয়াছে: 7. পৃথিবীর জো নীকপৌক সেই গাছকেই ৰ 
আশ্রয় করেছে! আশ্চর্য এই ঘেভাহারা থেকে 'থেকে জ্বলে ০ 
উঠছে, ও নিবে যাচ্ছে? সব পোকা, লই, ঘন স. পরামর্শ . 
করেছে। এ গাছের তলায় কালুরায় ও দক্ষিণরায়ের ছুই দেহ- 
হীন মাটির মু মুড আছে। কালুর য় দক্ষিণা: তন দেবতা, 
তাহাদিগের ডাঁর শঠন যে যেন ন বিষপের মাইট্রড পির মত। 
গাছটি যে'কেবল দেবদধয়ের আশ্রয় হয়েছে, তাহা নহে। গাছে 
অনেক কাকি. আছে। এবহ, ভয়ানক: তক্ষকের চে 
মত চক্ষু দিবা ভাগে, কখন কখন কোটির হইতে দেখা বায়: 
ও শ্রীন্মকীলের ান্রিতে ভাহার ঘন ঘন তয়ানক গভীর শব্দে 
চতুর্দিকের নির্জন বনের শান্তি ন্ট করে । গাছের নীচেটি 
পরিক্ষার, একটিও ঘাস নাই)। প্রত্যহ কালুরায়ের পণ্ডিত ঝাঁট 
দেন ও গোময় দিয়া নিকোন ৫ গাছের পাশেই রাস্তা, রাস্তাটি 
প্রায় ছয় হাত, পরিসর। বস্তার, অপর পার্থ একটি ছোট. 
জলনিকাশি পগার। পঙ্গীর পাঁযবন ও কাহারও, বেমার-. 
মতি বাগান ; কেবল ঝোপ পরিপূর্ণ, এমন কি. ছোট, ছোট 
বক্ষ অকেশে লুকিয়ে থাকতে পারে । এ অঞ্চলে বাঁধের তয় 
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প্রায় ছিল না। কচ শীতকালে এক: আটা নেবে ডে 
দেখা দিত ও ছুই চারি দিন বাছুরটা ও ছাঁগলটা ধরলেই। অ-. 

মনি মারা পড়ুতো 1 বনে, বন্যবরাহ ও জলে, ভর অত্যন্ত 
অধিক বন থাকাতে অর্পও, অধিক, কিন্তু গ্রীমস্থ মনসীদেবীর 
এমনি অনুত্রহ, যে বৎসরে আরামের মধ্যে ছুই তিনটার অধিক 
(লোক ঘাল হত না) আ' বর সেই দুই তিনটিও প্রীয় অপরাধী ॥ 
বল্পত গাছতলায় বঙিয়া নিঃশব্দ হইল |  চতুর্দিক শব্দহীন । 
একটু একটু যে দক্ষিণে হাওয়া দিতেছিল তাঁহাও বন্ধ 
হইল গাছের পাতাটি আঁর নড়ে না। বল্পত যখন বলিয়া 
ছিল, তখন সেইখীনে কৌন, শব্দই ছিল নাঃ শবদমাত্র বর্গ 
ভে ঘন ঘন নিশ্বীস। ছুর্তকা পরেই চীরীর দি ঝি শা 
শুনা গেল ও তাহার পরে একটু গ্রাছের পাতা নডিল . 
ও বল্পতের মাথার উপরের ডাল হইতে, তক্ষকের ভয়ানক 
ডাকের প্রথম গলা খীকারি শৌশা গেল। বল্পভ বুকের উপর 
রে রেখে ত ভাঁবিভেছিল? নেই ভয়ানক বিকট শব্দ গুনে 
মভ ঘাড্‌টা উপর দিকে তুলিল ও পরেই পুরা 
পা চিন্তায় নিম । হ্ল 1 ক্ষণেক পরে আপনা আপনি 
বলতে: লাগল, “আঃ আঃ কত দিন আছে! আমিভ; আর 
গীরি না কি ইন বানি ভোর হয়েছিল। মী; 
চিরজীবন কি কেই, যাঁচ্ছে। আর তো পারা যায় না। 
ঈশ্বর কিনুগ্রহ করবেন না। কি! অনুগ্রহ! « ওনাম, আমীর 
সুখে আনাও: কর্তব্য নয়, রি তব চি রে 

রর চিন্তা | নট যেন গুলি উঠছে।,? 
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সিহরিয়া উঠিল। বল্পভের আর বাক্নিপত্তি হ্ইদ না। 
বল্পভ পুনরায় পুত্তলিকার : মত -প্রস্তরময় হইল। ঘন ঘন 
নিশ্বীস নির্ঘত হইতে লাগিল ও তাহার প্রশস্ত ললণটে বিন্দু 
বিন্দু যর্ম উত্ভীবিত হইল'। বল্পভ হতাশ হা চক্ষুকম্মীলন 
করিল । নেত্রদ্বয় যেন: তাহার কপালদেশ, হইতে লক্ষ দিবে, 
এই ভাঁবে এক নিমেষ . হইয়া কিছুক্ষণ শূন্যমার্গে দুটি করিয়া 
দীর্ঘ নিশ্বীন ত্যাগ করিল 1 , তাহা. নেত্র, অক্ররাশিতে 
ভাসিতে লাঞ্সিল ও নাঁদাপুউ হইতে বিন্দু বিন্দু ধাম পড়িতে 
লাগিল ! হস্ত দ্বারা নেত্রদ্বয় অবরণ করিয়া বঙ্পভ কিছুক্ষণ 
রেশদন করিলে, মনের বোবা! কমিয়া গেল |) বন্দ্বারা চক্ষর্ঘ য় 
মুছিয়া বজ্পত দণ্ডীয়মীন হুইল, চারি দিকে এ একরার চক্ষু বুল- 
ইয়া পূর্ব পথ দিয়া গৃহীভিমুখে অতি অপ্প অপ্প পদ বিক্ষেপে 
গমন করিতে লাগিল অণ্পক্ষণেই ডাহা গ্ৃহদ্বারে, উপ 
স্থিত হইল ।, গৃহের দ্বার কদ্ধ ছিল! বল্পত-.দ্বাঁরের শৃস্বল 
ধরিয়া নাভী: দিলে, কিছুক্ষণ পরেই এক জন বৃদ্ধা দাসী আ- 
সিয়া দ্বার খুলিয়া এক পাঁশে দডাইল। বল্পভ গৃহমধ্যে 
প্রবেশ করিলে, পুনরধয় বারের অর্গল ঘড বড করিয়া টা- 
নিয়া দিল! বল্পুভের বাটি গ্রামের প্রীস্ততাগ্ে। বাঁটীর.চতু- 
দিকে মাঠ, একটিও গাছ নাই, ঝোপ নাই কেবল ঘাসের মাঠ। 
বল্পত, আপন. বায়ে নি জী পরিক্ষার রাঁধিয়াছিল ॥ 

ভীটি রাজার? রি স্ বাশ 


০ রঃ রে শা 














. মহাশয় এজানাধ কুকষীর ২ বংশজ জানা ক 
এক্ষ জন সরসুনধৃস্থ ধন্য ্রান্মণ এ পুরীতন লো 
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সুদে ও শুনা যার উহার ব্যয়ে ২১১২৩ কে এক. মঠ প্রত 
হয় সেটি পঞ্চাঁশ বহ্সর- পূর্বে. দেখা যাইিভ।, বল্পভের পি! 
আপন: 'অপরিমিত, বায়ে সকল, খনক্ষয় করেন । বঙ্গতকে 
পাচ বসরের রাখিয়া য়াপরলেক না রুরেন।, বল্পভের মাত! 
গতিহীনা। হইয়া যত কউ না. গাইলেন, বল্পভের পাঁলন 
গামা ভতৌধিক ছুঃখিতা, হইলেন. এমন ৭ ৃ 

"যে মাহপোয়ের, িনদদিন আ. হার হয়.:-অগত্যা রা 
উপস্থিত হইতে হইল 1... রাজা দয়াশীল, 

কালের, মান্য, জানিয়,ব 485 
কিছু বৃত্তি ত দির য়, দিলে 
লেনে বল্পভ- 'বাঁলকরানে ভুষ্পাঠীত 
্ী বলির! খ্যাত হন ভাহার পোনের 


| অতি অপ্প বয়সে. মেধা 
বৎসর, বয়ঃক্রমে দৈব সে এক ক্ষণ তাহাকে কন্যাদান 
হ'রুরায়.বিপদ 'উ' পনি ড হইল] বল" 





























_ হওয়ায়, ব্পভ চতুষ্পাযীআং দল রাজারে কাতলা 
উপস্থিত হন ॥ সেই সময়ে গমের 
 বজ্পভের, অনু প্রসন্থ হ্ইল। বল্পত শুক পদে নিষুত 
হইলেন ইতর, বল্পতের- মাতার ও জী কাল হইল ]. 

বৈরাগ্যোদয়ে;অ রত ভা করিনা এই? হেব বাস ও 











এ পাঠশানার ক মারেন, দে. রে: লাগ সমাধা কা 
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নতিনি বেলা ২ পরহরের পূর্বেই ভোজন করিয়া প্রীয় সমস্ত 
দিন আপন পুরাতন: পুথীর পীতের মধ্যে বসিয়া কাটাই” 
তেন? বল্পভ রাত্রি ছুই, প্রহরের পূর্বে কখন শয়ন করিতেন: 
না কিন্তু আজ প্রায় তিন বৎসর হইতে: বজ্পতের রাত্রে 
নিজ্ঞা নাই ব বলিলেই: হয ! বল্পভ প্রীয় সমস্ত রাঁদ্রি আঁপন ঘরে 
বসিয়া পঁড়িতেন, বা ছাঁদের উপর ও. উঠানে বেড্বইতেন 1. 
অদ্য বল্পভ আপন ঘরে যাইয়া প্রদীপ স্বালিলেন ও এক খানা 
পুখীর তাঁড়া নামাইয়া পভ্বির উদেঘোগে :পুর্খীর পাতা 
খুলিলেন ॥ কিন্তু ছুই দণ্ড হইয়া গেল, বল্লাভের আঁর সে. 
পাতা পড়া হইল না? বহুক্ষণ পরে, বাতি ছুই প্রহর অভীত 
হইলে বল্পত পুথী'র পাঁতা বন্ধ করিয়া শর়নশগারে গেলেন $ 
তথাকার দীপটি ভ্বালিতেছেন, এমন সময়ে ভঁহার কর্ণে মহা- 
কলরবের শব আসিয়া লাগিল 1. শব্দ শুনিবামাত্র চমকে 
উঠিলেন।, য্িচ: তাঁহার স্বভাব তীক নহে, কিন্তু অকন্মব্ 
রাত্রিকালে জন-কোলাহল আঁবণে অস্থি হইয়! ইভন্ততঃ পদ 
সঞ্চালন করিয়া শয়ন-ৃহ ত্যাগ করিয়া বাঁীর ছাঁদে উচ্ি- 
লেন এবং দেখিলেন : যে, রায়ছর্গের দিকে, 'আলোক ও ঞ 
দিকেই শব্দ হইতেছে 1 রামনীরায়ণের"অনেক উলুর ঘর ছিল 
তাহাতে আশগুগ লাগির, ছে বোধে, বল্পভ ব্যস্ত হইয়া ছাদের, 
উপর. হইতে না য়া স্বার. খুলিয়া যেমন 'বেকবেন, অয 
টি প্‌ লো. [এ বাঃ অগ্রাহ্য ৰ করিয়া -বাচীর বাহিরে 
গেলে পায়ে হোঁচট লাগিল? . বত রী হইয়া কিছুক্ষণ, 
স্থির চিত্তৈ ছুর্থানাম জপ করিয়া পুনরায় গমনোন্মখ হইব 
যা, তাহার ্নধ ক ৮:৮৮ খনি াডি। ক্রমে 




















২ কনিপপন 


কোলাহল দি হইতে লাগিল 1. বত ভাড়াভড়ি উীকন, 
ভুলে নিয়ে রী; এনে পড়লেন, ও রায়গড়ের দিকে দো 
লেন? দেওয়ানজীর দ্বারে উপর দিয়ে রাগের পথ। সেই 
স্থানে উপাস্থিত হইবামান্র হল্পভের ঝুকটা চমকে উঠলো? 
দেখেন, দ্বারের, ভিতর" এক আগ য়স্কা ৩০ লাক, দাড়িয়ে $.. 
তাহাকে দেখে বল্পভ' দডালেন ওভাহাঁর পানে একদৃষে 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন 1 বালাটি 'হীকে দেখিয়া দৌ- 
_ভিয়া'আসিল 1 বল্পভ; ঠায় ড়া ছিলেন, তাহাকে নিকটে 
আসিতে দেখিয়া বলি লন , কেও. প্রভীবতী নাকি? তুমি যে 
এখন জেগে, তে তৌমাদের ব্রত এখন খোল! কেন?” প্রভাঁবতী, 
_বালল। “রায়ের দিকে কি. একটা গোল উঠেছে, অ্লোও 
জা বাচ্ছা বাবার উঠে দেখে গেছেন হোথ 
 পাঠীনের হ্যাঙ্গামা বাদি; সকল পুঁকষ, কেউ ল' 
_ তলওয়ার, কেউ তীর লয়ে দৌঁড়ে গেছে! ব মহা না 
রি লেন, তাই আমিও দরজায় এসেছি, কিন্তু,তুমি কেধথা থেকে ৰা 

| । «আণ রত গোল গুমে রায় াচ্ছি, তুমি 

































গমন: করিতে লান্সিল? 

.. প্রভাবতী, দ্দীড়ীও দীড়ীও? (বলিয়া তাহার, জি 
আনিয়া বলিল, পতুমি েও না। ওখানে তুমি গিয়ে কি'করবে, 
ইত না ওখানে কাটাকাটি হচ্ছে “ভোদার হাতে আন্ত 
.. নাই, ভাতে তুমি আবার যে 'ব্যবদায়ী, ভামার হেঙ্গা- 
:. মায় যাওয়া উচিত নয়! ভুযি এই, খানে থাকো লোকেরা 
: ফিরিয়া আসিলে সব শুনিতে পাইকে।” ্‌ 





 ব্দাধিপ দিদির: হ্ 










কৌন ডে; শুনুলেন না, এক, খানি ভলওয়ার লইয়া বেগে, 
চলিয়া গেলেন ও বলিলেন, « পভ কৃতি! 1. আমরা যা ্ রর 
পালিত, আমাদের রায়ের বি দের সময় নিশ্চিন্ত থকা 
কর্তব্য নহে। আমি অতি শীস্্ই ফিরিয়া আসিব ৮ নি না: 
যাইয়াই বাকি করেন, রজমন্ত্রীর রাজ্যের বিপদেঃ মম 
নিশ্ত্ত থাকা কর্তব্য নহে 7৮ 5.1. 

বজ্পত বলিল! “তোমার পিতাকে, হদ্যপি নিক তে দিয়াছ, 
ইত দাও, আমারও রা বিগ 




















তবে আমীকেও যাইঞঈ 
উপস্থিত হওয়া বিধেয় | আছি 

প্রভাবতী বলিল, ॥ এতোঁম' পি ও ও 
বিদ ঠ পট 7 ফু কখন অত গালা; - ই ই 








বল্পভ চবনিল। ৮০৯১ অনেক অনত্র আাছে, এন | 
ছয় সেই খানেই পাঁইব রত +. 

প্রভাবভী বলিল? “না, রমার বিযারোন তি ও আমার 
বড় ভয় হইতেছে, পাছে ভৌমার কৌন বিপদ ্বটে'॥ অধমীর 
পিভীর অনুপস্থিতিতে সে. ধানে ক্ষ করে, এমন -ল্লেখক 
নই) সকলেই ছোট ছোটটিকর্মচারীট অধ্যক্ষ অভাবে তাহারা 





পি হ _রজাধিপ-পরাজয় ৃ 


িতান্ত হীনবল। পরণমর্শ দেয় এমন.লৌক নাই কেবল" 
ছুই রাণী ও. ইন্দুমতী ভোমার না যাওয়াতে, কোন টি 
হইতে পারেনা” 4 নি 
.. বল্পভ বলিল! প্রভারতি 1 সত্য, আমীর না যাওয়ায় 
কিছু ক্ষতি হুইবে.না, কিন্ত; সে. কি আমার উচিত? আমি 
গঙ্গ,.নছি, ভাঁতে আবার রাজোর পোষ্য, আষার দ্বীর] ্ 
কোন উপকার হয়, তাহাই আমার করা কর্তব্য রি 

: প্রভাবভী বলিল । “রা'জকার্ষ্যে ভিন্ন ভিন্ন লেকের ভিন্ন 
ভিন্ন কর্ম নির্দিউ আছে? কর্মচারীগণ আপন "আপন কর্মে 
ব্যাপৃত থাকিলেই, তাঁহাদিগের ধর্ম পূর্বক কর্ম করা-হইল। 
তুমি শিক্ষক, বালকর্ন্বের শিক্ষাদানেই তোমণর দেশের কর্ম 
করা,হল 1. তোমার যুদ্ধ করা কর্য নহে * ৮ চৌফিলার ও ঠশিপা- 
| হ্বি দুর্গ রক্ষা করিতে রত 
- বল্পভ বাক্যে কালব্যয় জ্বীন করিয়া কিছু অর হইয়া 
বলিল, “তোমার সঙ্গে, কাল বিচার করিব। এক্ষণৈ বিচাঁরের 
সময় নাই, আমি জীবন ধারণ করিতে রায়ছ্র্গ কখন বিপদে 
পড়িবে না1. এ দেখ ত্রেমে ক্রমে গোল বৃদ্ধি হইতেছে, বোধ হয় 
গাঠানেরা জয়ী হুইল । বধনেরা হিন্ছুরাজ্য অধিকার 
করিয়াছে বে, কিনতরক্ষা করিতে পর রে হিরা 








লিল! নি দি | কা ৰ যাবে তবে: ড়া, 
আমি কিছু অস্ত্র ও সময়োপযোগী ব বস্ত্র আনিয়া দি (” বলিয়া 
নিছে অস্তঃপু়ে প্রবেশ করিল, যেন. ভাহার চরণ ভূমি 
হ্গর্শ মনে ভীহার, অখললাঁয়িং  কেশতাঁর 
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ৃঠোপিন নব জলখরের ন্যায় ছলিতে লাখিল- মূ রাবী 
গোঁচর-বহির্ভূতি হইলে বল্পত ভাবিল, “বিথি কি ইহাতেই গুধ১ 
টা একত্র করিয়াছেন? ? কিন্তু আমি কি এউ' পুরস্কারের 
ত্র?” একটা বন্দুকের শন হইল! 1: “বন্দুকও চলিতেছে, তবে 
ব্যাপার বড় সহজ নহে ! ভাল দেখা যাঁক্‌, এখন নিশ্চয় জীন 
গেল না যেকিসের হেক্সম? বন রাজ্য কি শিখিল । পাঠানরা 
কিছুর্দম! দেশের শীস্তিরক্ষা হইতেছে না। হয়ত এতক্ষণে ্বায়- 
গড় মারা গ্রেল ও পুরজন বন্দী হল! কচুরায় থাকিলে আজ 
কখন এমন হইত না! আমি. দেখিতেছি এতকাঁল পরে রাঁয়- 
দুর্ণ পরাধীন হল ও রায়বংশ ধ্রংন. হলো। রায়বংশেই বা 
কে আছে? কচুরায় যদি বীচি খাঁকে, সেই পিওদানের 
'একমীত্র আশ্রয় ॥ সংসার কি অনিত্য !:এ. সকল: মায়ার 
কর্ম? কেহ কাহাকেও ন্ট করিতে পীরে নী! তিনিই খড়া 
হইয়া চ্ছেদ করেন, আবার জীব হইয়া ছেদিত হয়েন! উভয়ই 
ভীহার লীলী। পাপ পুণ্যের ভোগাঁভোর্গ অলীক | তিনিই: 
যমরাঁজ, আবার তিনিই পাপী ।» বলিয়া বল্পভ দীর্ঘনিঙ্বাস 
ছাঁড়িল) ও. হেটমুগ্ডে নিস্তব্ধ হইল! কিছু ক্ষণ এই: অবস্থায় 
থাকিয়া *প্রভাবতী যে এখনও এলো! মাঃ আমার আর 
বিলম্ব সে না আমি যাই।” বলিয় , আঁর একবার অস্তঃ- 
পুরদিকে চাহিয়া দেখিল 1: প্রভাবভীও, সেই সময়ে ব্যস্ত 
হুইয়া, ,বহির্গতি হয়া, বলিল.। প্অস্তরয়রে চাবি, ছিল, তাহা 
খুঁজিয়া পাই নাই, চাকী, ভায়া ই সব সর রা তই 
লও. ধনু, এই তু ,অঙ্গতরাঁণ ইহা ও জরখটের নির্ষি 
লাও.পারস্ত-দেশের তলবার) এই লও বর্ম এক বুক 









রা আদিয়াছি।, নিলাম, নী ্ ক চলিডেছে,, এই০ 
টে গুলী ও বাকদ আছে? তুমি কিবন্দুক ছুড়িতে জান 7” 
|  বন্পভ দ্র সকল অস্ত্রে জয় করা ষায় না! এমন" +* ই 
নাই দাও”, বলিয়া বন্দুক লইয়া! দেখিল ও তাহার কন 
আর গুলি পুরিয়া লইল, 1 একটা সুীর দড়িতে আগুন 
ূ লাগাইয়া সসজ্জীভূত, হইয়া রায়ের দিকে চলিল ৮ 
প্রভাতী “ঈশ্বর তোমার জয় কন” বলিয়া বিদায় দিল, 
বল্পভ যতক্ষণ তাহার দুভিপধ ২ অর ক্রঘ না করিল, ততক্ষণ এক 
পরে যৌন হইয়া ছিল! 














হটে তাহার দিকে দেখিল, প্‌ 








রি টি এ ফল 7 জা 
এই. লাত। ছিতে বিপরীত কি আমাদের" ধা দল 





বাঁকদ ও শুলির ভৌবড়া ট আনিল 1এ' বাতেন চক্ম- 
. কির পাথর ছিল $ বুন্দুকটি অশ্বীরোহীর হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা 
করিল, “পথে-বল্পন্ডকে দেখিয়ৃছ !” ” অশ্ীরোহী বলিল । ৪২ 
বল্পত দ্রবেশে রায়দুর্গে প্রবেশ করিয়া, কমতি তীক্ষশরে 

দুই ভিন জনা ফিরিক্িকে বিদ্ধ করিয়াছে ও যেখানে তুমুল- 
বদ্ধ হইতেছে, সেই খানে শিয়া টসন্যদিধাক্ষে. উৎসাহ দিন 








বাতা ৰ পরপর কোথল বপৌলন ন্যস্ত শর 1. কেশপাশ . 


মণিবন্ধ আনছারন: করিল সর্যজনু আর্ত, করিল; ডি হা 







সঞ্চারে কেসরাশির মধ্য, . হইতে শরীরের বিমলকানধি ্‌ রর না | 
টমলপ জবচ্ছে টার চত্্য়গুলের ন্যায় দেখা যা ভে 








নিশ্বাস বাহিতে বাদিল ও. ররর তি ভি ল্প ৮৪ ৰ 
সঞ্চালিত হইতে লাগিল [ শিধিল বন, ক্কালহইতে খসিল, 
কব র্ষণ রনী হত দেখা দিন 1 ০১ হু রি 








কি ভার) আর. ্ন্নদেশেরই ব! বা. কি মার অবন্ভ - মুর” 








_ দিকে! অধর পরফুল্স, গোলা! 
উল্টে পড়েছে ও কি রঙ্গ; ঈষৎ রা যেন পাতলা 





| শেষে গ্নিয়াছে। রি তন রূপ, কল উপরেও াদার 
. অগ্রভাগের নীচে যেন পঞ্চকোঁণ একটি খাঁদ আছে! খাঁদের 
| নিষ্বের তিনটি, কোণের, কাছে: ত্রমে: খাঁদটি পুরে এসেছে | 
না্সিকা ঘটান । কপার ল ছইতে নধমিয়াছে।, নাসামূল কোথা 
- আর কপালের শেষ, কোথা, কিছুই বলা যাঁয় না. কেবল 
 অমুলদ্বয়ের. ঈষৎ, স্ষ্ কষান্র কাল লোমের. আর্ত মাত্র 

জলোম এই স্থান/হইতে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া চক্কুর অপর. কোগ 
' অভিন্রয করিয়া প্রায় জুল্পের নবীন লোমের গুন্ছকে স্পর্শ 
করিয়াছে। সমস্ত সুধা  বাঙামেও। গোল. নহে, লব্বাও 

নহে? টবে যেন; | রর 'চল ঢন্ন.করিতেছে।. প্রভাবতীর ঠেঁটা 
ূ ছুটি ঈষৎ, ? খোলা, কোঁধ হয় যেন কি: বলবেন, ওষ্ঠঘয়ের বি 
| চে. দিয়া সুতার মত. গু, ও. সজ্যোতি- বস্তপ ংক্তি দেখা 
ভেছে। নস্ক গুলি টি ছেটি$ রান বেন মর 























জাধি-পরাজয়। প্র কউ 


ইত, রা করিয়া কহিল 3. ব্ধকি ক্রন্দমের শষ 
পাঁই যে।: ত্য কি. ভয়ানক, শন । বল্পভের কি হইল; 
প্িতাই বাকি করিতেছেন 1” পুনরায় অতীব, ছুঃসহ মৃত্যু- 
যাতনার শা উঠ্ঠিতেই প্রভাতী, শব্দ. উদ্দেশে দর + 
কিন্তু কিছু দুর যাইয়াই প্রত্যাগমন করিল, গৃহ্মধ্যে প্রবেশ 
করিয়া, অপ্পক্ষণমধ্যে কটিদেশ বদ্ধ করিয়া, মল্বেশে, খড়া « ণ 
বরষা হাঁতে লইয়া রাঁয়গড়ে ছলিল.1. রি 
প্রভাঁবতী বালিকা | অপ্প বয়সে াতৃহীনা হওয়াতে, রাজ, 
মন্ত্রী অনঙ্গপীলের অত্যন্ত প্রিয়, হইয়াছিল।, নঙ্পলও 
প্রভাবতীর অমতে কোন কর্ম করিতেন না? র্বদাই শরভা- 
বতীকে সঙ্গে লইয়! রায়গড়ে যাইতেম। প্রভীবতী. স্বতীবত 
অত্যন্ত চঞ্চল, তাঁতে আবার পিতার বঃ নাই বলিয়া) . 
এককালে সে্ছাচারিদী হইয়া উঠিলাছিল। অর্বদা রাজ- 
ব্যাপার স্বচক্ষে দেখায় অত্যন্ত নাহমী ছিল৷, এক্ষাণে। টি পীর টি 
আসিতে কিলম্ব হইল দেখিয়া অস্থির হইল। বে ডের 
কুশল চিন্তাও ততোধিক। আপনিই েদ্ীবেশে তত্বীৰ 
ধারণে বহিষ্কৃত হুইল। পথে শঙ্করের সহিত দেখা ্ 


শঙ্কর প্রত -যৌদ্ধীবেশে রৈ ্ চলিয়াছে।, তাঁছার | 





























| . রি বঙ্গাধিপ- পরাজয় রর 


শঙ্কার ্রভাবতীকে দেখিয়া অস্ববগ হত, করিয়া 
কহিল। রি যন এ বেশ কেন, অ কোথায় 
এগ বলিল রি যাইতেছি? 1 

শঙ্কর ব লিল। “যদি ছুর্ে রণক্ষেত্র যাইবেন, তবে এক 
অস্বে চলুন?” (শ্রিভাবভীতর চমক ভাঙ্গিয়া গর) কইলেন 
“ভাল বলিয়াছ তা আমি এখন অশ্ব কোঁথা পাই পু 

শঙ্কর] “আমার অশ্ব লউন | ভাল হইল, আমা আপ- 
রূ. অধীন হইয়া যাইব” বলিয়া, আপনার অশ্ব হইতে 
উত্তীর্ণ হইল। ও অপনীরর বর্ষ দেবীকে দিয়া, অপর এক 
জনণর অস্ত আপনি চলিল 1 প্রভাবতী অন্ে আরোহণ ক- 
রিলে তাহার মুর্তি আর. একভাঁব ধারণ করিল 1; এক্ষণে স্রদিও 
কোমল অঙ্গের কিছু কাঠিন্য হইল না, কিন্তু দর্শনে অত্যন্ত 
ভয়ানক হইল । কঠিন উ্পীষ তাহার কবরী বদ্ধ করিয়া মণি- 
খচিত কিরীটের শোভা সম্পাদন করিতে লাগিল ॥ গলে মু- 
ক্তার হার, হীরকের কট । বক্ষ্থলে কীচুলী আটা । তাহার 
উপর লোছের.. ছভেদ্য বর্ম, ইতর. লবারী।, বাম- 















রি কাপিয়া ২ য়া উঠি না. ্ রা শ্লিদিকের:গাছে ঘো 
পল্লীতে ঘোবিল রায় গড়ের গ্রাটারে ঘেশবিল। তুমুল 


 বঙাধিপ-গরাজয় 1: ১৬৫ 


দেশ. টিক সংসার, জেদিযা ৮ শে অগা এ রা 
মেঘচয় বন্য: করিয়া জোরে, উত্তরিল।, শক্রর হৃদয় বিদা- 
রিত হইল। দূরের কাজল, নিস্তব্ধ হইল-। টসন্যদিগ্ের ঘূর্ণিত 
নেত্র হইতে; অস্সিস্কলিঙ্ষ নির্থত, হইতে, লীশ্বিল। এক 
লক্ষে অশ্বগুলি নয়নের, অগোচর হইল. আর কিছুই শুনা 
যায় না। ক্রমে দরস্থ কল্লোল আবার, ৃদ্ধি হইতে লাগিল ও 


অগাধ ফী হয় নকলে হলঃ 





জী ম্যায় |]. 


৪5 





ক্কন্ধীবীরে, ই টি শাঁস আসা ৬৮ মহা- 
রাজ একদিনও আপন ঘর হইতে বাহির হ্‌ন নাই, ! অন্য 
বাহিরে আসিয়া ৈন্য বাহিনী দেখিবেন এই সমাচার, শিবির 
মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় ছুটিল | সকলেই সযত্বে পন আপন 
অন্ত্রও বস্ত্র পরিষ্ষীর করিতেছে । কেহবা ভাল করিয়া আপ- 
নার ঘোড়াঁটির গা মেণছাই ইঁতে ও পরিপণটী করিয়া তাহীর 
উপর পর্ষণাণ দিতেছে: ছাউনির মধ্য স্থানে বাঁজ-তান্ব ! 
_ তাহার উপর পতাকা উড়িতেছে। এ তামুটির উপর ছিট 
দিয়া মোঁড়া। উহ সকল তাষু, অপেক্ষা বড়া ও উত্ক্$ট ! 
 উহ্থার উপর চারটি-সোণার কলস: উহার, দড়িগুলি রঙ্গবর- 
' জের রেশমের 1. উহার 'ভিতরে মকমলের,উপর জরির 
কায করা উহার চতুষ্ার্থে এক বিঘার মধ্যে আর তাঁমু 
নাই চা রি কিগাই: সওয়ীর পাহারা ।. কট অন্যান্য 
ভীম অপেক্ষা ছুই তিন গুণ: উচ্চ, সকল তীমু যেন তাহার 
কটিদেশ পর্যন্ত). তামুর চারি দিক খোলা । তাহার ভিতরে 
আখমাড়ি সমেত হাঁতি যাইতে পীরে এমত উচ্চ? তামুর 
ছু মে পক ক মিযাদন। সিংহাসনটি পিতুলেক হর, 














_ ব্গাধিপ-প রাজয়। ৭. 


দপ্িগুলি রূপার ও ছি সোগার চারিদিক তি তি | 


ঝালর বুলিতেছে 1 তাম়ুর কিছুত অস্তরে চারিদিক ভুড়িয়া আর 
ছটি তামু ছিল।.. নে ছয়টি প্রধান অগীত্য, জেনানী ও 
আঁমীরের। ইহাদের চতুর্দিকে থযন সংখ্যা চারিশত তামু 


আছে, এই মকল তামুতে রাজার সেনা! ্বনধাবারের চতু- : 


কে প্রতোলীপ্রীকার 1 তাঁহার নীচেই গ্রতীর পরিখা ! 

সেই পরিখার উপর দিয়া পশ্চিম দিকে একটি: সেতু । সেতুটি 
প্রীয় ত্রিশ হাঁত পরিসর 1 ক্ন্ধাবাঁরের সেতু হে পক্ষ: 
বাঁহিনী বরাবর, সুপ্রশস্ত রাজপথ কিছু দুর শিয়াই উত্তর ও 
দক্ষিণে ঢুইটি শীখ! দিয়াছে। শীখাদ্বও অত্যন্ত বিস্তৃত । 
চতুঃপথের পরই উত্তর-দক্ষিণ বাহিনী রাজপথের উপর, প- 


শ্চিমবাহিনী রাজ পথের পীর্থে, মহারাজ প্রতাগণদিত্যের | 


বীসমন্দির 1. তাহার চুর্দিগে বৃহৎ, ষ্ধাদ 1 খাঁদের, উপর দিয়া 


একটি মাত্র সেতুর উপর সুবিস্তত পথ খাদের উপরই মাটির 
উচ্ষ প্রকার 1 চিল সম খের দিকে সটণ 





ঘর) সে গুলিতে সামান্য দাস দাসী বাস করে । তাহার'পর 
পরশ রাজন | তাহার পর ্‌ নর জের উদ্যান 1 উদ্যানের 








মধ্যে মহারাজের, আঁবাঁস।, আবাদ দ্বার হইতে উদ্যান ভেদ 





করিয়! বরাঁব তু দিয়া ুর্ববাহি বন্তব 
শিয়া বিলিযাছে 7 [ীটীর মধ্যে যনৌরম মহী-মে 
4 গ্তকোহগৃহ।. ল্বনামা হত্তিসকল ও মনো 


উচ্চ | ভিতর 
হইতে ভরে গড়ানে। প্রাকারটির পর ছোটি ছোট ইটের ঘর; পা 
তাহাতেই রাজকর্মচারীদিগের বাঁস। এক সারি ঘরের পর এরটি : 
প্প প পরিসর পথ। পথের, পরই কতক গুলি ছোট ছোট 


হ শর, 


৬৮  বঙ্গাধিপ-পরাঁজয় | 


ঘোটিক রাজমন্দিয়ের নিকট স্থাপিত ] পাতি দ্বারদেশে 
সসজ্জ যুদ্ধযোগ্য মহাদস্তী ও সনজ্জ বেগবান তুরঙ্গের উপর 
যোদ্ধা | | উদ্যানের মধ্যে উচ্চ সুরচার, উপর নহোবত 

 ছাউনির বাহিরে মাঠ মাঠের উত্তর পার্থ এক বড় 
রাঙ্গা চন্্রীতপ টাঙ্গীন হইয়াছে? সেটাও অত্যন্ত - উচ্চ । 
সেখানে দিংহাঁদন নাই, কিন্তু, একটা প্রকাঁড রোঁপ্য খচিত 
চৌঁকি পড়িয়া আছে। তাহার দুই পীর্থে আরও দুইট! চোকী। 
সেখানেও পাহারা, কিন্তু, তাহারা অশ্বারোহী নছে? চন্দ্রাত- 
পের সম্মুখে মাঠের, দিগে এক বড় ধ্বজায় প্রশস্ত লিশখান 
উড্ভিতেছে । ধ্বজশর, নিচেই এক জন অশ্বারোহী ছাঁউনির 
মধ্যে টসন্যেরা কেহ ধুতি পরিয়া, কেহবা শুদ্ধ পায়জামা, কেহ 
বা উলঙ্গমু্ডে, এ তামু হইতে অন্য তীমুতে, কাহারকি প্রয়ো- 
জন হইয়াছে বলিয়া দৌঁড়িয়া, যাঁইতেছে। 8০ 

প্রধান অমাত্যের তাঙ্বর একটি দ্বার, _দ্বারটি প্হরিদ্য়- 
রক্ষিত দুরে.এ একটি । ভেরি ও ঝর ঝর করিয়া তবসা বাজিয়া 
উঠিল। ছাঁউনির মধ্যে লেকের আরও ব্যস্ত হইল, ছুটাছুটি 
বৃদ্ধি পাইল? এমন: সময় অমাত্যের দ্বারে এক জন অশ্বা- 
রোহী আঁ কারে বোথ হয়, এক জন আমীর হইবেন, আসিয়া 
নৌঁছিল। অব হইতে অবতীর্ণ হইয়া, এক জন প্রহরীর 
হস্তে তাহার বগা দিয়ী, তা্ুর ভিতর চলিয়া গেল! প্রতি- ৃ 
পদে পদে: তাহার, পার্থ তলবারী .ভূমিস্পর্শ করাতে 
কেমন অনির্বচনীয় থু সুতীন মিউশব হইতে: লাগিল 1. অমাত্য 
লসঙ্জ হইয়া এক চারপাইয়ের উপর বসিয়াছিল। সম্ম্‌খে 
'এক জন বাঁটীয় পীন লইয়া ঈড়াইয়া ছিল? এ আরীরটিকে, 
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নতীশ্বুর ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া অন্ত্রমে বহি এপ্স 
হডুরমল আমিও প্রস্তুত” হজুরমল, এক.জন পাঠান ধনী, 
গালা রাজ্যে বাসক করেন ও রাজার অনুগ্রহে সহজ 








[ তর অস্থি রুহ হইয়া সি তারার রা 
জুরমল বলিল! ঠলতি ং এ 
ছাউনি দয়া আইলাম দেখিলাম, সকলেই, আর্পন আপন 
অঙ্বের, নিকট দাড়াইয়া কেহ. পান, কেহ, জল খাইতেছে! 
তাহাদিগের জন্য আমার মাথা কখন নোয়াইতে হইবে না 1৮. 

_ অযাত্য কহিল।, «আমি তা! জানি, তোমাকে তাহারা 
অত্যন্ত ভাল বাঁসে।, যাহাতে তুমি, সন্ত, থাক, সেই রূপই 
তাহারা নর্বদ 1 আচরণ করে? ্ি মাাদিগের নানীর 
নিকট হইতে আঁসিভেছ: টি. 

হজুরমল,বলিল। “না আমি বরাবর আপন শিবির হইতে | 
আঁসিতেছি, কিন্ত বোধ হয় কৃষ্ণনাথ প্রভু আছেন।” রা 

অমাত্য কহিল মহারাজ অত্য্ত ব্যস্ত হইয়াছেন | তিনি, 
অতি শীত পুকযোততমে যাত্রা করিবেন ৷ বোধহয় টয সামন্ত. 
অধিকাংশ রাঁয়গড়ে রাখিয়া, কেবল [ তোমার. হাজার | 
রোহী লইয়া সপ্তাহের মধ্যে এ স্থান ই টা নয রা যাইবেন 

হজুরমল [বলিল। ঃ শত, সন্ধ্যায় রাজার রা কট গিয়াছি-.. 
ছিলাম; কিন্তু হী সি সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল না, শুনি-.. 
লাম, তিনি অসুস্থ মাছেন॥ তবে আজ ৫ কেন নউদ্য দেখুবেন টু 
ঝুলে আদেশ বেকলে!? 72 . 
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, অমাত্য উত্তরিল 1 “রাত্রে আমি যখন রাজনন্ব, খে গে” 
লাম, তখন মহাঁরাজ কহিলেন 'বিজয়কঞ্চ! আর অধর 
থাঁকা কর্তব্য নহে, চল যে উদ্দেশে যশোর নিজ 
য়াছি, সেখাঁনৈ যাই। পুকুর পুরি তিন 
মাসের মধ্যে ফিরিয়া আসিব? লহ সামি রি আঁ” 
পনর আজ্ঞা শিরোধার্য; কিন্ত, এত টসন্য সীমস্ত কোথায় 
লইয়া যাইবেন? ইহারা. কি. যশোরে ফিরিয়া বাইবে? তাঁ- 
হাতে রাঁজা উত্তর করিলেন “না, আঁমি কেবল হজুরমলের 
সহজ অশ্বীরোহী লইয়া! পুকষৌতমে যাইব ; তোমাকে সঙ্গে 
যাইতে হইবে | তোমার পুন্র মালিকরাজ তোমার দুই সহ 
টসন্য লইয়া! যশোরে ফিরিয়া যান। কঞ্চনাথ অপর সমস্ত 
সেনা লইয়1 বায়গরড়ে আমার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা ককন ? 
আমি বলিলাম, ব্ায়গডে যে কৃষ্নীথকে আপনার এত ঈসন্য 
সমেত থাঁকিতে কহিলেন, তাহাতে অনঙ্গপাঁল আপত্তি ক- 
রবিতে পীরে। মহারাজ কহিলেন “কেন আপত্তি করিবে? 
রায়গড়কি আমার অধিকারের অন্তর্গত নহে? অধর অনঙ্গ- 
গালই বা কে? আমি তাহাকে রায়গ্রড্রে দেওয়ানি দিই 
নাই' । আমি, বলিলাম, মহারাজ ! সত্য আপনি তাহীকে 
দেওয়ণনি দেন নাই, কিন্তু রায়গড্‌ ও বহুদিন অবধি আপনার 
অধীন বলিয়া স্বীকীর করে না। আপনার সিংহাসনে অভি- 
যেকের পূব আপনার খুঁড়া এ বসস্তরায় মহারাজ রায়গড়ে 
বস করেন ও অত্রত্য বর্ধমানাধিপতির দখলের অনেক মহল 
ভীহার নিকট হইভে ত্র করিয়া, কতক বা নবাবের অনুমতি 
ক্রমে, আর অনেক আকবর পাঁতনাহের ফরমাঁন্‌ বলে)" দখল 
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করেন৷ ইহাতে মহারাজ কহিলেন : সে কথা পরে হইবে, 
এক্ষণে কল্য আমার টসন্যবল দেখিব ) ছুই প্রহরের প্রার্কালে 
সকলকে প্রস্তুত হইতে আজ্ঞা দাও' | সেই আজ্ঞামত আমর" 
সকলে -প্রস্তত ছুইভেছি ।..তিনি: শশরীরিক অসুস্থ আছেন । 
কিস্ত,অতি শীত্রে বোধ হয় উসন্যদল বিদায় দিয়া পুকষোত্তমে 
যাইবেন। আমার বোধ হয় তাহার পুর্বে একবার বায়গড়েও 
যাইবেন ও নগর: বর্ধমানাধিপের সহিত সাক্ষাঁৎ করি 
বেন 1” / | 

 হজুরমল বলিল ! “মহারখজের বর্মানাদিপের সহিত কি 
. কিছু প্রয়োজন আছে? না কেবল আত্মীয়তা প্রকাশ মাত্র?” 

বিজয়কুষ্ণ কহিল । “নিতান্ত অনীবশ্যক নহে !. বোধ" হয় 
কেন প্রয়োজন আছে 3 শুনিলম অশরাকানের অধিপতির 
ভ্রাতা অন্গুপরাঁম এক্ষণে বর্ধমীনের মহারাজের সহিত আ'- 
ছেন 1” 

হজুরমর্ল বলিল | “বদ্ধমীনের রাজার আরাকানের রাজার 
আঁতার সহিত কিছু পরামর্শ আছে; টি সেই বা কেন 
এখানে আসিবে 1৮ 

বিজয়ক্কক বলিল। দ্খ নাও বার ানিতেছে 
ুর্ষকুষণরের প্রতি? «এস ! এজ বিলম্ব কেন?” 

কুর্ষকুমার বলিল । “মহাশয়! নমক্ষার ! হজুরমল যে, তু 
কতক্ষণ? আঁমি এই তোমার ভামু দিয়া আইলাম, শুনি | ম 
তুমি অতি অপ্পক্ষণ হুইল তোমার হাজারের দিগে গিয়াছ 
তবে বিজয়! এখনও যে ঘরে বষে বাজার বাঁ ১ 
'আাসিবার কি সময় হয়নাই? এখন যদি নাঁ আইসেন. ভবে 

(৬ ) 
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কি বৈকাঁলে সৈন্য দেখবেন ! অন্য ধার সময় নাই 
যে জ্যোৎন্সাঁয় আমরা বেড়াই 1৮ রি 

বিজয়কুষ্জ বলিল 1 “তা তোমার এত ভাবনা কেন ? আর 
এখনই বা বৈকাঁল কৌথা, সবে এই দেড় প্রহর মাত্র 1 কই 
হুজুরমলের তে তো কিছু চিন্তা হচ্চে না 
..  জুসঞজার বলিল “হজুরনল গীথা চালাবেন, তাতে রাত্রি 
গাল! আমার তো তানয়। রাত্রে আঁধার হজ্র- 
মলের চি চু স্বলে না। প্রকৃত যো কখন অন্ধকারে, 
ছেলাম মাটি ননা। 

হুল বলিল। “মহাশয়! বাবাজির বড়াই শুন-. 
লেন । মোটে ওঁর গোঁটবকতক ছেঁড়া ঘোড়া, তাঁরই.এত গর্ব 7 

সূর্যকুমীর বলিল! “ছেঁড়া ঘোঁড়া ! এ৫, আমার একটা 
ঘোঁড়ীর বল তোঁমশর সমস্ত সহজ্র সহ্য করিতে পারে না! সে 
দিন যখন বসন্তরণয়ের বাটী গিয়াছিলাম,,তখন কে, ক. গেছিয়ে 
পড়লো । সব ভুলিলে না কি?” 

হ়ুরমল বলিল! “ই1.লেতো বড়ই বাহাছুরি! আশমাঁ- 
দিগের ঘোড়া তো গৌঁসাপ নয়, যে ধনের ভেতর দিয়ে জল- 
সাঁতরে রাত্রিকালে যাবে রি (বিজয়ক্কফের প্রতি) “আপনি 
সেদিন ছিলেন না । আঃ কি ভয়ানক, যখন মহারাজ অদেশ 
দিলেন যে অদ্যই: বসন্তরায়ের খাট এই পজ লইয়া বাইতে 

বিজয় বলিল । “তাতে কি ভোমাদের বেতে হ্ল। 
কেন ত্র বহাো সামান্য কায ক বু 

মার বলিব । না মহাশয় ! সেবড় সিন বর !. 
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ঘেতেন তো টের টা পেতেন ! মহারাজ বলন্তরীয়েক্স বাসি 
হইতে যে দিন.ফিরিয়া অসিলাম, নেই দিন রাত্রি আড়াই 
দণ্ডের সনয় আমাকে ও এ যোদ্ধা মশণইকে ( ( বলিয়। হজ্জুর- 
মলের প্রতি ইঙ্গিত) ডাঁকাঁইয়া কহিলেন “তোমরা ঢুই আ- 
মার প্রিয় পাত্র । তোমাদের দ্বারা এক কর্ম সমাধা, করিতে ৰা 
চাহি, প্রস্তুত আছ? ইহাতে হুজুরমল কহিল “আপুর | 
আমাদিগকে কবে অপ্রস্তুত পাইয়াছেন? আজ্ঞা বলুন 
কিন্ত, মুখে গো দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম । পরে মহারাজ আমা 
দিখের উভয়কে বসিতে বলিয়া কহিলেন “দেখ আমি: তোমাঁ- 
দিগের যে কর্মে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা? করিতেছি তাহ! আ- 
পাঁততঃ সামান্য লোকের কর্ম বৌধ হইবে, কিন্ত ফলে তাহা 
নহে)? হুজুরমল বলিল "মহারাজ তাহার এত ভুমিকায় প্রয়ো- 
জন কি, আমরা আপনার আঁজ্ঞীর বৈধাঁবৈধ কখন বিচার 
করি নাঁ_ও আপনার আজ্ভার অতিরিক্ত কোন কর্মই করি 
নাই। তবে কেন এ সকল বিবরণ ?” মহারাজ কহিলেন, 
“আমি ভা জানি কিস্ত, এ সকল না বলিলে আঁমাঁর মন সুস্থির 
হয় না_ইহীতে কিছু তোমাদিগের মানে খর্ব করিলাম না 
হজুরমল কহিল “আঁজ্ঞ। ককন' রাজা বলিলেন মহারাজ 
বসস্তরায় খুল্পতাতের দ্বিতীয় স্ত্রী শ্রীমতী বিমলা মাতী'র অ- 
ত্যন্ত অন্গুখ হইয়াছিল । আমি যখন রায়গড় হইতে আসি, 
তখন, তিনি ব্আামীকে আমার.নিকটস্থ সৌঁগন্ধ্যার রায় মহী- 
শয়ের ওবথ পাঠাইতে ত অনুরোধ, করেন. আমি সেই ওষধ 
তোমাদের দ্বারা পাঠাইতে ইচ্ছা করি; ওষধের সহিত ওষধ্ 
সের্বনের ব্যবস্থা পত্র দিব, তাহা ড় ০ হস্তে দিবা 
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তিনি বাহা যাহা"আজ্ঞা 'করিবেন তাহা অবিচারে পালন 
করিবা ৷ গথ অত্যন্ত ছুরহ, সাবধানে যাইবা, কল্য পরতে ভাঁ- 
ইার অনুমতি লইয়া যত শীত্র পার আঁমীকে সমাচার দিবা ॥ 
ইহাতে তোমাদিগের কি মত? মহারাজের কথা সাঙ্গ না 
হইতেই হজুরমল কহিল “মহারাজের ইচ্ছাই আশমীদিগের 
কর্ম করিবার প্রণীলী, ইহাতে আমাদিশের মতীমত নাই 1 
মহারাজ আমর দিকে দৃ্টিপাঁত করিয়া কহিলেন “কেমন স্র্য- 
কুমার তুমি কি বল?' সুর্ষকুমাঁর কি বলিবেন ভাঁবিয়' স্থির 
করিতে না পীরিয়া, কহিলেন “ছূর্যকুমার মহারাজের আদেশ 
_ যতদুর পর্যন্ত ধর্মের সহিত সঙ্গত হয় ও হুর্ধকুমীরের নিজের 
স্বার্থের প্রতিকূল না হয় ততদূর অতিক্রম করেন না), মহী- 
রাজ কহিলেন “তোমার অর্থ বুঝিতে পাঁরিলাঁম না। আষি 
ষাহা। কহিলাম তাতে তোমার ধর্মের কিসে বিকদ্ধ হইল । তুমি 
কি আমার বিভরভোশ্বী নও 1 আমি মহারাজের এই কথায় 
কিছু ক্ষুব্ধ হুইয়া বলিলাম, আমি মহারাজের কিসে বিভ- 
ভোগী ? মহারাজ আমায় কিছু অভিথিশীলার অনবদান করি- 
তেছেন না । মহারীজের দ্বারে আমি ভিক্ষুক নহি । মহারাজ । মহারাজ 

পূর্ব পুকষদিগের রাজ্য আমার অজ্ঞাঁশীবস্থায় বলে অধিকার 
করিয়াছেন, আবার এক্ষণে আঁমি মহীরাঁজের এক জন টসন্যা- 
_ খ্যক্ষ বলিয়া আমীকে কিছু জায়গীর দ্িতেছেন ! 'রাঁজা বলি- 
লেন “আঁমিত .তৌমাঁকে জায়গীর দিতে বাধ্য নহি! তাতে 

অ্শবীর তুমি যেরূপ টসন্যাধ্যক্ষ তাহাতে তোমার পদৌপা. 
| যুক্ত জায়গ্রীর হওয়া কর্তব্য। ভুমি 'দশজনা অশ্বীরোহীর 
সাধক, অতএব তোঁমীর. একশভ বিঘা 'ডঁয়গীর বিখেয় ॥ 








আমি কিন্তু তোমাকে অনুগ্রহ করিয়া ছুই শত গ্রাম দিয়াছি । 
তাহীতেও তুমি অনন্ত 1, আমি কহিলাম, মহারাজ! দিললী- 
শ্বর যদি আপনার ছত্রদণ্ড বলপূর্বক লইয়া তাহার পরিবর্তে 
সহত্ত্ গ্রামের জাঁয়গীর দেন আপনি কি তাহাতে সুখা হন.।, 
আমার সহিত এইরূপ বাকবিতগ্ডা হইতে হইতে মহারাজের 
ক্রমে চিতত-চাঞ্চল্য হইলে ক্রুদ্ধ হুইয়া কহিলেন । “আমি 
তোমাকে টার করি নাই। তোমার পিতার কাঁল 
হইলে, তুমি তুমি বালক, রাঁজ্য শাসনে অক্ষম, তোমার রাজ্যে 
অনেক সি উপস্থিত হইতে লাগিল! তোমার রাজ্যে 
এমন লোক ছিল না যে, মেসকল উপদ্রব দমন করে | 
দেশের হিতসাধন উদ্দেশে, তোমাকে শিক্ষীদখনণভিলাষে 
স্বয়ং তোমার রাজ্য ভীর লইর়া শাস্তি রক্ষা করিলীম । তো- 
মাকে শিক্ষা দিলাম । অবশেষে অনুগ্রহ করিয়া তোমীকে ছুই 
শত গরমের অধিকারী করিলাম 1 ইহাতেও তুমি অসন্তষউ ! : 
রে কত ! ছুরীচার, আমার সম্মুখ হইতে বহিদ্কৃত হও 
বলিয়া চক্ষু ছুটি রক্তিম বর্ণ করিয়া ঘর হইতে উঠিয়া গেলেন! 
হজুরমল কান্ঠবৎ দড়াইয়া রছিল। কৌপে আমার অধর 
কাপিতে লাগিল, আমি অন্ধকার দেখিলাম । ক্ষণেক পরেই 
প্রভাপণদিত্য আবার এঁ ঘরে ফিরিয়া আসিয়া হজুরমলকে 
ধের এই ওবধটি নাও, এই পত্রটি বিমলাদেবীর হস্তে দিবে" 
বলিয় অস্তঃপুরে চলিয়া গেলেন 1৮ | 
বিজয়ক্ক্চ বলিল-। “ভোমাদিশের এড হান্গামা গা 
ছিল, তা আমিত কিছু শুনি নাই। তার পর?” 
 হুর্ষকুমার বলিল । “কেন, হজুরমল িজপত্র ও ওষধ -. 
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লইয়া আপন শিবিরে আসিয়াই গমনের উদ্যোগ পাইলেন । 
আমি সেই ঘরেই কিছুক্ষণ. দড়াইয়া রহিলাম ! এক একবার 
আমার জীবনে ঘৃণা হইতে লাগিল ও এক একবাঁর প্রতাপাঁ- 
দিত্যের উপর ক্রোধ জন্মিতে লাখিল ! আমার ইচ্ছা! হইল, 
তৎক্ষণাৎ তাহার ছউনি ত্যাগ করিয়া যথেচ্ছা গমন করি | 
কখনও দিল্লীশ্বরের নিকট আবেদন করিতে ইচ্ছা হইতে 

লাগিল । একবার ভাঁবিলাম, আপনার রাজ্যে যাই ও প্রধান 
প্রধান প্রজাবর্গকে ডাঁকাইয়া তাঁহাদিখের নিকট, আমার 
জীবন সমর্পণ করি 1 তাহারা আমীর পিতার অনুগ্রহ 
স্মরণ করিয়! অবশ্যই আমীর প্রতি দয়া করিবে ও আমাকে 
পুনর্বার সিংহীসনাভিষিক্ত করিবে! পরে এই পরামর্শই 
স্থির করিলাম ও বাদশশহ সন্গিধানে যাওয়া, প্রতাপাদিত্যের 
সেবাপেক্ষা হীন কর্ম জ্বঁনে মন্ত্রণী ত্যাগ করিলাম! যবনের 
উপর আমার জনমাবধি জীতাক্রোঁধ ছিল! (হজুরমল তুমি 
রাগ করিও না) প্রতীপবদ্দিত্যের দৌরাত্ম্য আমার শতগুণে 
ভাল জ্ঞান হল | এইরূপ চিন্তার মগ্ন থাকিয়া আমি একা 
সেই ঘরে, করে নিক্ষোবিত অসি করিয়া পদচালন করিতে- 
ছিলাম, এমন সময় প্রভাপাদিত্য সেই খানে আসিয়। আমার 
কন্ধদেশে হস্ত ক্ষেপ করিলেন ও কহিলেন! “হুর্যকুমার, 
বালস্বতাব-স্থুলভ উগ্রতা ত্যাগ কর ! পূর্বের কথা বিস্মৃত 
হও । আমি কিছু তোমাকে কখন পীড়া দিতে ক্রোথকপ্প 
বাক্য প্রয়োগ করি নাই! আষি তখন কেমন হঠাৎ আত্ম- 
বিস্মৃত হইলাম / ভাল করি নাই । এখন তৌমাঁর নিকট 
. অপরাধী 7, মহারীজের এই বাক্য শুনিবামত্র আমার সমস্ত 
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মন পরিবর্ত হইয়া গেল। আমি আপনার অদৃষকে ঢুষিলাম 
ও মহারাজের বালক কালের অনুগ্রহ সকল ন্মতিপথে 
উদ্দিত হইতে লাগিল ! কছিলাঁম, মহাঁরাঁজ ! আমার অপরাধ 
হইয়াছে! আমি অকারণ মহাশয়কে অবমীননা করিয়াছি, 
ক্ষমা ককন ! মহারাজ আমর হস্ত ধরিয়া কহিলেন, “মুর্য- 
কুমার ! তুমি আমীর প্রিয়পুত্র আঁমি তৌমাঁর অপরাঁধ দেখি 
না! তৌমাঁর রাগের কারণ আছে, কিন্তু, এক্ষণে ক্ষুন্ধ হইও 
না! তোমার মঙ্গল চিত্তা আমীর দিন রাতই লক্ষ্য! 
বীরবংশে জন্মিয়াছ। বীরম্বভাৰ বশত আপন রাজ্য লাভে 
যত্ববান্‌ হইয়াছ বলিয়া, আমি সন্ত্ট 'বই অন্ুখী নহি। 
তোমাকে আমি অপত্য বাৎমল্যের অধিক স্বেহে পাঁলন 
করিয়াছি, অতএব প্রার্থন] করি) তুমি শীত কিরীচী হও।' 
আমি মহাঁরীজের চরণদ্ধয় মস্তকে রাখিতে গেলাম । মহারাজ 
আমীকে উঠইয়া, বসিতে বলিলেন ও আপনিও বমিলেন । 
আমি বলিলীম, মহারাজ আমীকে মাঁংসপিও হইতে এত বড় 
করিয়াছেন ও শিক্ষা দিয়াছেন সর্বদ। যত্ধে, রাখেন, এক্ষণে. 
আমার সকল অপরাধ ক্ষমা ককন, আমি এক্ষণে আপনার 
কর্মে ধাই | আপনার ওষধের 'নাম শুনিবামীত্র কেমন 
আযার মনে অনির্বচলীয় সা উপজিল; তাহীতে আমি 
আপনাকে অধোগ্য রূ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলাম এখন 
অন্যায়চরণ করিয়াছি জ্ঞান হইতেছে । এই বলিয়া আমি 
দ্রত পদে গৃহ হুইতে নির্গত হুইলাম। মহারাজ “ঈশ্বর 
তোমার মঙ্গল ককন' বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন 1. 
'বিজয়কষ্জ বলিলেন। “ভোমরা যে অড়ি সামান্য কথায় 
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বৃহৎ ব্যাপার উপস্থিত করয়াছিলে। কি আশ্্য! দিন 
যার তো ক্ষণ যাঁয় না 
হত্ুরমল বলিল! গন্যহাশয় সে দিন ধদি. র্যকমারের 
মুর্তি দেখিতেন। হুর্যকুমাঁর যেন প্রক্কত ুর্ষের ন্যায় তেজন্বী 
হইয়াছিলেন। গতিকে আমি বোধ করিয়াছিলাম, বুঝি 
র্ষকুমীর হইতে একট বিজোহ উপস্থিত হয়। কিন্তু ঈশ্বরের 
অভিকচি 1 
বিজয়কঝ্ঃ হাসিয়। চারপাঁই রি মি ও বলিলেন । 

“চল একবার রাজ শিবিরে যাই» সুর্যকুমার ও .হজুরমল 
তাহার অন্ুগমন করিল । শিবিরে মহাঁরাঁজ এখন আসেন নি 
দেখিয়া তাহীরা আবাঁসে চলিল । কিছু পথ যাইয়া বিজয়ক্ক্ণ 
সুর্ষকুমীরকে কহিল ! “তোমার ঘোড়ার বড়াই কি হলো ?1” 

 সুর্যকুমীর বলিল । “ই] আমি রাজঘ্বার হইতে বাহিরে 
আলিয়া আমীর শিবিরে: যাইয়া আপন অশ্বে আরোহণ 
করিয়া হজুরমলের নিকটে গেলাম। দেখি মিয়াসাহেৰ 
বসিয়া চা খাইতেছেন | বিবিজাঁন পাশের মোড়ায় বসে 
াানটিএউগচা মিয়াজি নিতান্ত উদীস। আমি 
যাইতেই কহিলেন “হুর্ষকুমণর তুমি ভাল: বলিয়াছ। রাজার 
ছু দিবেনা নাই) এই অন্ধকার রাত্রে জল! দিয়ে পত্র 
রাড যেতে: হবে। কেন “আদি: কি ্ হক ! মহা 
পন এডি, নার একজন  সোওা র দিয়া প 
কিধল?' আমি।বলিলাম, কেন অন্ধকারে ফি ভয় হইল? 
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না বিবির অঙ্নুমতি হল না। বিবিজানকে ছেড়ে যেতে বুঝি 
ইচ্ছা হুচ্চে না! ভাল, ভয়কি? তুমি যাও, আমি বিবি- 
জানের পাহারায় রহিলাম। হাজারাাক্ষ বলিলেন ।(হুর- 
মলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া গোৌষা করিবেন না।) ' “তোমণর 
সকল সময়েই ভামাঁসা, এ তামাসার দেশষে তখন ধমক 
খাইয়াছ। কিন্তু তুমি অত কঠিন কঠিন বলিলে কেন? 
তোমার কি সাহস ! মহাঁরাঁজ বত বলিতে লাগিলেন, তুমি 
ততই ফ্লিতে লাগ্সিলে, আমি বলিলাম হুজুরমল এখন 
যাইবে, কি না, কি স্থির করিলে? হজুরমল বলিলেন । “আমি 
বাইব না; অথচ মহীরাজের কর্ম সমাধা করিব | হেকমতে .. 
মীরিব! এক জন চাষা-লোককে পাঁঠীইব | আর কাল 
প্রাতে মহারাজের নিকট তাহাঁর সমাচার লইয়া বাইব।" 
অমি বলিলাম, সেটা ভাল হয় না। মহারাজ অন্য লোক 
দিয়া পত্র পাঠাইয়া দিতে পারিতেন 1 কিস্তু ভোঁমাঁকে 
দিবার কোঁন বিশেষ কাঁরণ আছে । অতএব. তি যাও । 
আমি শিবিরে থাকিব । বিবিকে লইয়া আমোদ প্রমোদে 
রাত্রি কাঁটাইব ! বিবি এক দণ্ডের তরে তোমার অভাব : 
জানিতে পারিবেন না? বিবিকে কহিলাম। কি বলেন বিৰি- 
জীন! বিবি হাসিয়া: উত্তর দিলেন:  “তাহাতেই বা ক্ষতি 
রা টা াধি বলিলা। তব কি।ুরলা উঠ পোষাক 
"চাহ তো সঙ্গে এক.জনা শারোহ লইস্বা যাও» 
রে বিবির .. এই. ধানেই রহিলাম |. 'রিবিজান, পোলাও 
হুকুম দিবেন বিবি কহিলেন “্দকুমার,! তুমি যদি আঁযা* 
দের” পোলাও এক দিন, খাও, ভবে আর. কখন এরূপ উ- ৃ 
4 %% রা. 











থা: রি  বঙ্গীধিপ- পরাজয় 





হাস করিবে নী" আম বললাম, টিক বালা, তৌমাঁক, 

| দিখের পলা গান্ধি পোলাও হা ইনে রে আর কথা ও সর্বে না, 

ভার কি? বা 8১ তা 
 ি্যগিল। ভা কে কথ পলা, বীনা 

: হুর্ষকুমীর বলিল । “আপনার যহীরাজের মারার 

পলাও, যায়, যে একথা আমায় জিজ্ঞীনা করিলেন?” 

ল। পন ্ মী কিঅ অন্য 7 কোথা ৫ ভৌজন 











্ বিজ কহিং 
ক্র নাই?” 7 না 2 শত 
হর্ষ মার রব বা লিল নল এ পাদ নিত কখন লিক করেন 

| বিজয় ফিল । “ভাল তার পর. রা 
হণ বলি “তীর পর হকপবাদিন উপহাস 
ত্যাঁগ কর, এক্ষণকাঁর উপাঁয় কি?" আমি বলিলীম কেন, তুমি 
যাও না? তাহাতে হ্তুরমল বলিল “আমি তা পারিব না? 
| আমি বলিলাম, তবে কেম রাজ-সমীপে হ্বীকীর পাইলে, স্পষ্ট 
বললে ভি, কিছু মাখাটা কাটিয়া ফেলিতেন না? হজুর- 
মল বলিল, সেবা হবার' তা হইয়াছে; এক্ষণে কি উপায়? 
পর (চল আধিও যাইব । হজুরমল কিছু আনন্দিত 
ও শখ ভুলিয়া, বলিল! “সত্য? তবে ভাঁল হুইল, ছুই 
সান রক্ষা করিব? আমি বলিলাম “সে'বিবেচন 
পরে হইবে ক্ষণে উঠ হুরমল বিবির নিকট বিদায় লইয়া 
গাত্রোথান করিল? উভয়ে অশ্বারোহী হইয়া উদ ও পত্র 
লইয়া ছাউনীর, বার, হইলাম 1 বাহিরে বাইয়া হজুরমল 
যলিল “ভুমি মভ ফিরা ইয়া ভাল করিস | রাজা তোমার 
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শুতীকাঞজ্ী, তৌমাকে অত্যন্ত যব করেন! এ] হার মত মতানু- 
যাঁরী-হইলে 'তোমীর. কুশল হইবে. আঁখি বলিলাম, নর 
হুউক তাহার মতের বৈপরীত্যাচরণ আমীর কর্তব্য নহে?” 
 “এইবপ: কথ) বার্তা হইতে হইতে আমরা, উভয়ে রাজার 
দিয়া অভিবেগে পার্থাপার্থি করিয়া চলিলাম। ব্রাত্রি যখন 
দেড়. প্রহর) তখন আমরা গঞ্জারামপুরের, মাঠে নাঁমিলাম | 
নিবিড় অন্ধকার, তীত্রকাল-_এক. ্পন্দমাত্র বাতাস নাই, 
শব্দ নাই, সেই  জনশুন্য-মাঠে কেবল আমাদিগ্ণের অর্থের 
পদঘাত শব্দ. মাঝে মাঝে শৃখাল, কুকুরের ভীষণ ক্রন্দন 
শুনিতে পাওয়া যাইতে লীগ্সিল। কি ভয়ানরু, শব], মনো, 
হইলে ,হ্বৎকম্প হয় | . আমি বলে, ব্যাত্্র-শীকাঁর করিয়াছি, 
তাহার ঘোর-গভীর বাধাত-শব্দ শুনিয়াছছি, তাহার বিট 
যমদ্বার-তুল্য মুখে ক কঠিন অর্গলসম দং্া দেখিয়াছি। আ' র্‌ 
হস্ত স্পন্ামীত্র *য় নাই, আমার বাছুর শীরা শাল ২ হয় 
নাই। আমি স্থিরসন্ধানে'ভাহার অশ্মিকুণ চুর শরে 
ভেদ করিয়াছি? আমি মদমত বরণের পর্বতগুহাজাত ভীম- 
নিনাঁদে, অকুতোভয়ে তাঁহার শৃণ্ ধারণ করিয়া তেগা। দিয়া 
চ্েদ করিয়াছি। মুহূর্তের জন্য চ্চল হই নাই! তাহীর গিরি. 
রাঁজশৃঙ্গ-তুলা দশন ও অনায়াঁস-সিং হ্কন্ধমীথী ভীষণত্তসতাঁ- 
কাঁরপাদোতোলনে তাহা শেলবি্ধ করিয়া আমী; পা | 
অপাঁসৃত করিয়াছি আমি: শ্চিঘরাজ্যে 
গিয়াছিলাম, তখন.আঁকৃবর : রা টের প্লেনাপতির অটনলর্ণিক 
তুমুল যুদ্ধ ও. রণ মদ অু গারক কলর [জপীতীধিক 
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টাও রব, ৃ সপ তিত.হুহয়াছে মার 

সাহ বৃদ্ধি বই আর কমে নাই।: আধার ত$ তাহাতে গে 

নাই চু নিমেবমাত্র চারি বিজয় ! হুর 

যলকে জিজ্ঞানা কর, সেই'জনশুন্য নিরযান্ধ 

অরচ হধপ্রকাশক ক্ীরোদন কির ২ ক. 

কি না, কিন সেই শি, মুতের খনি মতন বিভব 

পদেখাইয়ীছে 1.. র..কর্ণকুহুরে কি: প্রবেশ করিয়াছে 1! 

| ধার পল আমরা ছুই জনে শিহরিয়া উঠি- 

লাম ।-আনাদিগের ঘন শুন্য হইল । অস্ব কর্ণ উচ্চ করিল । 

ভাহার- কষে কেশরগুলি শশককণ্টের মত. উর্দু হইল! 

রা ভুলিয়া, 'কলিজীর ভিতর হইতে. ঘর ঘর্‌ করিয়া 
রঃ বদ্ধ যানিল না। চার পা তুলিয়া এমনি 'বে- 
ডিতে লাগিল ষে ্যামাদিগের মিজ্পিলং « বোধ 

























ছ্‌ ্ি নাই ঃ রী যাগ করি 
লা, কে দোখলাম যে যে রি দি কে রান), অন্ধ- ৃ 
: কারে? টে পোল ও ্বারীর জঙ্ষান দেখা গেল।, রঃ 
ৃ বেগ ং্যম করিতে করিতে অস্বদ্বয় খালের জলে. গিয়া ঝাঁপ | 
দিল |. অমনি আমরা উভয়েই অশবদয়ের শত জলে 
ডুবিলীম 1: ুক্কর্তে জীবনাশা যা: করিলাম . হস্তাল | 
. হ্ইয়া'আ: মাচেতুন হইলাম ধন্য রে অস্ব: 1 ভার' পর ক্ষণেই দেখি-. 
লাম, আমরা: সেই ক্ষুদ্র গল পীর, স্বারির জাঙ্গালের উপর. 1 
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পন নী করিলান থর বোধ হল নাষে, রাঃ ্ার ড়. 
বামে, কি "দক্ষিণে |. বহুক্ষণের পরে, বামে দুরথ নীপা লোক 
দেখিয়া নিশ্চয় করিলাম, যে রায়গড় ব বােই-বটে,! অমনি দেই 
দিগে ধাবমান? হইলাম । কি দুর পূর্বমুখ: যাইতেই হুজুর. 
মলের অশ্‌ দক্ষিণ দিকে ঝোঁক দিয়া এককালে, জাঙ্গীল, হইতে ৃ 
নামিল!: খান্যক্ষেত্রে গিয়া পড়িল। যদিচ ঈচত্রমাস, সে 

ক্ষেত্রে তখনও. প্রায় দেড় হাত জল. ছিল। জলে, পড়িয়া 
হুরমলের অস্বের পা আর কোঁন মতে উঠিল না। বত চেষ্টা 
করে, তত প্রতি পদেই অধিকতর কাঁদায় গাঁ. বসিয়া বায়! 
হজুরমল বলিল “র্যকুমার আমার অশ্ব আর চলিষে না! 
যেরূপ পক, বোধ হয় আঁর কিছু দূর যাইলে বসিয়া পড়িবে" । 
আমি হজুরমলের কথা! শুনিয়া, 'আমাঁর অশ্বীকে চলিতে দেখিয়! 
তাহার অশ্ব চলিভে পারে: জ্ঞীনে সেই দিকে অশৃ চালাই- 
লাম ॥ আপনি অগ্রসর হয়া হজুরমলকে তাহার অশ্ব চালা- 
ইতে কৃহিলাম। হজুরমলের অশ্ব আমার অঙ্বের, পশ্চাত্বতী 
হইয়া অতি ধীরে থীরে' চলিতে লাখিল। কিছু দূর যাইয়া 
আস্ত হইয়া দাড়াইল। পরে আমি আপন অব হইতে অবতীর্ণ 
: হইয়া হজুরমলের সাঁহ' য্যে তাহার, অস্থকে সে পাক হইতে 
টার করিলান). কিছু ই দে দড়াইয়া বিশ্রী 



































বিজয় কাল “তোরা কথন ৃ রিলে 7. চা ত 
*. সথর্যকুমার, বলিল 1: এআমি পল্জও, উষধ' দিয়া বদি বি- 





চু মলা উঃ 







ক্তা ও ছিল লন দিত: ভীমানু বীর, তেমনি: 
ও বিজায় জগজ্জযী পতিত 1: আমাকে কত ই করিলে 
আদি রগ উর দিতে চাদর আরাম 1: 
কাদার ও ৬৫ হার, ষ্ি ঃ 
প্রতপাদিত্য তখন যুবরীজ। । হার নু ভুল্য যা মি 
আর বা দেখিব না 1. তাহার শাসনে; যশৌহর পু 








থানার বলিল?  ধ্যামার পিতার কথা পিক জিজ্ঞাসা 
কারি রে ন্‌ ও বুমতে তাহার চরিত্র প্রশং সা করিয়া অবশেষে 
ঈা অকাল মৃত্যুতে জি খে কারিলেন 7 মহাশয় কি 
বল বিন. ৭ বিজ রে ট ঃ বোধ হ র. দেখেন, নং ্ ্তূ. 

এ হা দেখিয়াছি? তাহার সহিত; যৃদ্ধও, করিয় নু ৮. 
বলিতে কি, পরাস্তও হইয়াছি ।কিন্তুততীহার নিকট পরাঁজিভ 
হওয়ায় মান দ্ধ ব্যতীত অপমানের কথা নহে?” ,. : 
ব্জয়কঞচ রলিল 1 পআমি দেখি নাই বটে, কিন্তু ভীহীরও 
ব্জ্য প্রথলীর অদ্েক প্রশংসা শুনিয়াছি | হতুরমল! তুমি 
নু তাহার; সাহিত কষে যুদ্ধ করিলে 77. | ঃ 

- হুজুরমল বলিল 1. একেন আমি খখন নবাব কুতর কুলিখবান্: 


















| বাহ রাজ! 0. € 


অথীনে: েনীপতি ছিলাম ও গার সমস 
করি -.২৫-48:5) 
বিজয় বলিল। | | না যে ৃদ্ধে যের- আফগান বড় রী ্ধী 
বলিয়া গণ্য হয় ও বাঁদস হ হইতে । খেলাত পায় সে 4 
হজুরমলবলিল। এত, ০4 এ 
রঃ ই কথা অতীত যা, পুন তাহ রা 








২ বাহিরে | 






৮ তে তিল কীনা দ্বারে শের করিল: 1 ছাউনিতে 
খন ঘন রা ) লন্াপতি্লা আপন আপন 
এ একি দেখিলেন। 1. | 


প্র দা 15১ ৮ তি এআ পি ঃ চা 
॥। এ ৮ ু না 
3১ নখ .. এ, হর 
৫০২ রর এ ঠা 
রে রি 5.2 2 তি 8:88 ০০৫ ॥ দা ২ ৮. [ টা, 
82751 ৪. তা নি ০7:28 
ঃ 4 ;,॥ রর ৪ মা 9 তত, তি 
॥ 
4 





8 “পণ পো ধা, সামুরিকং যোধগণং ৃচ 1. বে 
-বাজ দ্বারে পঞ্চাশটি হাতি সসঙ্জ হইয়া দাই রা | 
ভাঁহাদিখের শ্বলে রোঁপ্যথচিত- ঘণ্টা: 'মালা। মস্তক খড়ি 
রেখায় অজিত. কর্ণদয়ে সিন্দুর লিপ্ত ও কুততঘবয় মধো এক 
প্রকাণ্ড সিন্দুর ফৌটা । পৃষ্ঠের ২ উপর দেহোপযোগী আশমাড়ি।, 
বদ্ধরজুগুলি রক্তবর্ণ। স্ান্ধের উপর খর্প্রীয় মানত । তাহার 
(হস্তে যমদণড স্বরূপ বক্র অঙ্কশ।, আমা ডর উপর চঁরিজন 
করিয়া সস রোদ্ধা। 7 কোন  হত্তির ধ্লদেশে একটা প্রকাণ্ড 
বন হি লনে দুরভেদী নিলীদ করিতেছে? হাতি 
_ সুলি ই নব সঃ স্বাদের! ছইপার্ধে দাঁড়াইয়া 
ভাহার পরে চক্রদ্বয় যুক্ত প্রায়: দুই শভরখের লেইরপ ই 
 পড্ক্ি। (ভাঙ্ছার পরে সহজ অশ্বারোহী ।, এ সকলের 
 পশ্াথ তে ঃ শির পদীতি। মাঝে মাঁঝে এক একটা নিশান 
 উল্ভিভেছে. অন্তরে একি: প্রকদল বাদ্য টিরেরা তরী, 

ভে, লনা রে নজির 
হাতে টি রূপার! ভি রা নিশান, জাজেপানন্য 
মিনু অক্ষর জরির কাঁধে লেখা । আঁর একছনের হাতেরূপার 
বস পানপত্রাকতি . বিচিত্র অতয় | দ্বার়ের সন্ম খেই: একটি 























 বঙ্গাধিপ-পরাজয়। ৮ 


উচ্চ শতিবর্ণ অশ্। উদার নাঁনা রব শোভা সম্পাদন করি- 
তেছে। অস্বের পু বর্ণ তাহার খলীন সোশার ও বল্খা 
জরির। রেকাঁব রূপার । অশ্টা অত্যন্ত তেজন্থী । গ্রীবা বক্র ॥ 
কর্ণদ্বয় উচ্চ.। পদবিক্ষেপে খরা খনন করিতেছে ৷ অশ্বের 
বল্গ? ধরিয়া এক জন সুসজ্জিত রা'জপুকষ দড়াইয়া আছে। 
তাহার বাঁ দিকে আর এক জন একটা বর্ণ দণ্ডে প্রকাঁও 
রেশমের গতাঁকা ধরিয়া আছে পতাকায় মধ্যাহু-কূর্য্য চিহ্ন! 
সকলেরই বাঁম কল্পাল হইতে সকোষ তীক্ষ খড়গ ঝুলিতেছে 
মাঝে মাঝে এক এক জন উচ্চপদাভিথিক্ত অশ্বারোহী, শ্রেণী | 
দ্বয়ের মধ্যস্থ, পথ বহিয়া যাঁতাঁয়াত করিতেছে.। সেন্ুর উপর 
উঠিলে তাহীদিগ্নের শোভা চতুর্দিকে বিস্তৃত হইতেছে ॥ সেন। 

1ৎক্তিতে শবমীত্রটি নাই! সকলে নিস্তব্ধ কেবল মাঝে 
মাঝে কর্তৃপক্ষ অশ্বারোহী তৃরীধ্ৰনি । দ্বারের ভিতর রূপার 
আঁশা ও সেৌঁটাঁধারী বিশ জন দীড়াইয়া আছে? তাহার 
পার্থ শট্কা ধরিয়া একটি স্থবেশী সুন্দর বাঁলক ঈ'ড়াইয়া 
আছে! তাহার পার্থেই আর ৬) বালক শে চামরঘারী [ 
তাহারাও জুন্দর ৷ টি 

কিছু ক্ষণ পরেই, ছুইটি ভৌঁপের গর পার রা 
সকলে নিশ্বাস ধরিয়া দ্বারের দিকে দৃষ্টি করিল। তরী রাজ 
দ্বার হইতে বাঁজিলে দূরস্ছ বাদ্যকা! রেরা স্থির হইল %. ছার 
: রীরা পতাকা উঠাইতে লাগিল । ক্রমে শেষ পতাকা 
উঠাইলেই অমনি দুটি তোপে শব্দ এক লে শুনা গেল? 
আবার ছুটি তোপ | আবার ছুটি | বার্থ ছত্রধারী ছত্র উচ্চ 
ফরিদা ্বায়ের বাছিরে রা নানার রা তাপ। 














2৮ জোড়ার সু পা গান, মাধায় পাগড়ি, পায়ে 
- লপেটা ভুতা পরা নকীব 'বাঁম হাতে: কমাল লইয়া, বাহির 
| হইল, আবার হট ডিপ হবো বাজিল। নক্ষীৰ যুকারিতে 
“্শোরনগর থাম, প্রপ আদিভ্যন নাম, রং ্‌ রাজ [জ বঙ্গজ 
চা নাহি মানে পাতিসায়, কেহ নাহি আটে, তায়, ভয়ে 
ষত ভূপতি দ্বারস্থ ॥ বরপুভ্র ভবানীর,, প্রিয়তম পৃথিবীর, 
. বাহন্ন হাজার যার ঢালী ।- ষোড়শ হলকা কাত অযু, 
: তুরঙ্গ সাতি, যুদ্ধকে পতি কালী |. টন ০৭ 














সেন 
মক্কী, ধামিল। অমনি: আবার. শী? ভোপ.। তাহার 
রাহা বর্ণের আশা ও নট! লইয়া দ্বার হইতে বাঁহির 
হইল । ভাহার প পরেই ছুই জনা, ্বর্ণশেলঘারী ॥. আঁবাঁর ছুটি 

ভোপা। তার পরই প্রাভামর নমপ্রভা অতীব বলবানৃ 
তেজস্থী দীর্ঘাকাও ্ভাপাদিত্য সৈন্যদলের দৃিঘগুলে উদ্দিত 
হইলেন বৃ বাদ্যকারেরা তাঁল পরিবর্তকরিল 1. “জয় প্রতাপা- 
 দিত্যের জয়”; লি টরনারা। এককালে শব্দ করিয়া উঠিল। 
জয়ধ্বনি: গগমৌৎস্পর্শ 1 উসন্যেরা জয়ধ্বনি করির' 
| আপন আপন অসি নিকষোষ করিয়া একবার শিরোদেশে উঠা. 
ইয়া এককালে শা রে টা কা সি অন্ত সীলনে এক আন্র্ম 


























7 ও গুলি লিক উ্াংা গর্জন, ্‌ নর 1 শারদ ও 


জনই ঝা কি গর্জন; ইরর্জনে পৃথিবী বাপি ইল । মহারাজ 





বঙ্গাধিপ-পরাঁজয় ? ৫৯ 


শুভ্রবনত্ প ৃ রা ঈ ছিলেন। হর পীজের উকধীয শর শুভ অঙ্গে 
এক লক্ষে আরোহণ করিলেন। রাজপুকষ । মহারাজের হস্তে 


বগা হয দিল? সা জী আরও, বর জরকরিল। বিট, 








টিটো কান আনার রুট ভোপ। বানাকারেকা জয় বাদ্য 
বাঁজাইল। হস্তী- গর্জন করিয়া উঠিল । যোদ্ধারা, তুরীপ্রনি 
করিল । এই সকল শব্দে ভূল ইল। মহারাজ জং নথ অন্ধি-. 
ঠিত হইয়া পার্থস্থ দণ্ড মান ফিরি এক জনকে অন্থারোহ্ধ ৃ 
করিতে ইঙ্গিত করিলেন |, াজপুষ এক. জন, এক 'অন্ব. 
আনিল। ফিরিজি লই অশ্বে এক লক্ষে আরোহণ (করিল 

মহারাজ সুর্যকুষণীরট অস্বারচ হইয়া হার মগ রা 















নাথ রাজ নন্িধানে আসিয়া বাদি আবেদন রর পু ্ | 
বলায় দো ড়িয়া অগ্রনর হইলেন ॥ মহারাজের পশ্গাৎ, অমাত্য ভা 
অপরাপর আমীরেরা স্ব আন্বে আরঢ হইয়া রাজাকে অনু-. 
রণ করিতে লাগিলেন 1 রাঁজা এক বাঁর বেগে এক কবর ইয়ে, : 
অশ্বচালন করিতে লাগিলেন । স্বর্ণ আশাও সেঁটাথরিরা 
ৃ অগ্রে (অগ্রে: আঙ্জ ঢ হইয়া চলিল তাহার গ্রে পতাকা- 
য় ছোঁট ছোট টু টু গা হাজার পশ্চাচানত 











৬৮... রং  বঙ্গাধিপ- পরাজয় 


লইয়া চলিল 1 ছত্রধারী অশ্বারূঢ হা তাহাদিগের পশ্চাতে 
চলিল ! তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে রেপ্ঠি আশা ও সৌঁচা- 
ধারী অশ্বে চলিল। আবার ছুই তোঁপ ।' সর্ক পশ্চাতে দুই 
শত রাজ প্রহরী রভ্পৃত নিক্ষোধিত ভলবাঁরী করে অঙ্বে 
চলিল । তাহার, পরে, এক ছোট হস্তিতে মহারাজ রশটকা 
লইয়া বালক চলিল। অপর. একটি ছোট, হস্তিতে তাশ্থুল- 
ৃ চল 'অপর একনি সেইরূপ ছোট হস্তিতে রাজার 
: অন্যান্য ভূত্যগণ । তাহার পশ্চাতে কুড়ি খানি শিবিকা 
 চলিল! চি উানলিটাল তাহার.সঙ্গে 
_ সঙ্গে চলিল। আবার ছুই তৌপ। টসন্যেরা ছুই পহক্তি ক্রমে 
অগ্রনর হইল । মধ্যে ফ্ীকা জমি. কেবল প্রায় তিরিষ বিঘা 
অস্তরে বাগ্ত দল ছুই পক্ি যোগ করিয়াছে। রাজনৈন্য যেন 
বিগত তুফানের স্থিত সাঁগরোর্মির ন্যায় ছুলিতে লগ্সিল ! 
মহারাজের অন্ব নাঁচিতে নাঁচিতে চলিল। মহারাজের বাম 
পার্থর নিজ ডা টা ছুলিতে লাগিল । মহারাজ 

লন করিয়া পৎক্তিদ্বয়ের মধ্য দিয়া দৌড়িয়া 
ুর্যকুমার রকি হাত টি 

















নাথউীহাঁরই রণশান্ত্রে ছাত্র ও ৃদ্ধকোশলে ভাহাকে দ ্তূ ্উ 
করাতে ণ্রণরীর বাহাদুর” উপাধি গনি: 1 রি 
 ফিরিক্ষি বলিল। “এদেশে বর্ধমীনাধিপও উন শিক্ষার | 
পটু গুনিলাম। এক'জন আমাঁদিশের জাতী টনন্য শিক্ষার টু 
জন্য'বেতন ভোগ করেন 1” 7 
 সু্যকুমার কহিল: ন্‌ শুনিয়াছি লে ব্য্তি এ সকল কর্মে 
দক্ষ, কিত্তু আপনখদের দেশেও কি এইরূপ লক্ষর 1৮. 
ফিরি কহিল। “প্রায় এইরপই- বটে, 'কিম্তু আমরা 
যদ্ধে হস্তী বা. রথ লইয়া যাই না। আাদিগের রর বু র 
রথ ব্যবহার করিতেন” : রি 
্ষকুমার বলিল। সীরিন দহন, দে 
কিরূপ 1৮ | | 
ফিরিঙ্গি কহিল। “তাহাদেরও প্রায় এই, কিনতু তাঁহা- 
দিগের হস্তী অনেরু ও আগগ্নেয়াজ্জ এত নাই! কেবল সশ্্রতি 
ছুই ফউজে আগ্রেয়ান্ত্র -ব্যবহ্ত হইতেছে! তোঁমাদিশের 
তৌপ কিছু ঘন ঘন ছোড়া হুইতেছে।- এত ঘন ঘন আক্বার 
নমুটের সৈন্যে ছুড়িতে পারে না! তৌঘাদিগের এক ভোপ | 
প্রহরে কতবার ছুড়িতে পারে ?1৮ ২. 
হু্ষকুমীর উত্তর করিল। « নে চারি বার অনায়াসে 
হয় । কখন কখন ছয়বারও হইয়া থাকে ; হারাজের 'অনেক 
তৌপ থাঁকীতে এত শীত্র শীঘ্র ছোড়া হই চে? ২5 
প্রতাপাদিত্য কসর নিকটে পিয়া ়াকহলেন। থা ্‌ 
ডি কি সা ?1” রি | 











রঃ ৬২. রর বদাধিপ-পরীজয়। 


মহারাজ, 'বলিদেন। «এ ইলা নকল, কাম ই 
মধ্যে যাহাকে প্রয়োজন হর ছি লইবে 1” 1+ ৮ রে | 





হইয়া চ চলিবে নর । ছে রথ চন্রাতপের পতাকা দেখা গেল ] 
নধর হইতে চন্জাতপের ্ষিলঙ্থ' মাঠ কেবল পদাতী, রী, 
ও হস্তীতে আতৃত। ইন কিরীটের ৭ বন হইল, 
বল্পমের বন; হস্তির তরঙ্গ ও রথের সূর্ণা। পতীকা 
গশ্নন আচ্ছন্ন করিল নি বা্ছে কর্ণ কুহর পুরিয়া, উঠিল। ৷ সাহস, 
উত্তেজিত হইল ৃত্যুতয় সকলের হৃদয় হইতে: অপনৃত 
হইল । সকলেরই নেত্রে উৎসীহ দৃষ্ট হইল। যতক্ষণ ই'হারা 
রে রি পদে চক্র 'র দিগৈ যাইতে লাগিলেন, ততক্ষণ ই'হা- 
দিগের মনে অন্য কোঁন তাঁর থান পাইল, না, কেবল বীর 
বীরযুদ্ধ , শত্রক্ষয়ই মূল চিন্তা 1. 

 ্রাতপের পশ্চিম দিকে আর, একটা টি ঙ্রাভপ পড়ি- 

ছে। তাঁহার তিন দিকে কানাঁত, কেবল রর দিকে চিক। 


























(নিচেচারপা পাতা বানযাছে। 





জিন্বা বাহির করিয়া নাড়িতেছে।; জিষা পুট ই রি 
বিন্দু ঘর্ম প়িতেছে। ব্যাস্ত্ের পূর্ব সা 
 মল্প যোদ্ধা! ভাঁহাদিখের শরীর যেন লৌহ নির্মিত, বসল 
| নিব ঢা ও ক্ম্ধ কে মাংল-্া 





লু পান ০ 





বঙ্াধিগপ্রারয়। |. ৩ ৫ রান 





বাহির হার বাহছুলকে। ্ন্ধে সহিত- ঢু ধান না নে 
বাহুর, মধ্যস্থল. স্থ এলাচ করের, মাংস স্ব গাঁক অঙ্ক, ল্‌ 
গুলি মোটা । তাঁহাদিগের মস্তক কে” হীন. ও. নর স্থানে, 
স্থানে উচ্চ ও নীচ . কটিদেশ ক্ষীণ । উকদয়,অত্যন্ত স্'ল ও 
মুল, হইতে ক্রঘে সক. হইয়াছে? পা গুলি বাকান। তাহাদিগের. 
কটিদেশে লঙ্গোটী মাত্র আছে। সমস্ত অঙ্গ ধুলিলিপ্ত ৮. 
ললাঁটে চন্দনের ত্রিবলী ! কর্ণ বয় কষুত্র ও. চেগটা, 1. ঘাড় 
ছোট ও মোটা, পৃষ্ঠদেশে কতই টোল খাল। সমস্ত শরীর, 
ংসের পাকে টোল খাঁওয়া ! তাহীরা বুক ফলাইয়া মুখটা 
পশ্চার্ভাগে ফেলিয়া ঈড়াইয়াছে। ভাহাদিখের পার্সেই: 
অণট জন দীর্ঘ-কাঁয় আজানুলদ্বিত বা! তাহাদিগেরও বক্ষ-. 
স্থল প্রশস্ত, কিন্ত তাহাদিগের শরীর*্তত স্থল নহে পা 
গুলি সরল ও ৪ দীর্ঘ? মস্তক দীর্ঘ কেশভার 7 ললণট দেশ 
হইতে টানিয়া পশ্চাঁ্" ভাগে ফেলাতে প্রায়: ক্ষন্ধ পর্যস্ত ও 
টাকিয়াছে। এক একট1 অপ্রাশ্থ কমালে ললাঁট হইতে কর্ণ 
গর্যন্ত গিয়া পশ্চাৎ্ভাগের কেশরাশি বাধা 1. ভাহাদিগের ্ 
হাতে এক একটা! সাড়ে আট হাত লক্বা, পাকা, রাঙ্া, সরল 
গ্রাটাল ব [শের / তেলেতে পাকিয়া চক চক ব তে 
দিযে ক পাদ গুলি ৃ রা চু অগ্রসর 1. মুখ কিছু দক্ষিণ দিকে | 
গর মাহলল, দীর্ঘ দক্ষিণ হত্তম মন্তকের- 
তবে রঃ য় এক হাঁত দক্ষিণে লাঠিগুলি বা 




























উঠ বোর হয় যেন, প্রকাগড এর য়. . 





8. 1. এবজারিপ- পরাজয় 


দিগ্নের নও ধর কিন্তু ভাহাদিগের বক্ষ রশ, 
বা মাংসল ও দীর্ঘ  ভাহাদিগের বাম-হুস্তে শরীর ডুল্য 
দীর্ঘ ধনুক |. ধনুকের টা ভুষি; স্পর্শ করিয়াছে ভাহী- 
দিগের পৃষ্ঠ খরশ্ান শর. পুর্ণ তৃগদ্য় ।. ভীহাঁি খের কটি-. 
রন্ধে খড় ঝুলিতেছে। তাঁহাদিগের উদ্ধীষে মস্তক শোভা 
সম্পাদন করিতেছে, 1 উফ্ীষ উপর.বক্র- এক. একটি কাক, পক্ষ 
লাগান 1. তাঁহার পন্তর চারি, খানি দুই চক্র রথ । ছুই-চক্রের 

মধ্যগত দণ্ডের উপর আটা প্রীয় দেড় হাঁড প্রশস্ত ও আড়াই 
হাত দীর্ঘ তক্তা ! তক্তার.নিচে হইতে; লাঙ্গল 'জৌয়ালের 
মত এক দীর্ঘ বাঁকান কাঠ.! তাহাতে এক ঘোঁত ছুই অশ্বের 
পঞ্ঠদে .প্রড়িয়াছে । তক্তার পশ্চাৎ দিকে ফাঁক। দুই 
পার্থ হইতে কারের বে ক্রেমে উচ্চ হইয়া সম্মখে প্রায় দেই 
তক্তাস্থ দণ্ডায়মান বীর কটিদেশ পর্যন্ত উঠিয়াছে ! চক্র- 
! নেখীঘয়ে দুই খজা লাগান 1 রথের অশ্বের সাজ সব স্বর্ণ- 
 নির্ষি রী দক্ষিণ হ নল ভীষণ শেল। বা হস্তে অভেদ্য 
























_ বঙ্গাধিপপরাজয় ০, ড় | 
পুকষ ও. ঝোদ্ধারা রা ইয়া আছে। সকলের পরে দশ জনা 
বন্দুকধারী । দী্ঘ-কা়।  দীর্ঘ-স্মক্র | দীর্ঘ-স্ত। । বাম করতলে | 
দীর্ঘ বন্দুক বন্দুকের শিরোভাগে র্ঘ' সাক্ষিন-ফল 
পশ্চান্ভাগে চাখুড়ীর'ভীষদাঁন! তাঁর পরে টা? (ভোপঃ 

মহারাজ প্রতাপণদিত্য সসভা রক্ষভামির, নিকটে 














্ আগিয়া ্‌ 
উপস্থিত হইলেন । আবার ছুটি তোপ । মহারাজ রঙ্গভূমিতে 
যাইবামাত্র ভেরি বাঁজিল, দামামা বাঁজিল ও ধ্বজাঁর পতীকাঁটা 
টানিয়া ভাঁল করিয়া উঠান হইল | - প্রকাণ্ড পতাকা খাঁকিয়া 
থাকিয়া পভ পত শব্দ করিতে লাঁশিল 1: 'বাদাদল রক্ষ-. 
“ভূমিতে প্রবেশ করিবামাত্র ব্যান্্টা- দলীড়াইল ও; একবার 
দক্ষিণে একবার বামে হেলিতে লাগিল টা কর্ষণে, 
রৌপ্য শৃদ্ুলটা বোধ হইল বুঝি ছিভিয়া যাঁয়। আবার টি 
তোপ | মহারাজ- অশ্ব হইতে উভতীর্ঘ হইলেন ও 
তপের ভিতর যাইয়া মধ্যকীর: চৌকিতে সিলেন 1. গ শালিস 
দক্ষিণে ও ্থকুমার বামে: চৌকিতে বসিলেন। পুর্বদিক এক 
কালে দপ করিয়া 8 রা | ধুম তুলারাশির' মত গণী- 
এক কালে বিরাট ডি ভোপের শব্দ ইস ব্যাটা ঠায় 
 ীড়াইয়াপুছটি খাইয়া উর্যুখে ভাহার পরই একটি ভীষণ: 
গর্জন করিল? দুরের । হিপ লাগিল । রাম রর 
একেই মহারাজের রাজ দ্বার হইভে নিঃসৃত: হওয়ী অবধি 
চন্্রাতপের শিংহাসনে বসা পর্যন্ত প্রতি পচ পলে ব্গ্ 
তোপের, মে অন্ধকার ছিল আবার এককালে বিংশতি, 
জপ ৬৪ বারদের পা চণরি দিকে রাড বা রাশ দে রঃ 
০ (38৯02 ডিএ 































মি । শা এ৪৮ 
১02, 
7 ন্‌ ২ সস দত 
৬৬: 
ঃ ২৮1 
২ বি 
৯৯৮ শত ॥ 
হত । নত 





ণ ৃ হোঁলিতে ও হোলে উপ রে উঠিয়া গেল। ক্ষণ পবনে' জী 
তপের উপর, দিয়া দুতির, আগ্সোচর হইল |: সমস্ত রঙ্গভুষি 
নিস্তব্ধ হইল। দূরম্থ ন্যআত, জমে ?কট্থ ইইভে 
লাগিল? নহোবত বাঁজা বন্ধ ল 
সকলে বাক্হীন! কেবল ূর্ছ অঙ্বৌর রি র্‌ 
বর্ষ ঘোঁষও আস্তের ঝঞ্ধলা ২. নে 
_দোণার আশাসৌটাধারিরা | চৌকির ইপাব দড়ীইিল 1. 
| সোশার শেলধারী রাজার পশ্চীতে ও চাষরথীরী বালকেরাও 
সেই খানে, বীড়াইল। রূপাঁর আশাসৌটাথারিরা চন্রীতপের 
বাহিরে ঈড়াইল। মন্ত্রী বিজয়কুঞ্ণ দক্ষিণ দিকে দীড়াইল 1" 
অপর অপর. আমীরেরা আঁপন আপন স্থানে হত নীমাইয়া 
তুমদৃষ্ধিতে দড়াইল। রাজার সঙ্গের লোক লক্কর কতক 
চন্্রীতপের মধ্যে কতক বা! তাহার বাছিরে পার্থ দড়াইিল। 
ছত্রধীরী ছত্র ধরিল। বালকের! চাঁমর ঢুলাইল।. ভাটে 
গান গাইতে লগ 1ম রাজের ইকসিভ মাত্র বটকৌবর্দার | 
সট্কা লইয়া পার্থ দিল । অমনি আর এক জন গানের বাটা 
সামনে রিল, অহারাজ পান, খাইলেন ও সকার ন নল. 
ধরিলেন?। বাঁম পার্থ একা যোথেরা, হয়া গেল। রথে 

দূরস্থ টৈন্যআৌত সে দিক, দিয়া বহিতে নীগিল। প্র ধন 
তোপ? পথক্তি সমূহ, তাহার পর রা হলকা, টাল পর রখ- রথ-. 

কি, তাহার পর অশ্বারোহী 

_পদাতি, ভাহার পর ঢালী, উহার শান নিল: ও ভীহাঁর, 
পর. লাঠিযীল দল চলিল। বিংশতি জন করিয়া এক থক, 
পরংক্তি। এই রূপ পক্ষাশৎ পৎক্তিতে এক ফউজ। -তীহাঁয় 





হইলণ ' এক' ুর্জের জন্য 
| /খচজের 
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পঞ্চাশ জন নায়েব ও একজন ফউজলার ! ফউজদারট অস্থা- 
ক্োোহী। প্রতিউজে দশটি তোপ, রিচি হত্তী, এক শত রথ 
ও এক শত বন্দুকধারী রাকী সব ঢালী. এরূপ,ফউজের 
নাম হজুরী ফউজ 1. ইহাদিগের সেনণপতির, নাষে ফউজের | 
নাঘ। ফউজের প্রথমে পাঁচটি তোপ চলিল। তাহার 
ছুই পার্থে দুইটি হস্ভী।. তাহীর পশ্টাৎ্,, এক. _পথক্ি 
ঢালী! ঢালীদিগের প ২ক্তির শেষে দুইজন, বন্দুকধারী ও 

তাহার ছুই পার্থ ছুটি রথ-। এরূপে পঞ্কাশটি, পৃথক 
সাঁজান। সকলের পাঁচটি ভোঁপ'ও ছুইটি হস্তী। প্রতি পৎস্তির 
দক্ষিণে করে ভলবারি ও শেলধারী নায়েব | ্ সকলের অগ্রে 
অস্বীরোহী ফউজদার 1. তাহার অগ্রে পঁচিশ, জনায়, দলবদ্ধ 
ফউজের বাঁদ্যকারেরা। প্রতি নায়েবের শেলের উপর ছোট 
ছোট নিশীন.ও নিশানে ফউজের নাম । 'বাদ্যকার দলের 
মধ্যে একজন একটা প্রায় চারহ্ীত উচ্চ ধজীধারী।, |. তাহায় 
প্রায় চতুর্দিগে আড়াই হাত পরিমাণে এক পতাকা । তাহাতে 
জরির কাঁষে ফউজের নাষ- ও মহারাজ প্রতাপাদিত্যের 
মধ্যান্ষ: কুর্ের চি বাদ্যকারগৃণের, কটিদেশে: ভলবারি.। 
বাদ্য যন্ত্র দামামা, লি ভাষা দারা ২৮ টি ৃ 








দলবদ্ধ হয়া ক্রমে মেরাজ সম্মুখ পার রি 1 ভাহার.পর ওদ্ধ 
বখীদল। শুদ্ধ অশ্বীত রাহী, শুদ্ধ ধামুকী,, শুদ্ধ ছম নী. শুদ্ধ 





বঙ্ুকী ফউজ এইরূপ বাদ্য ও নিশান সঙ্গে চলিয়া খেল. 


জট ্  ব্গাধিপ পরাজয়! 





পর রং মীরে সা: রব প্রথমে হজুরমলের, সহজ 
অশ্বারোহী তাহার পর. বলরামসিং খহের  সহআ পদাতি 
পু তাহার পর. কর! পাঁচ শত: খানকী লিল 1. এরূপ. 
কত ইসন্য তাহার সংখ্যা হয় না। ইহাদিগের প্রত্যেকেরই 
াদ্কার দল ও পত়াকী আগে আগে চলিল-। -ইহাদিগের 

চাল গগ্ণমণ্ডলে খুলি উঠিল ও চতুর্দিক আগত ঝড়ের 
পুর্ব অন্ধকারের মত হইল. ক্রথে. সকল. সৈন্য. একবার 
রাজসম, ব দিয়া চলিয়া গেল, রঃ (মহারাজের সম্মু, খীন সেনানী 

















বা. ০) পি সনের দৌঁডিতে আর্ত করিল | 
২ শি রমধ্য দিয়া ৪৪ হইল. 








উপবিষ্ট উইতে দে দেখা গেল।, | 
| মকল সৈন্য মহারাজের 'নয়ন অগ্নোঁচর: হইলে ও মহারাজ 
চৌকি ত্যাগ-করিগা উঠিলেন 4 কলে. সভ্তরমে পশ্চাতে 
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সা গা বান দিল। 7 (খজালিন নী হামার 

পশ্চাশর্তী হইল । মহারাজ ক্রনে চন্্রাতপের “বাহিরে 
আঅশসিলেন। | অতিদূরে ্রকাঁও রাঁজধ্বজাঁ। ধজাঁটি তিন ভাগে 
বিভক্ত নীচের ধ্বজীটি ঘেরে প্রায় নাত পোয়া । তিরিশ 
হাতি উচ্চ । ইহার উর্দদেশে ছুইটি লোহার কড়া লাগীন 
তাহাতে অপর একটি, ধ্বজা। সেটি প্রায় কুড়ি হাত উচ্চ 
আবার তাঁহার উপর একটি প্রায় চৌঁদ হাঁত উর্দা॥ ইহার 
উপরে পতাকা । পতাকাটি চতুক্ষোণে প্রায় টি হাঁত; 
প্রস্থ । ধ্বজীটি চারি দিকে রেশমের রজ্জদ্বারা কঠিন বাঁকীন, 
খেখটায় বাঁধা! ক্রমে ধ্বজার নিকটে উপস্থিত হইলেন 1 
ধ্বজীকে বাম হস্তে ধরিলেন' ও দক্ষিণ হস্তের তল বিস্তারিয়া | 
্যাত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ধন্য রে কৃতজ্ঞ সের 1 
ব্যান অমনি, আস্তে আস্তে অখনিয়া তাহার মন্তক সেই কর- 
তলে অর্পণ করিল ! মহা'রাঁজ তাহার মস্তক চুল্কাইতে ল গি- 
লেনে পরে ৮5০ অন্ধ রাজ ধানে ও রা পিয় য়া: 























গুলির উজ মহারাজ টা 
দক্ষিণ দিকে? নেত্রপাঁভ করিলেন ও 'দেখিলেন উহার: জন্ম খে - 
যদ্ধক্ষেত্র ; ভীহীর টসন্যেরা ছুই ভাঁগ্গে বিত্ত হইয়াছে ৰা 
প্রা কউ “দুই ভাগ হইয়া পুর্ব ও পশ্চিমের মাঠ আশ্রয় 

ছে? স্থানে স্থানে ব্যুহ করিয়া উভয় দলের সন্যেরা 
অবস্থান করিয়াছে।, রণবাদ্য বাঁজিতেছে। এক দলের দক্ষিণ 


পক্ষ'ক্রমে প্রধান দল হুইতে অস্তর হইল অতিমন্দশীতিতে 














এপ, বিঙ্গািপপরাজ়। 


| ক্রমে অনেক দুরে গেল ঃ এমন কি তখন এক এক ঢালী বা 
পদাতি আর দেখা যাঁয় না। সেই ধানে দিয়া এক চতুক্ষোণ 
ব্যুহ করিয়া অবস্থান করিল। যেদল হইভে তাঁহারা. চলিয়া 
গিয়াছিল, তাহারা ক্রমে পৎ কি পাতলা করিয়া নীর্থে বিপক্ষ 
দলের মত হইল 1..এমন সময় হুরমল আপন অশ্বারোহণ 
করিয়া মহারাজের পার্্ব হইতে নক্ষত্রবেগে 'দৌঁড়িয়া গেল ও 
ঈন্য হইতে প্রায় দশ রশি অন্তরে থাকিয়া তৃরীধ্বনি করিল | 
অমনি পশ্চিমের দলের, ধানুকীরা আপন: আপন ধনুতে বাঁণ 
যৌজন। করিয়া বিপক্ষদূলের প্রত্যেক লোককে লক্ষ্য করিল ৷ 
আবার আকর্ণ পুরিয়া গু টাঁনিল | বোঁথ হইল বেন একটিমাত্র 
 ধুণ্ডন টানা হইল-। বাণ ছাঁড়িল 1 নিমেষ পড়িতে না পড়িতে 

গণ্পদেশ আচ্ছন্ন হইয়া লক্ষ লক্ষ শর শন্‌ শন শব্দে চলিল 1 
 দর্শকমাত্র এক নিমেষে দেখিতে লাগিল | ভাঁবিল এ..কি 
বিপদ! ইহারা আপনা আপনি মারামারি করিয়া কেন মরে? 
বোঁধ হুইল এ নি বিপক্ষদল ভেদ করিয়া চলিল ? 
সকলে টক উন রি বেগে শর নিঃ কি রী 











টা কেহ চা রডের পারিল.ন না। ছোট 
দীপের মাহিলাগণ শরানি ক্ষেপমাত্ে এককালে চার 





ব্গাথপরল। ৯ 


জানিস পার ধন্য হারা. ধন্য 1. টির জায় 
ফুলিয়া উঠিল, সাহঙ্কারে ইন্যদিকে দৃক্িপাত কর্রিল-ও ও রখ- 
বাহ বে রর অস্থ আশ্রয় ত্যাগ করিয়া দীত্তিমান সতের 

দ্বীড়াইল 1. রণবীর-বাহাছু অঙ্বত্রীবায় তর দিয়া কটি. 
দেশ কাই: মস্তক নত, করিয়া হর্যকুমারের সহিত কথা, 
ফহিতেছিলেন, সরল হইলেন ও বাম হুস্তের তল উল্টাইয়া 
মপন জীননুমুলে রাঁখিলেন 1" বক্ষঃস্থল বিজ্ফারিত হইল! 
দন ঈবৎ বামপীর্থে হেলিল। নেত্রদয় স্থির অস্মি নিক্ষেপ: 
করিতে লাগিল | মহারাজ প্রতাপাদিত্যু ব্যান. মস্তক: 
হইতে: দক্ষিণ হস্ত অপসৃত: করিলেন। হস্তটি আপন: 
কীকালে রাখিলেন 1. মীথশটি ঈষৎ, বীকাইলেন। ব্যাত্রের 
দকে এক নিমেষে দৃভিপাত: করিলেন! : ব্যান্টিও | এমনি. 
শিক্ষিত, অমনি মুখের দিক নাঁমাইল ! সম্মুখে বাঁমপদ ভুমে 
শাতিল ও তাহার উপর, সম্ম খের. দক্ষিণ পদ রাঁখিল 7. 
ন্মখের পদ্য যেখানে মিলিয়াছে, তাহার উপর দক্ষিণ কর্ণে 
নর দিয়া মাঁথাটি রাখিল ও জিম্বা' অণ্প বাহির করিয়া অর্ধ, 
উন্মীলিত- নেত্রে মহারাজের, মুখী দেখিতে লখ গল ষ. মহা" 
[ীজও অমনি আস্তে আস্তে আপানার দক্ষিণপদ তাহার ্ 
[ভিত » মস্তকের উপর রাখিলেন। রুম মক: শোভিল? এ 
শা, শুভ্র -উীব, কির, নীর্ষনপু, তে তেজসবী, বীর - 
শরষ্ঠ মহারাজ কারি মধ্যাহ 81 ) ভাহার « পদ রা 
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ভেছেন। অপর দলের মধ্যে মালিকরাজ। রণক্ষেত্রে যেন 
ছুই সুর্ষোদয় হইল । উভয়েই তরী নিনাঁদ করিতেছে ও 
উভয় দলেরই উন্যের! | শরসমূহ নিক্ষেপ করিতেছে 4 ক্ষণ- 
কাঁল কেবলই শরের শন্‌ শন্‌ শব্দ ব্যতীত আঁর কিছুই শোনা 
গেল না। আর শুন্যমার্গে সপুচ্ছ বাণমালা ব্যতীত আর 
ৃ কিছুই দেখা গেল না । মাঁলিকরাজের ইনন্যেরা শর নিক্ষেপ 
করিতে করিতে পশ্চীতে গমন করিতে লাগিল! ক্রমে যখন 
এক পোয়া পথ অন্তরে পৌঁছিল, তখন তুরীশব্দে ছুই ভাগ 
হইয়া ছুই পার্থ চলিয়া গেল, অমনি পশ্চাঁৎ হইতে ঢালীরা 
'মালিকরাঁজের জয়” বলিয়া! মধ্য দিয়া নিক্ষোশিত অসি করে 
অভিবেগে দেখিয়া পশ্চিয্থ দলকে আক্রমণ করিল । তাহা- 
দিগের পদগুলিতে আর কিছুই দেখা গেলনা । কেবল তল- 
বারীর বন্ধীনা শুনা গেল। অতি অপ্পক্ষণ পরেই দেখা! গেল 
হজুরঘলের ইসন্যের অধিকাংশই গোল হইয়া চতুর্দিকে মুখ 
করিয়া মধ্যে তলবারী চালাইতেছে। - তাঁহার চতুর্দিকে 

ব্যালের মত মালিকরাজের দৈন্য খড়ী চালাইতেছে। একবার 
বৌঁধ হুইডেচ্ছ যেন হজুরমলের_সন্য. মাঁলিকরাঁজের টসন্য 
ভেদ করিবে । আবার, বোধ হ্য় যেন মালিকরাজের লৈন্য বুঝি 
হজুরমলের, উসন্যকে অন্্রাঘণতে খণ্ড খণ্ড করিয়া পদে নিঙ্গে- 
বিত করিবে । যালিকরাজ পুনরায় তরী বাঁজাইল তাহার 
তোপদল, এককাঁলে তোপধ্বনি করিতে..লাগিল। অমনি 
ভৌঁপ:সম্মস্থ, মীলিকরাজের ঢাঁলিরা ছইপার্থে চলিয়া 
গেল। ক্ষণে আবার তুরীধ্ঘনি হইবার ূরস্থ্‌ হুজুরমলের 
ইসন্য মীলিকরাঁজেরতোঁপের পশ্চাৎভাঙ আক্রমণ করিল 
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ও সক্গ ্্থ ন্যেরা পার্স খালিকরীজের, উসান্ের উপর 
দ্বিণ বলে" অস্ত্র গীলন ক তে লান্সিল। ইত্যবসরে হজুর- 
মলের তৌপ সকলও আ'সিয়ী পড়িল), |): উভয় পক্ষের তোপ- 
ধ্বনিতে প্রদেশ প্রতিধ্বনিত হুইল । ঘুমে ভুমগুল, আচ্ছন্ন 
হুইল 1. তোপধুম আকাশে ব্যাপিল। ক্রমে বায় স্চীলনে 
চন্দ্রাতপ আচ্ছন্ন করিল ও ক্রমে নয়নপথের অগৌচর হইল ।, 
তখন আর. কিছুই দেখা বায়না? সম্মুখে বে স্থলে, উভয় 
পক্ষের পৈন্ে দ্ধ করিতেছিল, তথায় একটি লোকও নাই 
মাঠ শুন্যাকার পশ্চিম ও পূর্ব প্রান্তরে দুস্থ বাদ্যের শব্দ 
পাওয়া যাইতে লাগিল ও (সাগরপ্রবাহের ন্যায় উভয় 
পর্বের উসন্যজোত, ছুলিতে' ছুলিতে ক্রমে. মধ্যে আসিতে 
লাঁগিল। ক্ষণকীলে উভয়দল আসিয়া মিলিল ও একদল হইয়া 
রি চলিতে লাগিল। পরণীর পর শ্রেণী, পৃৎক্তির 
[ৎক্তি, মাঁলীর' পর যালা,, কবলই উসন্য, কেবলই 

বাদ্য, কেবলই পতাকা । ক্রমে তাহা চলা গেল! পরে 
পশ্চাৎ হইতে অশ্বে যাঁলিকরাজ ও হুজুরমল' প ্ পি রব 
হইয়া চত্রাতপের সমমধস্থ ধজাটির ন্ট ং রা মহারাজ 
দিত্য। 'অভার্থনা করিল। মহারাজ পশ্গা্ভাগে 

বৃড়ি- নিক্ষেপ: করিতেই তাঁ্বলকরস্কবাহী বাটা লইয়া ধরিল। 
. প্রভাপাদিত্য উভয়কে আপন হস্তে পান দিলেন |. উভয়েই 
নতশিরে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া রাজদত্ব পান গ্রহণ করিলেন ও 
শিরে স্পর্শ করিয়া কিছু দুর পশ্চাতে বাইয়া, পান চর্বণ 
করিতে লাগিলেন।; ভাট আ'সিয়া মহারাজের জয় উচ্চারণ 
করিল। পারে হীরা রাজ সিনে ্াসিয়া আবে, 
১, (১৯) টি 
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ধম করিলেম ও পরক্ষণেই শির মড় কিয়া চলিয়া গেলেন 
 মছোবত ধাজিতে লাগিল! পরে ম্লষেশদ্বীদ্দিগের মধ 
হইতে এক জন রন্বভূমিভে অশসিগ্ন! শির নত কন্দিয়া মী 
ক্াঁজকে নমস্কার করিল ও পরে ভূমি স্পর্শ করিয়া বান্বান্ফেশ 
করিয়া দীড়াইল । ভট উর্দাস্থরে বলিল, “কেহ মন্পযুছে 
. বেটু সিংহের সহিত বল পরিমণণ করিতে চাহ, ভবে অপ 
হও, মহারাজ জয়ীর মান দিবেন” এই কথা বলিতেই আর 
এক জন '্লজভূমিতে আসিল । মহণরাজকে নমস্কার করিল । 
ভূমি স্পর্শ করিল ও বেটু সিংছের অপর দিকে প্রীয় এক রশি 
অন্তরে ঈড়ীইল | 

[উভয়েই স্থ'লাঁকার, উভয়েই খর্ব-আ্রীব, উত্তয়েই উলঙ্ক- 
 ধপ্রীয়। উভয়েই ধুলি-রঞজিত, উভয়েই পরষ্পপ্পের দিকেঅগ্মি" 
 স্থা্িভে চাঁহিভে লাখিল । উভয়ের বান্ধাস্ফেটে বিকট 
 শব্য হুইল । উভয়েই দক্ষিণ পদ অস্রাসর করিল ! বিপরীত 
দিকে কড়াইল ! পরস্পরের দিকে ঘণভ ক্ষিরণইগ্না দৃষ্টিপাত 
 করিডে লাগিল 1. পরে মন্দ মন্দ পদ বিক্ষেপে উভয়ে ধিপ- 
 স্্রীত দিকে কিটু দূর খাইয়া পুনরায় খুখ ফিরাইল। 'পরেই 
উভয়ে পুশরায় বান্বাস্ফোটি করিল । ছ্ষটিদেশ বাঁকাইল। 
ই হস্ত ভূমি দিকে খাইয়া ছুলাইতে ছুলাইডে এক এক 
 শীর্ঘপদে রঙ্গভূগি সমন্তই প্রায় যেভ়াইল। উততয়েরই দৃ়ি 
উভয়ের দিকে 1 উভয়েই লক্ষ্য উভয়ের হস্ত পদ্দীদ্দি চণলমে 7 
_ কমে এইবপ কিছুক্ষণ পরপ্পর পরম্পয়ের হস্ত ধাঁদাদি চালন 
. দৃড়ি করিলে বেড় সিহ এক লক্ষে আসিয়া ভাঙায় রিপাক্ষেয 
: ক্ষন্ধোর উপর দিয়া দক্ষিণ ছক কঠিন করিয়া! ভাঙার বিপক্ষের 
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পশ্চাঁজের কচিস্থ লাঙ্গোট-বন্ধানেক স্থ,ল বরজ্জ, ধরিল ও আগ 
নগর দক্ষিণ অঙ্গের উপর বিপক্ষের সমস্ত শরীরের ডর বায় 
দক পদ কিছু উচ্চ করিল ও বাম পদ ভুমি হইতে তুলিয়! 
কাম হুত্ত ভূমির দিকে বিস্তারিয়া বিপক্ষকে শৃন্যে ভুলিবাঁর 
উপভ্রেম করিল । বিপক্ষ কঠোর দিৎ অমনি আপনার বাম 
পঁদদ্বারা বেটুর দক্ষিণ পদ আকর্ষণ করিয়! বেছুকে বামপশর্থে 
করিয়া বাঁম হস্তে তাহার কটিদেশ বেন করিয়া সজোরে 
ভূমিতে পাঁড়িল | বেচু অমনি তাঁহার কটিদেশ ত্যাগ করিল | 
এক টধনে তাহার হস্ত আপন কটি হইতে অপসৃত করিল । 
তাহার দক্ষিণ বাহুর নিম্ন দিয়! আপনার দক্ষিণ বা চাঁলাইয়া 
তাহ'কে উল্টাইয়া ফেলিবার জন্য টু গাঁড়িল। কঠোর 
ভাহার জঙ্ঘাঘয়ের মধ্যে হস্ত দিয়। তাহাকে ভুমিসাঁৎ করিল ! 
এই রূপে একবার বা বেচু ভূমিস'ৎ একবাঁর বা কঠোর ভূমি- 
সাঁৎ হইল । দ্রেমে তাঁহারা মুডে মুণডে, হস্তে হত্তে। পদে গাদে। 
কটিতে কটিতে রদ্ধ হইল ও একের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের রল অপরের 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বলে যৌজনখ করিল। ক্রমে উভয়ের শরার 
ঘর্মীস্ত হইল । ধম ঘন নিশ্বাস পড়িতে লারশিল। বন্ধুক্ষণের 
পর কঠোর অভি বিষম শ্রমে বেচুকে পন্ীস্ত কর্পিল ৷ দামামা, 
বাজিল। মহারাজ প্রভাপণদিত্য অগ্রসর হুইয়! কাঠোরের হস্ত 
ধরিয়া তাহাকে চত্রীতপের মধ্যে লইয়া গেলেন। ক-, 
নাথ-রখরীর-বাহণন্থুর ভথায় উপস্থিত হুইলেন' ; বিজয়কফঃও: 
গেলেন কূর্ষেকুমাঁর কেবল ব্যাজের নিকট দীড়াইয়া রছিলেন 1. 
মহণরাজ পান দিলেন | কঠোর সমদ্ে শিরে ল্তর্শ কপিল | : 

প্রে মহারাজ বিজয়কয্কে কছিলেন ৷ “বিজয় | 


৬. ব্দাধিপরাজ। 


বেলা প্রায় এক দক মান আছে, এখন প্রত্যেক যোদ্ধার | 
বলবীর্য দেখিবার আর সমর নীই 1৮. | 
বিজয় বলিল। «না আমীর, তো. বোধ হয় সিরা 

সকলকে. যথীষোঁগ্য পুরস্কার, দিয়া বিদীয় দেওয়া কর্তব্য? 
| কিন্তু, আমাদিগের লেদানীযের বল ও চিনা মি | 
টা দেখা কর্তব্য টি” 36 
মহারাজ কহিলেন । “তাহা নিসা রদ্রের ? £ 
: বিজয়ক্কষ্চ বলিল 1“ এক উপায় আছে। প্রত্যেক লেনা- 
শীকে একা একাবুদধ করিতে না দিয়া রর দল করিয়া যুদ্ধ 
করা ল ভাল, হয়)” 

মহারাজ তাহাতে, সম্মতি. প্রকীশ করিলেন। বিজয়রুষঃ 
রঃ চাপের বাহিরে গ্িয়ী ভাটকে ডাকিয়া কহিলেন |: 
| নজ্জাটি র্তুমিতে প্রবেশ করিবামাত্র দামামা খামিল। 
রি কৌতুহল দৃ্িতে তাহার দিকে এক নিমেষে চাহিল। 
 চিকের ভিতরে মহিলা গল নিস্তব্ধ হইল। মহারাভকন্যা বিদ্যুৎ. 
ছ্যুতি সরমা ব্যান্ডের দিকে এক নিমেষে দেখিতে ছিলেন 











৯ বলিল" 7. মিলার মহারাজ শ্রতাপাদিত্যের,. ৃ 
... সম্মুখে সভাশ্থ আমীর ওমরাওরা ছুই দল ভুক্ত হইয়া আপন 
টা আপন বল প্রকাশ তি 1 জী রাজনন্বান পাইবেন” 1” 


বঙগাধিপ-পর়াজয |... খ 


এরই বলিয়া ভাট কাত টিকা চি বাজিল রও 
ক্ষীস্তহইল। 
* রানী বলিলেন । “রমা ! বল নি কোন্‌ কোন্‌ সানীর 
একদলভুক্ত হইবে ?1” 
: সরমা বলিলেন | “বৌথ হয় হজুর্রম ল এক রত ও নাথ 
অপর বর্গের অধ্যক্ষ হইবেন 1” ঠ « 

রানী বলিলেন।. “বোধ হয় .কষনাঁথ রঙ্বতু বা নামি- 
বেন না। মাঁলিকরণণ-ও হজুরমলেই তুমুল ঘুদ্ধ হইবে.) 

সরমী বলিলেন |. “কেন মা! ৫ কেন নামিবেন 

না?1” 

রানী বলিলেন । “কুষ্ণনাথ :$টাচ সা অসি চাল- 
নাতে জরী হইলেও মাঁন নখই জ্ঞান করেন ।” 

সরমা বলিলেন 1..«কেন মা! হজুরমল.. তো পুরাতন 
যোদ্ধা, আকৃবর সকজাটের এক জন প্রধান সেনানী ছিলেন । 
তাহার সঙ্গে মুদ্ধ করা বড় সামান্য কষ নহে এটা 

সহচরী মালতী বলিল! পহজুরমলের মত:যৌদ্ধা বোধ হয় 
আমাদিগের মহারাজের সভায় আর, নাই... দেখিলে না 
কিরূপ করিয়া িন্যচালন রিলেন |. যখন জৈন্যমধ্যে তল- 
বারী করে অশ্বে ফিরতে, ল না গিলে, ভখন যেন. উহার 
শরীর হইতে জ্যোতি র্। বত (দেনাগাতি টন (কেহই 
তেমন শোতিল না 1. হু ্ 

 ব্বাণী বলিলেন ॥. এগ সব প্রকৃত ব বলের রি নহে, কন 
নাথ কেমন গম্ভীর হইয়া সিংহের ন্যায় দড়া য়া ছিল রি টি 

' সরমা বলিলেন. 1/7-4কেন্ন: সুর্ষকুমারই বা কি..মন্দ?। 

















লা কি প্রকারে ঝট পাচা টভেছে। মহারাজ য' 
ব্যান্ডের দিকে চাহিলেন, তখন ব্যাটা ও তাহার হাতে: মাত 
দিল, বটে কিন্তু, সে যেন তা শর বিভত্ভোশীও হাঁং 
ককতজ্ঞত প্রকাশ করিয়াছিল.। এখন £ যেন, স্ষকুমা রর 
| ছক ও বীর্য স্বাকারি-করিয়া ভাহাকে মান্য করিতেছে £ 
.. স্লাধী অপর মহিলার সঙ্গে কথায় ব্যস্ত ছিলেন, রম 
কথায় টা্াি করিলেন না: ঢু 1:25. 
“মাল টা বহি পাও এক জন নী পর কিছু, বড় 
ডাব 1 হজুরমলের মত উত্তর নয ৮: তত কন কর্মে অপ্র-. 




















তেছেন-: ও কেমন হে রায়? বরা আমাকে 
দিলেন: 
স্বাতী বলিল? “রমা নারে কেমন' ন-একটু 
মোহিনী ক্ষমতা: আছে; হাহাকে দেখেন অমনি ভাহাকে ফেনী 
ভুত করেন 2 

সরমী বলিদেন?: মীনা চক্ষে ডো 
কেছই ঠেকে না . মহারাজ আপনি বলিয়া চিরে র 
রূ থীয়পুত $ কেনই বৌ না বে রঃ 
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ভি কেন নল ল দেখায়, 1. ঈষৎ মলিন নইলে কা 
কাচিন্য কৌষল হয় 1 হারার, 
 রঙগতূমিভে কফনাথ রবীর- বাহার, নর সি লেন।। 1অ ্. 
তাহার মঙ্গে মালিকর নং হনুরমল, কেসি হে বা ও ওত 
লিংও, ামিলেন $.. ইরা স নলেই, একদল - হইয়া 
অতিক্রম করিয়া পম দিকে ঈ ড ইলেন1.-সরুলে ৃ 
সকলেরই বাছে আস [লিতেছে; সকলেরই. | 
ভূর্ভেস্ চর্ম, প্লে যেষ'তেজঃপুগ্জ ভামুষটাকের মত অবস্থান, 
করিলে । রঙ্গ টি রি ল্‌ রা 1 রী নাজিল লাম! রা? 
বাঁজিল ৷ ভেরীও বাজিল। : | টু 
রনী বলিলেন । “রমা ! অত্তাকার দ্ধ ্ ল; না রি " 
অন্রমা বলিলেন: 1 «কেন মা ?8%4 | রা 
রাণী রর্লিলেন। পদ্ষেখনা, মারা ্ রখরেরবীয় জি 
একদলে দ্ধ হইল | :আ'র কেআছে, জে উধারিগের মাুধান 























টি ৮০ টু টু জাপা বা. 





হম | কনাখের ইহ ্‌ নি মান না ঘন না পক 
করতরযহয় দাই” ১... 

মালতী টা .শািকরাজের ফোর কি লে বধ 
₹ফনাথের অনুবর্তী হইল, তখন ৮ সে জানিত নাঃ যে বট 
[ও ই ই সেই দিকে যাইবে. 1, ছি 
. রাণী বলিলেন? প্যাহা হউক» বাং ই , | 












রর নি যে নসর 'মানব্ধি বই. আর হাঁস দন না 
নী বললেন: তা, 'বটে কিন্তু রাঁজ আঁ 








মিলের 
৮ 


দি রী সা রা রে যে নন দেখেন আই হার এমন সেনানী 
_ কেহই নাই বে, ইহাদিখের সম্মখীন হয়? সমততদিনের আঁয়ো-. 
জন'নিষ্কল হইল । (বিজয়ের মুখী স্লান হইল তিনি এক- 
দুষ্ট তাহাদিগের প্রতি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন! যোঙ্ধারাও 
. রঙ তে অবতীর্ণ হইয়া পরম্পরের পুতি শি করিয়া 
চা, ৮৮ হইলেন ও এককালে টা হইলেন? ৫ 








বঙ্গাধিপ-পরাজয় ৮5 


প্রত্যেকেই ভাবিতে লাগিলেন, এ কি! আমি মনে করিয়া- 
ছিলাম, অন্য চারি জন কৃষ্ণনাঁথের বিপক্ষ হইবেন! একি 
হুইল! এক্ষণে প্রত্যাগমন[কথা যুদ্ধ নিয়মের বহির্ভূত কর্ম ও যে 
প্রত্যাগ্ধমন করিবে, ভাঁটেরা চিরকালের মত তাহণর বংশের 
মুখে কীলী দিবে । ইহা চিস্তিয়া কেহ একপাদ মাত্র সরিল 
না। ক্ষণকালের জন্য রঙ্গতুমি নিঃশব্দ হইল । প্রথান ভাট, 
বিপক্ষ যোদ্ধার কিছু ক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া আবার পরিমিত 
গভীর স্বরে বলিল! «কেহ বীর থাক তো এই ছয় ভীম্মম যোদ্ধার 
সম্বধীন: হও, মহারাজ জয়ীর পুরদ্কার করিবেন?” আবার 
ভুরী বাজিল ! তৃরীও থাঁমিল। রক্গতূমি তেমনি আঁছে। কেহই 
আইসে নাই। সে ছয় জন মুরতের মত দাঁড়াইয়া ০০০ 
নকলেই নতশির | ৮ 
প্রতাপাদিত্য বিজয়কুষ্ণকে ডাকিয়া কহিলেন।: “কি 
কর্তব্য ? আমার রাজ্যে কি শুই ছয় জন ব্যতীত আর. যোদ্ধা 
নাই? এ ছয় জনৈত্বই বা কি বিবেচনা? ইহারা সকলেই এক . 
দলবদ্ধ হইল। কিছু মনে ভাবিল না, যে ইহাতে, মহা- 
রাজের অপমাঁন করা হইল? কষনাখেরই বা! কি শান টু 
উাহার কখন প্রথমে অবতীর্ণ হওয়] উচিত ছিল না! সকলৈষ 
একতন্ত্র হইয়াছে! আমি ইহাঁদিগের সকলকেই উচিত দ দগ্ 
দিব ! এক্ষণেই এ টিন্যদল বিদার নী?” 
_ বিজয়কুষণ বলিল ।; “মহারাজ! আপন আজ্ঞা শিলোধদ, 
কিন্ত এক্ষণে ইসন্যদলকে বিদায় দিয়া অভিনয় ভাক্ষিলে-- 
 প্রতীপাঁদিত্য কট হইয়া কছিলেন। তিসয় কোথায় 
যে ভাঙ্গিবে 1... রি | 


কু, 

















লাজ নও জকে দুষিরে যে মহা- 
অজ ফরিয় আপনার লোন রাঃ মান বা 





লা রন | 
| জবাই কহিলেন হা আমি লে. সব কুবি, 
কি এক্ষণকার উদ রকর। খাতে: মান, রক্ষা হয়, ভাহা | 








ভূতে ুদ্ধ রায় অবতীর্ণ হইয়াছে, আপনার সমস্ত 
 লক্ষর মধ্যে 'এমত, কেই জানত» মী 
ঘর কথাকি?রা টা. 
রি 1 বলিলেন | মতবিজানে, অব কেন ছু জন 





এ ক িপ- পরাজয়! ৮৩ 
বিপখ বলত ই পারিবে নাঃ প্রথম আশ্রিত দল. 
ভ্যাগ করিলে তাহার যানের হানি হইবে ও. মহারাজ আপ 
নিও অসন্ভউ হয়া তাহাকে তিরক্ষার করিরেন, ১78 
_ ্লাজা কহিলেন। “তা তো হুদ্ধেরই নিয়ম 1. -স্বদল ভাগ 
করা পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাং; কিন্ত সে কথায় ফলোদয়' 
কি?” ৫ 
_বিজয়ক্্চ বলিল | নারাজ! রি ফলোদয় রঃ রে. 
ধারুক, যের্প অবস্থা দেখিভেছি, ইহাতে, আপনার মান রক্ষা | 
সি এ | 











রাজে; নি সি আরও ইসা বব রঃ | 
ঘর্ম /ললাটে দেখা দিল ও হতাঁশ হইয়া আপন চে কির পৃষ্ঠ- 
দেশে ভর দিয়া এলরেল হইয়া বসিলেন। কাহার. হস্তদ্বয়' 
চোঁকির ছুইপাশ দিয়া ঝুলিয়া পড়িল ও শুন্য দৃ্টে চাহিয়া 
রাজের অবস্থা দেখিয়া হট ও 








রহিলেন। . গঞ্জালিস মহা 
হইয়া অন্যমনক্ষের মত রহিলেন। . 
বিজয়: মহারাজের পশ্চাৎ্ভাগে গিয়া শিলোনত 








রি বিজয় রলিল।- ্যহারাজ! কাম অবশ্য য দেশে 
গিয়া এ কথা. প্রচার করিবেন রি টু 
.. মহীয্াজ কলের মত প্রতিধ্বনি করিলেন? করিবে %... 
বলিল। “মহারাজ! : আপনার ল্করেরাও | 





_ বিজয়ক্ক্চ ব 
আপনা আপনি এ কথা, রটনা করিবে 1” : 2 
মহারাজ পৃত্তলিকার মত মত উত্তর দিলেন।, পকরিবে 1" | 
..... বিজয়কষ্ণ বলিল | প্মহীরাঁজ! যশোরে একথা 
অবশ্যই রটিবে। ইহা! নিবারণের আর উপায় নাই ৮... 

মহারাজ নিতান্ত উদ্দাম হইয়া মন্ত্রীর কথায় সায় দিলেন 1 
গায় নাই” ও.ক্রমে আপনার মনে এ নকল ুর্নামের বিষয় 
_ ভাঁবিতে ভীবিতে আরও দমিয়াঁ গেলেন? .. 
০. বিজয় বলিল। “মহারাজ! এ কথা দিলীতেও, জে 
| কালে রটিবে ও দিল্ীশ্বর শুনিলে আপনাকে সা করিবেন 1” . 
... যহারাজ এই কথায় নিতাস্ত অধৈর্য হইয়া গশ্তীর স্বরে 
বলিলেন।:  পবিজয়নকষ্চ! তোমার এরূপ বর্ণনার কি লাভ? 
ইহাতে আমার ক্রেশ বৃদ্ধি বই আর হাস পাইডেছে, মা) 
ইছাতে উপস্থিত বিপদের উপায় মাত্র বলিলে না। উপদেশ 
দিতে অক্ষম হও স্থির, টা খাক।  ঈশ্রয়োজনে: নর্থ 

বলিলে কিহুইবে? 1”. ১. 

বিজয় বনিল। মঘরাজ!। আপনি ২ যাহা না, 
করিলেন, তাহা, শিরোধার্য, কিন্ত নমন্ত অবস্থা জাত; না নাইলে 
. উপায় চিন্তা করা যায়না 1. সিডর 
_. : রাজা কহিলেন আন ্ জা বত  স 
 উগীয় চিন্তা কর ৫ রা 














|  ব্গাথিপ- পরাজয় ) 1৮৫ 
রিদয় রি 1 রাজ! । ছয় প্ারোহীকে ধনলোভ | 
ৃ দেখাইয়া এই ছয় জনের বিপক্ষ করিয়া দিলে ভাল হয় নু 11 

: রাজা কহিলেন? “ভীহাইকর 1: 

রর বলিল.। “মহারাজ! দ্বাদশ জন নী & হী, ও. 
ভাল হয়। তাহারা অবশ্যই পরাজিত হইবে। তাহা হইলেই : 
আপনর ছয় সেনানীর মান্য বৃদ্ধি হইবে )৮ 

মহারাজ বলিলেন | “ভাল তাহাই কর 1 | 

-বিজয়ক্ষ্চ বলিল । “তবে আঁমি সেই চিস্তায় যাই ।৮, 

_ বিজয়কৃঞ্চ এ কথা কহিয়া চক্্রীতপের বাহিরে আইলে ভাট 
আবার কহিল । “কেহ যোদ্ধা থাক এরই ছয় জনের সম্মুখীন 
হও। মহারাজ জয়ীর মান্য করিবেন! এক জন হণ বা 
বহু জন হও.সম্মখীন হও মহারাজের রাজ্যে কি এই ছয় 
জন ভিস্ব আর বীর নাই? এরক্গতূমে কি আ'র কেহ বীর নীই, 
যে এই ছয় জনকে যৃদ্ধে পরাজয় করিয়া সম্মীন-লয় ?1৮ 

ছোট চন্দ্রীতপের মধ্যে রাণী সরমণকে. কহিলেন “নরম! ! 
কি দেখিতেছ? এছয় জনের সম্গুধীন হয় এমত লোক এ. 
অরণ্য লক্করের মধ্যে দেখিতেছি না | বোধ হয় আজ মহারাজ, 
অপমানিত হুইরেন 1 ফিরিঙ্গি গঞ্জীলিস কি মনে করিবেন ? 
দেখিতেছ না? মহারাজ কেমন বিমর্ষ হইয়া বসিয়া আছেন? 1” 

সরমা বলিলেন । “ম1! রাজীর মুখ দেখিয়া আমায় দুঃখ 
হইতেছে । এ. রূপ তো কখনই ঘটে নাই । গতবার য়শো রে 
রখন, রণাভিনয় হয়, তখন মালিকরাজ ও. হজুরমলে দ্ধ বি 
্‌ যলাছিল। | -চেত সিৎ, কষ্ণনাঁথের, মহিত, ও ফতে দি. 
খবর সহিত যঝিয়াছিল।. এবার এমন হইল কেন?1৮. 







রা. নদ 





ক এরর বা ধপ-পরাজ। 
কী বলিলেন: ্ দেখ, কট ঘন ঘন (আহে র্ 
| তুরী বাজিতেছে। তথার্পি। কেহ দেখা দি ভেছে না! বেলাও 
আর অধিক নাই, বোধ, করি আজ ৷ সকলকে বর্ষ য়া ৃ 
ফিরিয়া যাইতে হইবে... 
সরা বলিলেন? এস আমরা ুর্ষার অর্পন করি | তাহা 
. হলে মানের জন্য গু ধন লোভে অবসযই যে কেহ না বেছে: অগ্র- 













র্ না রর 74 
বাদী বলিলেন । “ভাল বলিয়ছ | না! ! লা তা র্‌ 
(যমুনা সম্মুখে আলিয়া দীড়াইল। 
রানী বাদলেন। "বসন! ভূমি তে খাও ও বল, যে 
| কহে এই ছয় জন যোদ্ধার সম্মখী ন্‌. হ্ইয়া যুদ্ধে তাহাদিগকে 
পরাঁজয় করিবে, তাহীদিগ্রকে 8 আমীর গালের এক হা হার 
দিব ও বহু মান্য ৬ 
 সরমা 'কহিলেন পামারও হীয়কের হার ও ও সুজার। 
ক্টাদিও আমিও ভাতে বহু সম্মান করিব?” 
ইহা 'বলিয়াসরমা [আন ক হইতে দুই আভরণ খুলিয়া 
রর হস্তে সমর্পণ করিলেন।; বাণী মলতীকে কহিলেন | 
“মালতি! আমার ভাল হীরকের হার এক ছড়া বসুনাকেদাও ৃ 
মুনা ও. টা উভয়ে চঙ্াতগ কেনা বাহিরে গেল ও 




















না ীলল। “যমুনা? রক্গভূমিত 
যাওয়া উচিত ন নহে ॥ তুমি বেশ বদল ব ক্র চি 












করিল, রা কেউ রী / বব 

দক্ষিণ দিকে অসি বুলহিল। 1 বামে ছু ্ল ৮ - দক্ষিণ রী 
হস্তে অস্তঃপুরের শ্বেত. গতীঁকা. ধরিল_ ও অ রি লহ হইয়া: 
রঙ্গভূমিতে যেখানে ভাট ডাঁকিতেছিল, তথায়, আদিয়া উপ- | 
স্থিত হইল। বাম হস্তে তুরী উঠাইয়া বাঁজাইল। সকলের 
নেত্র সেই দিকে গেল তরী বাজাইলে পর. কহিল। হা 
রাঁজ প্রতাপাঁদিত্যের জয় হউক ।” আবার তূরী বাজাইল |. ও 
পরে বলিল। “যে.কেহু এই উপস্থিত ছয় ও 'জন' যোদ্ধাকে 
নশ্মুখ যদ্ধে অস্ত পরাজয়. করিবে, মহারাণী তাহাদনিগের 
ত্যেককে এমত হীরকের হার দিয্ন ও থে ষ মান্য, করি- 
বেন 1” ০ রঃ ৃ 
কপার সুর ভাজা পুরে বিল * শহারাজ পরা- ঠ 
পাদিত্যের রা  হউক।. যে কেহ অদ্য উপস্থিত ছয় জন 
যোদ্ধাকে সম্খ যুদ্ধে জগ জয় করিবে, তাহাদিগের, চর প্ত্েকে নু. 





















রাজ! কেহই সাং টার করিস না . শহর, এককালে? সত ্ 
ছুতাশনের ন্যায় হ্ইলেন। 7 আপন, নচোঁকিত ত্যাগ করিয়া ফাজার 





পি না 7 । মহারাজ প্র শি লেন 


| ৮৮ | বঙ্গারিপ-পরাজয়। রর 


নাই যে ছুয় জনের সম্ম, ধীন হয়। এক জনে হয়বা বিশ জনে 
রা এক শত জনে এই ছয় জনকে: পরাস্ত রা আমার 

নিকট সম্মান পাইবে ।” কেহ উত্তর করিল না. | 

: ষয়ুনা আবার তুরী বাজাইল ও. পুন রনী আহ্বান 
করিল ও শ্বেতপতীকা ভূমিতে পুতিয়া তাহা'র উপর আভরণ 
রাখিয়া নীচে দীড়াইল | কেহই অগ্রসর হইল না । মহারাজ 
হতাশ হইয়া মস্তক নত করিলেন ও ব্যাঁঘ্রের দিকে নিজ 
করিলেন! 

 স্ুর্যকুমার ক্রমে মহীরাজের বিরত চী। যোঁড় করে 
বলিল 1 “মহারাজ আমার এক নিবেদন আছে 1” 7. 
_ কাজা উত্তর করিলেন “হর্ষকুমীর ! তৌঁমীর কথা শুনিতে 
আমীর কর্ণঘয় সদাই অভিলাষ করে 1. বল কি বলিবে।” 
_ সুর্ষকুমীর বলিল। “মহারাজ ! কাঁয়স্থবংশে জন্মগ্রহণ 
রা রাঁপুফষ কলঙ্কে আমার পবিত্র কুল মান দুষিত করিব 
| বীর বংশে জন্ম! আমি আর. থাঁকিতে পারি না! 
৫ | করেন তো রঙ্গভূমিতে ০৫৫ যারে, 

রাঁজা বলিলেন ।. “হুর্ষকুমার ! মি রাজপুত্র তঙুপতুত 
বীর বাঁক্যই বলিলে, কিন্ত, তুমি ব বালক,.নবীন ঘোদ্ধা, একাকী 
এ ছয় জন প্রো বোদ্ধার সম্মুখীন হওয়া কেবল পরাস্ত হ্ই- 
বার কারণ, মাত্র অতএব কান্ত হও, বারাস্তরে ষ্ একাকী 
মালিকরাজ ঘু যুদ্ধে র করিবে তখন যাইও, 1” এ ও 











ই গর ্ত স্ | আগার ভাট ডিনার রা কাস্ত 
ইয়াছে, কেহই অগ্রসর হয় নাই ! আপনিও ডাঁকিলেন, কেহ 


ব্দাধিপ-পাজয় ৮ 





হানোহীও পপ রে রে টা বি সি বড়াই 
তুরী বাঁজীইল ? বমুনণও তরী ই লাল ছিপ | 
রা সালা বাজি | জেরী ঠজিল। 7. 
. সুর্ষকুষাণর এভ শীত্র চলিয়া গেল, যে. মহীরণড 

কারে সময় পাইলেন না । উহার. কখন, প্রেত: রোধ ধহ্য় 
নাই € যে কুর্যকুমার যদ্ধ মামিবেন বিজয়কৃষ্কে ডাকিয়া বলি- 
লেন! “বিজয়ককষ্ণ ! (আজ কিকুপ্রভাত! দেখ হয়তো হুর্ষকুমার 
ৃ হইতে আমাঁদিগের মাতা কাঁটা যায়৷ সে বালক, উত্সব ঠা বৰ. 
নিবারণ মানিল না । দত্ত করিয়া অত্যন্ত ধাদ্ধীদিশেরসম্ষ: 

ূ খীন মি আক্ষণেই পরণস্ত হুইবে। তখন, আর. আমার পু 
' অপমানের সীম থাকি ূ কবে নাঃ, আমার এ কালের: পোষিত টা 
























যাহা ইউকষ মাহে ধক ট্ রে জয়হ্ক। ] টা ধ উপরি, কর?” 
রি বিজয়কৃষঃ বলিল: এশার 1 আর জয়ের উপীয় নাই ই 
* যোদ্ধুসিং ২হ্থোপম-ছয় জনের সহি যখন কুর্যকুষার একাকী রণ 
| আরা ফি িগানাপরাগান পৃরিতা 
মি, ০ 

















পে মর নী, হাক বি বিপদে ক্ষ 


: 11 ০ 


যাইতে দেখিয়া ভীত বলেন ও ও কাধে 








রবে? ভা পীর কি জ্ঞান নাও যে, এ বসার খর 
জয়ের লেশমাত স্তবনা নাই? 1" 28 
ৃ অরমা ভীত্ত হইলেন ও ডি 
ক ৃ হিত, হইলেন, | উহ র্‌. 
নিশ্বাস ত্যাঞ্ধ করিতে 








জি লেন -কলদীর দার কায ৭ পরীর 
১ পানে সাহা লে 











মান, ও হয়তো: তিনি ২ মত জন | অতার্ার পি 
কতই কষ্ট আছে! মালতি! অখমি' সকল দ্য দেখিতেছি। 
আমার ভরিষ্যত আর ভাঁবিতে পরি” না আশমখর হৃদয় 
বিদীর্ণ হইবে: এমনি পোড়া অদৃষ্ট ও এমনি, আমার দৃষ্টি 
কদর্য যে, যাহা: সুখে নথ হই, বিধাতা ভাহাঁর রি মন্দ বিধান, 
করেন । আমি অর্থ প্রার্থনা করি না, যশ চাহি নী, রাজ্যতোগ- 
চাঞি না, কেরল মনে মনে ভাল: বাসি কিন্তু দুষউগরহে তাল 
বাঁসিভেও দিবে না। সুর্যকুমারের একবার ভাবা কর্তব্য ছিল।” , 








রর মভ কা বালিলে 1 


মালতী: বলিল 1 -«কেন সরমা। ?. / আমিবি রি যার বা 
লাম? ভোনরা হে হে অন্ধ হও 1: সা না? ভিলাঁষ 











দলের প্র ্ ৃ কে: দেখিলেন « ও. আপন ক লইয়া, এমন 
জীইলেন' ষে,; বিপক্ষের অন্বগুলি চ ধর য়া উল 
জানাযা খানকী রাহ: ইনুর গতীর 
নিনাদে দশ দিক পুরিল। তৃরীশব্দ ক্রমে দুরের বনে 
প্রবেশ করিল 1. আর কিছুই শুনা যায় না । তখন দক্ষিণ দিক 
হইতে আর এক জন যৌদ্ধ রঙ্গভূমিতে অশ্ব চালাইল |. “সেটি 
মহীরাঁজের সহজ পদাঁতির অধ্যক্ষ? : ভাহার নাম মীরণ । 
তাহার পশ্চাতে আর ভিন জনা অন্বীরোহীও রঙা 
নামিল! তাহারা রক্গভূমিতে মিয়া একবার : চির হইয়া 
চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিল ও পরেই অভিবেগ্নে হর্যকুমণরের 
পারে াণিরা দলভুক্ত. হইল! কিছুক্ষণ পরেই তাহারা 
প্রত্যেকে তুরী বাঁজাইল |. রণবীর-বাঁহা্ুরের দলস্থ সকলে 
স্বস্ব তরী বাজীইল। তৃরীর শব্দ ভু হ্খস। তুরী শব্দ 
থামিলে ভাঁট' আবার থভীর স্বরে বলিল। ন এক্ষণে আমার 
তিনবার ডাকা ্ইযাছে। বাহারা ও মাসিবার তীহাঁরা আলি- 
য় যুদ্ধ হই বাংল? 



























নাঃ করিলে ভাহার উপর কেহ মা | জজ রী প 





বঙ্গাধিপঁ-পরাজয়। ন্৩ 


এক্ষণে যোদ্ধাদিগের, যে ঘে অস্ত্রে ুদ্ধচ্ছা হয গু. প্রকুত কি 
-ল্পঃ মাত্র যেরূপ বৃদ্ধে- অতি ষ হয়, তাহা যোদ্ধারা 
4 কন?” ভাট খামিল । আবার তরী, বাঁজিল+...-- 
_ ুর্ষকুমার অগ্রসর: হইলেন ও আপনার. বল্পমের শাণিত 
অগ্রদেশ দিয়া প্রথমে কষ্নীথের ও. ক্রমে বাঁকি পীচ. 'জনণ'র 
হৃদয়দেশ পরশ করিলেন]. উহার দলন্ছ বকলেই লেইরণ 
করিল 1. | রি 
সকলে সিহারিয়া কা রি কি রঘ, নিশ্বাস 
ত্যাগ করিলেন ও বিজয় প্রতি: বলিলেন? «বিজয়কষণ বৃ 
দেখ নির্কোধ বালক কি হাকীম উপস্থিত করিল অনর্থক 
রক্তআব করিবে ও হয়তো এই অকারণ আপ্তরণে আমীর উৎ- 
কউ সেনাপতি কয় জন নট হইবে ৷ এ  র্বাচীনটার কি ৮৮ 
ভয়ও নাই ?1৮ 1... তা 
বিজয়ক্ক্চ বলিল শযারাজ। এ নলের ৭ 
পিক, 'রাজ নির্বংশ হইলেন” হি ৃ 
ওদিকে ছোট চন্দ্রীতপের মথো সরমা গে ছে 
তাঁহার রর ছু বাস মাত্র বহিডেছে 1 খে ব বাক্য চা ১ ই 

















পর হতো 





আর: হইল) গিট বস ঘন দ খলীন কানে 
লাগিল। : পন সু না হইল, 'পদাধাতে 
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না যে া মনও আর স্থিরহ না। উ. হর 
হী, উভয়েরই দক্ষিণ হস্তে শেল, বাম কটিতে ভলবারী ও. 
বাঁম বাহুতে চর্ম 1 উভয়ে মরি টার ্ি হয়ের নার 





- স্ফনাথ বলিগ । ধফমঁর ! 
য়াছ? সা না করিয়া থাকতো একবার 
তর্পন'করিয়া লও] ভৌমার পিতৃলোকেরা অদ্য শেষ গণুষ 
জল-পাঁইবেন। এখনো বলি, পরাজয়. মানিয়া! ক্রিয়া যাঁও 1 

র্ষকুমার- (কিছুই বলিলেন না 7 রি দিবার মধ্যে নত 
নিষ্সীডন করিয়া এরবার হুঙ্কার দিল। : এরি 

্বঞচনাখের অন্য-পীঁছ জন যোদ্ধা কৃষনাধের পশ্চাতে 
দীড়াইল। :.হ্ষকুমীরের চাঁরি জন: এক. দত ডাই রঃ 
ভাহাদিগের প পশ্চা নার অস্থারো রে ধ মী দডাইল 1. 








(উতরেই বিছায়েখে অ চালনা করিলেন |. 

ধুলউদ্ডিল | বি ডুই ই দেখ গেল না । অরমার, প্রাণও গলির 
নে উ রি ্ 1 চেন । ।+ চিত্র পুত্তলিকার মত এক্বৃষ্টে: 
চাহিয়া রাহিলেন। অনিমেষ বিস্কারিত লোচন- ঈষৎ উ্মী- . 
লিত ওষ্ঠদবয় ৷ বক্ষের ঘন ধন হিন্দৌল। কিন্ত ভৎবশীৎ 
বজ' শীতের মত: একটি ব্ধীনা শুনা: গেল? হার, 
পরেই দেখা গেল হে, ৮ উভয় ঙ্ারোহীর শলদণ্ড তাঙ্ষিয়া 
টুকরা টুক্রা হই সাবার পশ্চা; 
রান খা কি ডা মাছে! সরমীরও. সহসা 
মুক্রিতনেত্র লতৃফে ্রমারের সী ল্য করিতেছে 
কপোল হইতে ব্তনা শ্রবপমণত্রে লাগ আবার ক্রেঘে- 
পবিত্র কমলপ্র্ সুখকে আক্রমণ করিল। : লক অন্য 


























উভয় বোন্ধাকে হুতন শেল দিল: মহারাজ .রিশ্রামের 

য অগপক্ষণ: দিয়া আবার ভূর বাজাইলেন। অমনি ই 
যোদ্ধা পরল্প রের বিপক্ষে দৌড়িল ; আবার একটি বঙ্ীনা 
শুনা গেল. জার, সরমা সংজ্ঞাহীন বাশ্পাকুল ললাট 
কফনাখ হসরুমা রের আহহ বলেআগন: অন্ব হইতে নির্গা+ 
তিত য়াছিলেন? রি পরক্ষণেই দীড়াইয়া আপন কটি 
দেশ হইতে তলবারি লইয়া অভিবেগে চালাইতে লাগিলেন? 
হর্ষকুমর কফনশথকে। দির দেখিয়া আপন অশ্ব হইতে অবভীর্ঘ 
হইলেন ও তলবারী লইয়া কফনখথকে আক্রিমণ করিলেন! 
কষণনাথের হাভ শিখিল হইল | কু িককফমাথের আশীত 
অতিক্রম করিস ভাঙার শিরেদেশে খরতর:অসি বিকট 















আষ ডাহা, সন্দেশ বহি 
| ৮ ্বহও ও ও ডি করিতেন কিন্ত. পশ্চাঁৎ হইতে: হজ্রমল 
আসিয়া রযকুম্টরেয় বধোদ্যত-হস্তের' উপর, 
অনি মারি বে. হর রে কি ঠ্ৰ রঃ করিয়া 








উঠিল ও হস্ত অবশ হুইয়! ঝুলিয়া, গ'ড়িল, কিন্ত, হু 
.অনিও বর্ষে কিক খণ্ড খত ইল. সুর্যকুমার স্ব 















. দৃড়াই ৮ কাধ অসি লইয়া পা ন্‌ 
মনি মাঁলিকর দৌঁডিয়া, খড় উঠাইলেন 

লিলেন। দর্শকর্ীণ, এককালে 
৬] রর. মালিকরাঁজকে, দেখ?” 

সুরাইয়া বি তর মত হস্ত-সঞ্চীরণ 

নং র দিয়া উচ্চ হইয়া দড়াইলেন। 
শমাতর জান, পাইয়া যেমন: 'দেখিলেন অমনি 
রাঁদেশে এক আঘাতে 
হিঃ ই ডিলেন অমনি 
সস _ালিকরাজ ব্হা 














সবারি॥ রক । আঘাতে ভারী কার নে 
| আতনযে সৃখপিণের মত অঙ্ক হইতে বুি না 
ৃ চন্য পাইয়া আপন: অশ্বে  আরোহৰ করিল 
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সুর্যকুমণরের দলের উপর, আক্রমণ করিল |, ক্ষণকাল ঘোর, 
যুদ্ধ হইল! .কে কাঁহাকে মারে, কে. কোথায় অশ্ব চালায়, 
কিছুই দেখা! যাঁয় না, কিছুই শোনা ষাঁয় না। কেবল খুলী মেঘ, 
অশ্ব পদ্দাধাত গর্জন ও মজ্জের চাঁকচক্য। অজ্ঞাত বীর কিন্তু, 
কাঁহাণীকেও আক্রমণ করিলেন: না কেবল অন্যান্য ফোদ্ধীরা 
আক্রমণ করিলে অস্ত্রচালন দ্বারা ভাহাদের ফিরাইয়া দিলেন ! 
ক্রমে যুদ্ধক্ষেত্রে তিনটি রথী পড়িল! তীর পরক্ষণেই 
সর্ষকুমার হজুরমলকে নিরশ্ব করিয়া আপনার প্রকাণ্ড কুঠারা- 
ঘাতে তাহাঁকে' সুমিশাযী, ও মালিকরাজকেও সেই. অবস্থায় 
রাখিয়া কফনাথের শিরোদেশে শেল লক্ষ্য করিয়া বিষমবেগে 
আঘাত করিলেন কফনাথ, অশ্ব হইতে পীতিত হইলেন । 
| অমনি ুর্ষকুমার আপন.অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হয়া কষ্ণনাথের 
বক্ষম্থলে দক্ষিণ পাদ দিয়া তলবাঁরী উঠ চি কহিলেন 
“পরাজয় স্বীকার কর, নতুবা তোমাঁকে যমালয় পাঠাই ্ 
কবকতনাথ কহিল “কি! তৌর কাছে পরাজয় ?1% 
মহণরাঁজ প্রতাপাদিত্য আপনার সেনাপতি অবস্থা 
দেখিয়া যুদ্ধ ভরক্ষের ভেরী বাজাই লেন ও কহিলেন :৫ূর্ঘ- 
রি | উহ্ণকে প্রাণে মারিও, না, ও পরাস্ত হইয়াছে | অদ্য-. 
কার যৃদ্ধে তুমিই বীন্প।” কূর্কুমার আপন পাঁদ উঠাইয়া 
অন্তরে গেলেন ॥ পুরা মৃত, তিন: যোদ্ধার শব উঠা- 
ইল । দেখে-ভেক খাঁ চে; লিং ও অপর, একটি টি ্য়মানের 
দলস্থ সেনাপতি... হুর্যকুমা; বর. লা 
পরায় রে ছিল বলিয়া মর কেহ 





















৯ আছিস পরাজ। 





ৃ জন অ স্ব? রাহীকে ক ২ কর। আমি হার ও ও ১অজাত 
যৌদ্ধাকে আনি 1৮ এই বলিয়া রঙ্গভূঘিতে ৭ নামিলে দেখেন, 
: অজ্ঞাত অস্থারোহী দক্িপদকে আপন অশ্ব অভিবেগে চালা- 


যা াঠের পরী মাঝে গিয়াছে তাহাকে নান করি- 








্ বার ও বা্াইলেন, লে সশুনিলনা।, পরে এক জন; : 
অশ্বারোহী রীজপুকষকে তাহাকে ডাকিতে বলিলেন, কিনতু 








... আফিনে দি । মালিকরা € চেতনা পায় যা অঙ্গে কারো" 
হণ করিয়া রঙ্গভূমি ত্যাগ : করিয়া আপন শিবিরের [দিকে 
গলিয়া গ্েল।; 'হুরমল ও কফনাথ ইচতন্য পাইয়া আপন 
শিবিরে 'গেলেন |. মহারাজ ু্ষকুমীরকে অঙ্বে আরোহণ 
রি করাইয়া য় অন্বের বল্গা খরিয়া চক্্রীভপের ভিতর লইয়। 
_. গেলেন ॥ অর দিল? হোৰতবাক্িল । ৪ কসিন 
. এভেরী বাজিল | 

রঃ সরমার আর আমোদের সীমা ঠ্ষ সরমা প্রেমে জ্বীন 
ভুত), সুখ উলিল | মালভীর কঠধারণ করিলেন আহা 
.. প্রেষের বন্ধন দু হইল বটে, কিন্তু তাছে উভয়েরই সুখ 
 উপজিল। মালতী বুঝিল। রমা, পাইল। মালভীরও মন 
, মজিল. আধ- মুদ্রিত নেত্রদলের লোম: নরমঘায়, কোমল, 
.. কপোলে মিলিল । -সরমীর উচ্ছীলিনড মনের উললক্ষিতোর্সি, 





বঙ্গ প-পরাজয় ] ্ টি. 
নয য়ে নি ন মালভীর বত ন-ুগলে লাগা 
ঘ্বিগুগ বলে. রত কে লাগিল। কি পি প্রেয়! বি | 
সাদর রার্থনীয় খে! : পির 
পরে মহারাজ. আপন 'োঁকিডে হুদার বাইয়া 
্‌ আপনি এক রাঁজপুকঘ আঁনিত খন্ব লইয়! তীহাকে দিলেন 
ও উত্তম উদ্ধীব, রিট ও  উত্ত অন সকল তাহাকে দিয়া | 











| মহারাং টু ১৬ গঙ্গালিশ ও. 'অন্যান্য বাজ. | 
] ক দলবন্ধ সা রাজবাটি দিবে রং চিল ল ॥ পথে গা, রি 
মম 25 ধাললেন রঃ 
| গঙ্গালশ 'জগকে ক বালিতেছে 1.1. 
“মহারাজ পু রে শুনয়াছিলাম: যে 
গজ, আত, হোত এ সর রণ-সরঞ্জাম কেবল 
স্বর ব্যবহীর করিয়া থাকে, [1 ভীহার অনুমতি ভিন্ন অন্য 
:. ই বাবহার করিডে, পারে না | আপনার ইসন্য মধ্যে নেই. : 
- সকলের ব্যবহার দেখিয়া সূর্কুমারকে জি্ঞাসা মালা 
 যেআপনি কিদিলপীশ্বরের অনুমতি লইয়াছেন? তা 
মহারাজা সাহস্কারে'বলিলেন। “কি! দিদী বরের রর অদু-. 
মতি |. কেন. অতয়ঃ. নহোবত, অন্যে ব্যবহার না | করিবে? | 
বাদসাঁহের নিবারণের কি ক্ষমত। আছে। ধার পদ, 
ব্যবহার করা অপেক্ষা মা করা ভাল যি 
এইরূপ কখোপকধনে সকলে রজপুর: পরবে করিস 





























রি টের পদ্ম, রঃ 


| ববপাভি ভনয়ের গর মহারাজ রভাপাদিতা আপন ঘরে 
রা আসিয়াই বিজয়ক্ষ্ককে ডাঁকিলেন। বিজয়ক্চ উপস্থিত 
ৃ হইলে বলিলেন! বিজয় । 1 কফনাথ, সেনাপভির কুশল 
বল  স্ষকুমারের সহিভ রূপে ভাহার, কোন সা সাংঘাতিক টি | 
লাগে নাই |" | 
| বিজয়কফ বলিল। প্রহারাজে পুন্পরভাগে কুফনাথ 
সবস্থ শরীরে আছেন । আপনার সাক্ষাতে আসিতেছিলেন । 
কিন্তু পথ হইতে ফিরিয়া গেলেন. বলিলেন, “আমি আর 
এ সুখ কি করিয়া হারাজকে দেখাইব ! দ্ধে কেন আমার 
তু হইল না৷ । আমার কানে চোটগাছে ই অথচ 
লাম 7 যাহা হউক হৃযুমারদি্রী হইতে 
ছে । মু রাজ বৃ কৃষ্ণনাথ নিতান্ত 
দা সিকরাজ এখনি আপনার সহিত 
ই করি বে বর সে. বলে, দ্ধ ₹ জয় পর জয় [অবশ্যই আছে 
আর গে র ্ষোতাপেক্ষা সত চি হওয়া কর্তব্য 1 মাদিগের | 















টা বীর খল বি, রা রর বর লাথিতে 
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পারিলেই ও আমন! অক্রেশে মানসিংহকে ভাঁড়াইয় দিব। 
কেমন তোমার লোক বর্ধমান হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে 1” 
_-বিজয়কৃষ্চ বলিল |. “না আজও আসে নাই। অদ্য বর্ধ- 
মীন হইতে কতকগুলি ব্যঘসাই আসিয়াছে, তাহাদের সুখে 
যা শুনিলাম, তাহা বড় জুখদ সমাচার নহে?" 
| রাজা বলিলেন | “ভাহীরা কৌন আরামে বাস করে 1” 
বিজয় বলিল । “এক জন বসস্তরায়ের এলাকাঁয় থাঁকে, . 
বাঁকি কেহ বর্ধমানাধিপের প্রজা, কেহবা বালে্রেরবাসীনদ। 
আর দুই জন ষশেরের লৌক ও ছয় জন ঢাকার 1” 
রাজা বলিলেন । “যশোরের লৌক ছুটি কে?” রর 
_ বিজয়কৃফ বলিল। “রাঁমপ্রসাদ, বারুর লোক! ইরা 
সর্বদাই বর্ধমীনে যাতায়াত করে?” .... ডা “ 
রাজা বলিলেন। “তাহারা কি জমাচার দিল15 | 
_. বিজয়ক্ক্চ বলিল। “তাঁহারা বলিল, দিদী হইতে ফোঁজ 
আসিয়া বর্ধমীনে উপস্থিত. হইয়াছে । দিলীতে এক্ষণে 
জাহাঙ্গীর বাঁদসাঁহ হইয়াছেন কুলিখা নবাব বর্ধমানাধিপের 
নিকট দিল্লীর লক্ষরকে ্সভ দিতে পন দিয়াছেন। লক্ষর 
অতি রগ দি ডখার নানক টা য় 
ই লেখানে অনশ স সকল স সি পা 1 ০৪ 









কথা লনা না ফুষিতে পাছেন। ] কাহার মত ঠজয়কেতে 
লোককে এক্ষণে আমাদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা কর্তব্য নহে! 





সাছে ” টু চি ৭ 
বিজয় বলিল । রা না 
. জাই লন । “সে চিন্তা করিও না) আঃ না বিচ হধরক 

জাভা পরা 
ক্ষরপুরে আছেন! 7 নু ফি সত্য 
এজাজ, রলিলেন। * ূ শখিপাতো! আঁমাঁয় এমত লিখি- | 
হজ পর ঘসা হলাম লা 
রর পত্রের উত্তর দেন নাই, কেবল অন্য কথা 
রি পেবে আমার মনির সাঙ্গ ফা 4 করিতে ইচ্ছা করিয়া- 




















১১২১১ ্‌ (বলিল 1. «আমি বো ধ কারি, 'আনুপরামও আখপ- 
৬৮ ঃস্রণ হুয় না, ২৮৮ যে অন্ুপ- 











 ব্াধিপপরজ . ১৬. ২১৯৩, 





কাজা মলিন, কেন, : 

কি ক্ষাতি হইতে পীরে 18, সন 

বি জয় র্‌ ক পপ ক্ষতি, এখন মি রে ই রর 
কু শক সমন করা কি বিখেয় 

সলেন। “মা বিডি নিত আছে।' আমিও 






শাক শর + না নয ক 











সিদ্ধ না ; ক না রলে, ক কনে ্াগকরযো। 1. 

মা হয়েছি। তোমার, কথা গুলে: টা রা 
প্রতিজ্ঞা করেছি: যে আর ভাবিব না কিন্ত শে 
কোথা, থেকে « এসে 1 লে /ষে, ছুধ তা কি কখন তুলতে পারি 











পাঠীন না, সন আরভীর অমতে- 
রই বা: কারণ ফি। আপনি-রাজপু্, যোগ্য পাত্র, বলবান 
রূপবান্‌ তাতে আবার ক্ষণে বযং -রাজা। তিনি, রাড টু 
চেয়ে অবশ্যই কুখে থাকবেন 1+... | | 

রাঁজা বলিলেন ।: “আমি”-কি. বলতে বা, রেখেছি? 


প্রথমবার বসস্তরায় বর্তমানে যখন রায়গীড়ে ফাই, .কেন তুমিও... 
জান, আমার সে বার রায়গন্ড যাইবার ২ দেশখ্যই ভাই ছিল৷ ্ 
নতুবা খুঢা বায়ে সক্ষে দেখাকরা অপমণর ভিজ শ্রর়ো-... 
জন ছি না। 











সঃ বঙ্গধিগ, পরাজয় |. 


বিজয় বলিল নন ভা সত কি পপ 
বলেন নীই 1৮ ক 

রাজা হালিলেম। পপ বলিবেন না কেন।. টং 
বলেছেন? তিনি বহি লে ন্‌ “মহারাজ আপনি রাজবৎ শী, 
রাজা, তাঁছে আবার রূপযৌবন লম্পন্ন। আপনার মত স্বামী 
পাওয়া আমার পক্ষে মীন্যকর বটে, কিন্তু, ইা 'কোন ক্রমে 
সুখকর. হইবে, না। .আপনি ক্ষান্ত হউন। আমার অপেক্ষা 
দ্বপসী কত শত দাসী আপনায় আছে ও মনে ব্বরিলেই পাঁই- 
তেও পারেন? আ শীরআপনাঁর সহিত কখনই মিলন' হইবে 
না; আমি এক প্রকাঁর বিরাছিত বলিলেই হুর ?' ভাহীতে আমি 
বলিলাম যি বিবাহিত জ্ঞান কর, তবে আমীর বোধ হয় ভূমি 
| রী-কচুর' ০ 'র আর সমাচার পাওয়া বাঁয় না! 
- আমায় বোধ হয় সে আকবর সআটের- কোন, যুদ্ধে দেহ 
য়াছে। বিজয়ঙ্ক্ণ ! ইন্দুমতী আমার কথাটি শুনে 
 নোরাইলেন, আর ভীহার নেত্র হইতে অশ্রু 
সাহার মুখ জখিয়া আমি আপনাকে 
























ন1তাহাঁর চিত্ত! যন ছুই দুর কন. আপনার! মত 
পুকয়:ক্ষি অ তি. স ॥ ও জর নো পরায় স্বীকার | 








হয়েছে। 1 ৷ আমি অবশ্যই 
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তাহাকে, আমার অহীন করিব প্রেমে জয় করিতে পারি 
নাই, এবার রল ও' কৌশলে, অবশ্যই কতকাঁর্ষ হই তুমি 
পুন্ঃপুন্, আঁর আমাকে বিরত হইতে রহিও'না £* আমার. 
তোমার কথা শুনিলে রাগ জন্মে আমার ও আর, বিরত কর 
সময় মাই 1৯.:..7742শ 
 বিজয়ক্কফ্ণ অতি চতুর রা মর অহারাজকে' মহা 
সময়ে সময়ে এইরূপ. নিবৃত্ত হইতে রি দিয়াছে, ততবারই 
মহারাজের বিরক্তি দেখিয়াছে ভুয়োতুয়, শ্রতাপাদিত্যের ও 
মত স্বার্থপর ও 'সাহঙ্কীর রাজার, বিপরীতাচরণে আপনার 
অমঙ্গল জ্ঞানে ক্ষীত্ত হইল | মনে মনে, প্রতাপাদিত্যকে নিন্দী 
করিয়া এককালে মত বদলাইয়া কহিল, “মহারাজ আমি কেবল 
আপনার প্রেমের বল পরিমাণ করিতেছিলাঁষ রঃ এক্ষাণে বব 
লাম,আপনি নিভীত্ত অনিবার্য । অতএর মহারাজ যে পরান ৬৪ 
করিয়াছেন, ভাহাতেই আমার মত। কিস্তু, আপনিযে র্ধ- 
নিকট, নিহবেন, আপনার সঙ্গে কি রা: রঃ 
রাজা কহিলেন এনা (কেবল আমি, গ্র্জালিস ও 
নাথ ভিন 'জনে, অঙ্বে'ঝাইব 1". আমাদিগের সঙ্গে আর রঃ 
কেও যাইতে হুইবে: না; ইক এখন: গ্‌ লিস আইল না 
কেন? দেখ কাহাকে বল, গ্ালিসকে ভাকিয়া দেয় ৫ টি 
বিজয় জার সম্মুখ হইতে; চলি যা'গ্োল 13হা রা 
৯ প্রবেশ করিলেন! 1 দেখে নখে রমা] ও মহারশী"বসিয়্া 




























ন্‌ ঃ দি ] ৪ 
্ রর এ 1 | য় 
রঃ ও পু টু উদ টা : নও. 
$ তং 07 12২ ৫ 
৪0:৯০] ৬ ২.5 8. 81522578514 চা ১৪:৮1 4 র্‌ 
“আপনি এ এক্ষণে ্াহ রন কার ০৮8০ 
1১৭ (551 : ছা 2 এ হরি, 
নিত ০ 8 ২ 5৩ 7 £ 
লবেতে ঃ 


47884 দি; ০ টি ৮০ 7 ০ সি 7814 পিতা 25: 
তা ্ হা রর ্ ঠা 2: 4 28 8 ১ 
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২ 458, নর 3 নব ঃ - না ৮:০5 2 ॥ 8:৫১ 
ঠা 2 রঃ রহ শ শশ 287 27 তা চর 
বৃ. ন্‌ ৪6777 দা দু ঞ 8 ্ ৫ বত , 

নর 6৮ ই ঃ ১১, রঃ ঁ নথি, ২ সি 
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হারা করিব । ক ্ষকুমীর এখানে,আ ক রন 
ৃ অদ্য বু করিয়ঃ খাওয়াইও 1” ব্লাঁজা বাহিরে র্‌ নয়া 
ূ্যকুমণরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে বলিলেন রঃ পর ক্বকুমণ 
এক্ষণে: আমার অবকাশ নাই, আমি বর্দমনাধিপের নিকট 
(লললাম। যাও দু কাকী খাও সায় কালে একত্রে 








এন করিয়া বলিল? স্থালকী কোথায়, ক হুমাকে জা ডাক, 
আমার হার শু মান্য য চাই), রনীকে গিষ়্া, বল। সরম! 














এ ধি দালানে ্ান 5 গকেই রঃ ই ও আমি স্বীছ- 
পাইয়া সরয়া টব বি ঘরে গেলেন, হরয়কুমার বাণা 





গ্রেছেন আনি ্ সকিতেছিসরদীকে 
:. সরমা বলিলেন! মা শা যী 
একটা. কার্যে বাস্ত আদ্ছি 15... 











না হু রাগ গযনোস্মধ চর বলিল, আমার ্ কুক 

মীন্য করিবেন, স্থির করিয়াছে দ7::::28 1, 

বাদী বলিলেন । «আমি তোমাকে কি দিতে বাধ রাখি, ; 
| ছি তুমি বল দেখি, কি দিলে তোমার ভাল হয় বশ টা 











| নী বলিলেন। মায় হার নি টা 





- সুই কঃ মার রসরমা ঘরে প্রবেশ করি দেখেন, ও সরমা, এক. 
ৃ খাটের উপর বসিয়ী একটি কাগজে চিত্র জরি কতেছেন হর্ষ. 






কুমীরকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া না য়া কাঁগ; ্ 
নাগিন বাকের ভিতর রাঁখিলেন 1. ৰ রা 
বার ব বলিল, ৮ “রমা কি রষে র্যস্ত 1. তা 








বলিল, 4না কথায়, রর না, নম কে ক হা রিয়া বাহির, 
করিয়া দাও নতুবা এই আমি.বসিলাম.।” সরনা হাসিয়া, : 
বলিলেন, চিন ্স, আমার তাঁতে বিশেষ ক্ষতি নাই 1৮. 
হর্ষকুমীর.বলিল | “কৈ আমাকে কি না! /” 
নরমা বলিলেন দা ভোমঘণকে.কি.দিলেন | 
হুর্যকুমীর “বলিল. 1 “তিনি, আমাকে তাহার কে খা 
দিবেন বলিয়াছেসধ এক্ষণে তুষি কি দিবে তা বল 


সুখ ও  কছিপপরাগ 





সরমা বলিরেন । আমি, তোমাবে | ক.কি দির, ভা! এখনও 
| সির করিতে পারি নাই! তুমি বল দেখি আমি কি.দিব?* রা 
সুমা মৃছ মন্দে হাগিল”ও সরমার প্রতি স্থির দৃষ্তিতে 
দেখিতে. লাগিল, সরমা, একবার চক্ষু দিয়া হুর্যকুমারের প্রাভি.. 
দেখিলেন] চারি চক্ষে মিলিল 1. আহা! উভয়ের কি দিব্য 
আনন্দ জন্মিল ।. উতয়নেই পরস্পরের, মুখ, ব্যতীত আর কিছু 
দেখিতে, পাইল না।. আর কৌন চিন্তাই মনে নু, মনে 
আর. কোন, ভাবই নাই। কৌন শব্দই আর কর্ণে যায় না! 

পরমা কিছুক্ষণ, রের চক্ষের “দিকে দেখিয়া অমনি 
শে পা কিল, নি কিছুই দেখিভে পালাই । 
্পন্দরছিত হইয়া পা ১ থাকিয়া হর্ষ- 
গা এালযষা। ফি নার 

















. অরমা বলিলেন। দা ভোমাকে হা দি মি মল 
জানিতে পানে, দেখনা জাই বাকি ক্ষার 
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লি হ্ন।, রিমার বয়ক্রম ক্রম এখন রর বাইশ বৎসর, 
তিনি'সরমা অপেক্ষা প্রায় পচ, বৎসরের বড়। কিন্তু চির-. 
কাল'সরমণর সহিত একত্রে ধলা করিয়াছে ও সরঘাকে যেন 
আপনার কণিষ্ঠা ভগিনীর মত দেখিত। অস্ত মহারাজের রি 
ছুই তিন বার: কথাপ্রণাঁলী শুনিয়া. ও রাণীরও জারি 
দেখিয়া তাহার মনে কেমন, নুতন: তাৰ জন্গিয়াছিল 1 রিমাবার 
এক্ষণে ঘরমার প্রতি দৃষ্টি হওয়ায় কেমন হৃৎকম্প হইতে 
লাঁগিল। সরমা যদিচ বালিকা, কিন্ত প্রায় এক্‌. বসরের 
অধিক হইল হ্র্যকুমণরকে দেখিলেই কিছু লজ্জিত হইভেন, ও 
কখন কখন তাহাঁর কোমল গণুদেশ' আর্ত হইত 1. অগ্কাঁর 
চক্ষুমিলনে তাঁহার সেই ভাব আরও বাঁড়িল ও ূর্ববপেক্ষা 
হুরষকুমারের আহারের প্রতি অধ্থিক দৃর্ি রাঁখিলেন:| যদদিচ 
তিনি স্বয়ং কিছু বুঝিতে পারিলেন না, কিছ সু রা 
সেটি লক্ষ্য করিয়াছিল! . . | 
্্ষকূমার আহারাস্তে সরমার ধরে গান থহিয়া ক 
টি রা রাঁজসতায় উপস্থিত হইল দেখে রাজা 
নাই ঃ ্ধমানাছিপের নিকট গিয়ীছেন। : সভায় 
আছেন | বিজয় র্ষকুমণরকে দেখিয়া 

বলিল গার যুদ্ধে পর রি 'র 98 























৩ বন না কমা ুদ্ধের বাহিত কপদেই 











্‌ রি শিবিরে নাই?” 


৯৯১ নি বদাবপপয়ালয॥ ]. 


ি ্ 





 আমিঃব্তহ টা াহার শি জা কু মিলা, সে 





ক খা "থপ জামার পানী 


.. সহজিম “পীঠাইঃ ছি বেদ কত আগ 





নি একটি থান নোহর মাত্র (লইলাম। দেই রূপে অন্য 





কক, জনার বঙ্গে হিসাব ঢুকিল? ক্কষ্জনাথ আমার বোধ. 


য়াছেন, কিন্ত ভীহার কনধ হইবার কারণ 





শা কর্তৃক (পাজি হওয়ায় উহার দু 'খিত হওয়া 
| উচিত নয়") জয় পরাজয় কাহারও হাত নহে, টবে কর্ম 
- ্ দেখ মণলিকরখজ অশসিতেছেন 1 8... 
রা মালিকরা যুদ্ধের পররাজার, সহিত সাক্ষাৎ» হয লং 
ও সার বলিল ). এখন স্ভাই কোলাকোলি ক্রি রা গা ৰ 
 মালিকরাজ যর সমবয়ক্ষ গু. রা ল্যাবধি বরাবর রং. 









শিবিরেই থাকিতেন, কেবল [আহারের সময় রী অনুরোধ রঃ 
বশত বাজবাটীতে যাইতেন, কিন্ত, মাসের মধ্যে প্রায় বিশ দিন 
দে বা হারার্থ আসিতেন / 
 খালিকরাজ বাহু রসারিয়া উরি আলিক্ষন করিল 
ও উরে হাত ষীহয়ি করিয়া একত্রে সে মহ বন বাহিরে 
লা: | ক 
শি স্বভাবতঃ য় মাফের সাত হার | 
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দ্য ছিল.। এমন. কি. হর্করমারকে রা. 1 দেখিলে, 
| ধাফিতে প পারিত না । মাহ মালিকরাজকে বমুচিত স্তেহ 
করিত, পরীর ৫ মীম দে যি জ্ঞান করিত ইহারা ৰ 


হও আতা । 





মালিকরাজ বল্ল. “হুর্ক বা মাসি, তোমার, খুজি 
দাই ইভের ্‌ রে বম,  শুদিলাম, তুমি রাজবাটীতে শলিযাছ। । 
কষ্ণনাথের সহিত তোমার দেখা হইয়াছে?” ॥ ০৪ 
হুর্ষকুমীর বলিল 1 “না তুমি তাহাকে দখা? 7 রং 

যালিকরাজ বলিল। কা? কষ্ণনীথ অত্যন্ত অ মা নি নত 
বোধ করিয়াছে। চল তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিগ্ে 1" ইহা 
বলিয়া উভয়ে পরম্পরের স্ন্ধ দেশে হস্ত রাখিয়া রাজবাটীর' 
বাছ্ধিরে আসিল; দেখে দূর হ্খতে তিনজন অনথারোহী ই 
দিকে আসিতেছে! টা : 5 লে 
কুমার বলিল। £& দেখ মহা আনি | 
লিল ৮. আর ওটি কে?1% .. 03 
খা? ৃ লিক। ৬৫ বলিল, কনা না ?. তাহার রই মত, 
বলিল হান ফনাথই তো বটে 5,188 রা রি 
: ক্রমে অ্পক্ষথেই- তিন জন অঙ্গ হইতে অব রর 
অস্বগুলি নিতীস্ত শ্রন্ত হইয়াছে । মুখ ফেনে পুঃ রি শর র্‌ 
ধর্ষক যহা'রাজ অস্থ হইতে অবতী্ঘ হইয়া বললেন « 
কুমার! তোমার সহিত কৌন প্রয়োজন আছে ১আই 
্যকুমার মালিকরাজকে আপেক্ষা করিয়ে রং রি রানা 












































১১২ . বন্গাধিপ রাজ রা 
| পশ্ার্বীঁ রা র র্ মার: কজনাথকে, । কিল, 
“আমি মহাশয়ের, পি াইভেছিলাম” কফনাথ হুর্ষকু- 
যারকে কোন উত্তর না দিয়া রাজার সঙ্গে. চলিয়া গেলেন। | 
র্ষকুমণর মনে করিল, কফনাথ শুনিতে পান নাই ]. 
তখনকার দ্ধ ভিনয়ে? প্র্থাই এই. ছিল। 'বোসধারা 
ধান যেন পহোদরের ঘ মত ব্যবহার করিতেন । পরাঁজিতের 
লেশমান্রও মনে থাঁকিত না যে, তিনি পরাজিত হইয়াছেন | 
অন্য, সময়ে, যেমত ভক্তের ষহিত ভদ্র আচরণ করিতে হয়, 
সেই মতই হইব 1 কেবল যখন'রণক্ষেত্রে মিলিত হইতেন তখনই 
বাহার যত বীর্য, তাহা (বিগক্ষকে শিক্ষা দিতে ক্রটি করিতেন 
না। এইরূপ. উদার স্বভ: র্‌ কেবল হিন্দুদিখের মখ্যেই ছিল। | 
রণ-ক্ষেত্র অতীত হই লে বিপক্ষদ লর সেনারা ও সেনাপতিরা 
একত্রে ঈয় আমোদ, প্রমোদ করিত কেহ কদাচ, বিশ্বীস- 
বাক, হত না।. এক্ষণে, হিনদুরাজ্য শিথিল হওয়াতে ও 
যুদলমীনদিগের দোঁরাত্য প্রায় এক প্রকাঁর সে প্রথা, উঠিয়া 
গিয়াছিল (কেবল, রশাতিনিযে ভাহার ॥ , রা দেখা 
মার দলা উইল মহারাজ রর 
কুমারকে ডাকিয়া বলিলেন ।, “সূর্যকুমার গঞ্জালিস তোমার রা 
প্রণালী দেখিয়া অত্যন্ত ম্তউ ইয়াছেন। আমিও যৎ্পর 
নাতি আহ্নীদিত যা হা উজ্জল, করিয়া 
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তোমার যশঃজ্যোতি এঅঞচলকে ব্যাপিয়াছে। কফনাথ ক্ছি টু 
॥ অপমানিত, বোধ করিয়াছে তুমি ত তাহার সহিত আলাপ 
কর 1” কূর্ষকুমার, মহারাজের কথ! সাক্ না হইতেই, কৃষ- 
নাথের সম্মৃখীন হইয়া বলিল 1 “মহাশয়! আঁমি আপন 
নার শিবিরে িযাছিলাঘ, দেখা পাই নাই, আবার টিসি | 
০ 1৮ | 
 কফনাথ “আমি শিবিরে ছিলাম নী” বলিয়া আি ৪ 
আপনার: মনের ভাব গেখপন করিয়া বলিলেন 1 ্ু এআমিও, 
ভোমীর ম্ধকেশিল দৈখিয়। অত্যন্ত সন্ভষ্ট হয়াছি 8 
রাজা বলিলেন। “হু্ষকুমার ! তৌমাঁর অস্কার 'ভেজ 
দেখিয়া সকলেই তৌমার প্রতি সন্ভষ্ট হইয়াছে 1 গঞ্জালিসের ্ 
সহিত তৌধার বিশেষ আলাপ নাই )” গঞ্জালিস সসম্ভরমে 
অগ্রসর হইয়া আঁপন দক্ষিণ হস্ত বাঁড়াইয়া দিয়া কহিল “মহা- 
শয়ের সহিত আমার পরিচয় হওয়াতে অস্ত আমি আপ্যা- 
রি হইলাম 2 
-  অর্যকুমীর বাহিল।: দউততই। রানরকে ক ধি 
য়া জ্ঞানে আশমাঁর যৎ্পরোনাস্তি সুখ বোধ হইল । মহাশয় 
বীর, আপন্দাদিগ্রেক মনোনীত রং হাতে! পারিলেই' মি. 
আন্মাকে সার্থক জ্তীন করি 1: ১2 ও 
রাজা বলিলেন । |. অুরিদীর ভৌমীর সাহিভ তে জামা | 
প্রয়ৌজন 'আঁছে ৮ স্ষকমার অমনি মহারাজের পীরে 
বাড়ল য্হালীজ তাহার হন ধরিয়া গৃহাস্তরে গেলেন। 
হে যাইয়া এক চৌ: লেন ও অপর চৌকির উর র 




















(কঃ রি ব্ছাধিগপরাজয়। 1 ক ্ 





রাজা আপনার মনের কথা কি প্রকারে ত 
চিন্তা করিতে কিছুক্ষণ: স্থির হয়া; চ রী রন সা টু 
এক দু ভূমি দেখিতে লাগিল । ব্রাঁজা “দূর্যকুমীর 1 বলিয়া 
 কিছুক্ষণক্ষান্ত হইয়া রহিলেন। ভাবিয়া কিছুধাত্র স্থির করিতে 
পাঁরিলেন.না, যে কি বলিয়া আন্ত করেন? কিছুক্ষণ পরে 
বলিলেন । “দূর্যকুমীর আমি তোমাকে পুত্র বাহসল্যে বালক 
কাল অবধি পালন করিয়াছি; কখন তৌমাকে তামম্ত হই-.. 
বাঁর অনুমাত্রও কারণ দিই নই 1 তৌমার মঙ্গল প্রীর্থনা দিবা 
রাত্রকরি। ঈশ্বর ককন তুমি অভি লীন কিরীণী হও 1” 

ূ্যকূমার বলিল । “মহারাজ ! | আমি. সতত আপনীকে 
স্ষ্ট করিতে চেষ্টা করি, যথাসাধ্য আপনার আক্ছাও প্রতি- 
পালন করি, আমি কিছু কত কুতগ্ন নহি 1” ক. 
বব্রাজা বলিলেন? : “সুর্যকুমীর ! - আমি গগকে খা 
মনের ভ ফানি ববলিতে সাহদ রুরিতেছি না ৮, 
ৃ  প্মহণ য় আজ্ঞা ককনঃ জাখ্যমত 


















ক্ত করিতে বাঁসনা করি; কি বল ৮ র্ষ- 
ইল, অনি আস্তে ভর 
হস্তে খা রিল] কাহার ৃ 


ধিল, “হাাজ! আপনার হই ই ক হাছে। 





রর উপযুক্ত পাত্র, তোমার, চা জমার. রর কে 
ধাকিবে। .প্রজারা ধনী হইবে ও ব্যবসায় দ্ধ পণইবে। 
498 এ মন্ন আজ শ্রী আব. বঙ্সর  কিাছি, কিন্ত 








রাজ্য তোমাকে দিয়া তৌমাকে, ও. অন্যান্য ১১০ 
সম্ভষট করিব ।, ৈবে উপযুক্ত সুযোগ পাইয়াছি, সে হুযোগ 
ত্যাগ করিব না ৮. দু জ্বি হইলে অবশ্যই স্থথে 








আইনি রাখা বে 2... হি ২ 
টু যার নিলা দাও ৫ কোন জার সঙ্গে নি 
ই) পনার সঃ মর্শের জন্য 








কাজা বলিলেন । : "সূর্যকূষীর.1: আমার বহৃকীল অবধি 
একটি মনে মনের আশা শাছে 1 লং করি এত তক্ষাল পরে তৌঘার 
দ্বারাই আমি সী হইব ৮: : 1, 
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তি কি কখন কাহীকে ভাল বাপিয়ঁছ1-তাঁল বাসিয়া খাকত, 
| লানিভ পারিবে অবেই কা আমার ক পরিষাগ 
| কপ. কউ ও মে কে কি রত বনি, 
তামার এখনও 





। হা | মনে অসার কা লাল . আদল, 


ূ্‌ ভেছেন। বার ভাবিল, মি দা কোন ২ শর লি 
বেন । বুঝি সর্দারের সুখমাঁশক কথা 1য় পাইল 1 বুঝিল 
নাকি জন্য ভয়। : ক্রমে রাজার কথার তঙ্গীতে সূর্যকূমারের 

মনে নুতন ভাবের-উদয় হইল 1 - সরমার' প্রেম উদয় হুইল 
 স্ুর্যকুমাঁর কিছু লাকাত, হইল ঃ বাক্য জোভ 

















বট অক মন; কেমন রা টা বুবিতে: পারিল 
: না, মন উচ্চার্টিত হইল. কি কারণ উচ্চাটিত হয় কিসেঃ 
. বা উপশম হয়, ধতাঁহা জানে না।. সুভ পত্রী যোগে 
। নিক্সষ জা নহে 1. নিতাস্ত ব্যরচ্ছিন্ন হইল 1), প্ভোঁমা 
আর ছুই চারি বৎসর “মধ্যে: সেই: কট, জঙ্গির 





বঙ্গাধিপ-পরাজয়। ১১৭, 

(ছুর্ষকুমীর মনে ভাঁবিল “জস্মিবে কেন? জন্মিয়াছে। মহারাজ 
অবগত নহেন যে, পবিত্র প্রেম কত শীত্তে এত নবীন আশ্রয়ে 
দ্ধমূল হয়! আঁর কি বলেই বা বৃদ্ধিকে পাঁয় ৮) “তখন 
হমি আমার এখনকার মনের ভ ভাব বুঝিতে পারিবে । আমি 
নিতাস্ত নির্বোধ নহি।” (সুর্যকুমণীর ভাবিল, “ই ইনি কোন 
প্রেমপাশে বদ্ধ হইয়াছেন 1”) “আমি বিষয় কর্মও ত্যাগ করি 
নাই, দিবা রাত্রি কিছু সেই চিন্তায় নিমগ্ন নহি।” (হর্য- 
কুমার ভবিল, “ইহীর প্রেম তত বদ্ধমূল নহে । বুঝি প্রেম 
পবিত্র না হইবে, নতুধা! কেন দিবানিশি উদ্দিত থাকে না 1৮) 
“তথবচ আমার রি কর্ষে, প্রতি পদে যেন সেই ভাঁ র্‌ই 
উদয় হইতেছে! যেন আমীর মন দে উদ্দেশেই সকল ক্র্সে র্ 
প্রবৃত্ত হইয়াছে হৃর্কুমার তুমি বালক, তোমাকে বলিতে 
আমার লজ্জা হইতেছে ! লঙ্জীই বা কি? যখন, আমার প্রীণ 

ংশয়, তখন রোগের শাস্তি যাহাতে হয়, তাহা রুর? কর্তব্য । 
অন্যায়ই বা৷ কি, আমাদিগের পূর্ব পুকষেরা বল: পূর্বক কন্যা 
গ্রহণ করিয়া বিবাহ করা যান্যকর বলিয়া গিয়াছেন। জীম্ম 
এত বড় যোদ্ধ! ও ধর্মশীল, ভ্রাতার নিমিত্ত অন্বালিকীকে বল রঃ 
পুর্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন । কায়স্থের অন্রচীলনই ব্যবসা? 
অসি আমাদিগের জীবনোঁপায় ও উপার্জনের যন্ত্র।” | 

সুর্ষকুমীর বলিল ॥ “মহারাজ ! একালেত প্রায় সযস্বর ও | 
বলপূর্বক স্তর গ্রহণ দেখা যায় না। তবে আপনার জন্য, যদ্যপি : 
আমার প্রাণ পর্যন্ত দিতে হয়, ভাতে আমি প্রস্তুত আছি। 
মহারাজ! আঁজ্ঞ। ককল, কোন্‌. রাজার কন্যাঁকে আঁ ঝর. 
জয্য আনিতে হইবে, আমি ভাহীর নিকট যাই ও আপনার . 








৯১৮ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 1 


মত প্রকাশ করিলে বগ্ভপি তাহাতে সম্মত না হয়, তৎে 
তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়। ভাহার, কন্যাকে অগ্তই অনিয় 
দিব ॥” 

রাজা হৃর্যকুমারের স্বভাব ভাল জাদিতেন ধা জুর্ষ- 
কুমীরের এরপ প্রতিজ্ঞা শুনিয়াও সন্ভউ হইলেন না । মনে 
জানিতেন যে, যখন ভুর্যকুমশর তীহার মনের)কথা শুনিবে। 
তখনই সে বক্র হইবে, কিছুতেই তাহাকে ফিরাইতে পীরি- 
: বেন নাঁ। অগ্ঠই তাহার হুর্যকুমারের সহায়তা আবশ্যক 
' বিশেষত গঞ্জালিস সূর্যকুমীরকে সঙ্গে লইতে একান্ত মত প্রকাশ 
করিয়াছে । তাহাকে কৌথাঁয় যাইতে হইবে ও কোন্‌ রাঁজ- 
কন্যাকে অপহুরণ করিতে হইবে, তাহা না ভাঙ্ষিয়া বলিলে 
সুর্যকুমারের প্রক্কৃত সাহায্য পশইবেন না ! বলিলেন “সুর্যকু- 
মার! তোমার এরূপ উদার চরিত্রে আমি অত্যন্ত সখী হই- 
লীম 1 এ কন্যাটি ফলে রাজকন্যা নহে! এটি এক রাজার 
পালিত? ইহার পিতা মাতা কেহই নাই। রাজ সৎসারে 
বাল্যকালীব্ধি প্রাতিপশীলিত । ফলে বলিতে কি আমাঁর খুঁড়া 
মহারাজ বসন্তরায় ইহাকে কোন বন হইতে কুড়াইয়া পাই- 
য়াছেন। জনশ্রুতি, এটি কৌন রাজকন্যা | ইরা এক্ষণে 
বাম করিতেছে ঠ ৫. | 

সুর্যকূমার বলিল ॥ “কি ইন্দুমতী মহারাজের ্রেমামপদ ?” 

রাজা বলিলেন “হই! সেই কোমল মাধুরীই 1» . 

হর্ষকুমীর বলিল | “মহারাজ! ইহা? কোন বিচিত্র কথা 
আমি অগ্থই রায়গড়ে যাইব ও আপনার ুড়ীদ্বয় কমল] ও 
,বিমলাকে আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিব । হারা কোন 
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- রাজা ব ঝর" পর্যকমণর ] তুমি বালক, স্বভাব ত উল ৃ 
সমস্ত সং ২সারও, এই রূপ সরল, কুঝিতেছ। .ফলে' তাহা নহে! 1 
সার একটি কণ্টকময় ব বন? আমরা যাহাদিকে আপনার 
বলিয়। জানি, তাঁহারা আমীদিগের পরম শক্ত). সৎনারে 
কেহ কাহাকে মনে মনে বিশ্বাস করে না,কেবল মৌখিক আত্মী- 
তা ও বিশ্বীন প্রকাশ মাত্র করে। কেহ কৌন কর্ষ করিতে 
বলিলে অমনি মনে করে যে পরণমর্শকের বুঝি কোন; গু 
| দে আইছে, নতুবা কেন এমত উপদেশ । দেন] আমি চি রং 





















মনে টি বুঝি আমার ইহা সি ঙ্হ্য- রথ র গাছে ূ 
| অমনি ২ অমত প্রকাশ কিনেন, ] ফলে ভিক্ষা লা দ ত- 








বার.এক হন পহ কান কি নির্বোধ ই দি 
রায়গড়ের অধিকীরিনী নহেন। তাহার পাগিগ্রহণে আম 
পণ রায়গড়ের বা ৮৭ লী হইব না। ৷ আমার ুড়ার মৃত্যুর 






প্রা পরিক্ষার রগাঃ: । রি 


টা ্ আসগর পা 





_হ্ষকমার [বলিল। (“কেন হার রী বসন্তের পৃ ৬ 
রায় কি নাই? :.3:5। ৫ টা 
রাজা, বলিলেন বু না মু রা বর্তমানে 
বৎসর হুইল দেশত্যাগ, করিয়া: কোথায় য় শিয়া ছে কেহই : 
জীনে না।.. আমার বোধ হয় এক, মাদ হইল, দেশস্থ সকলে 
দ্বাদশ বস পর্ষস্ত ভীহাঁর শুতীকষা করিয়া অবশেষে হতাশ 
হইয়া শ্রাদ্ধ তর্পণাঁদি করিয়াছে মশমিই 
... গড়ের অধিকারী 1” 4 
হুর্যকুমীয বলিল 1 নআপনার অপর খু বিদলা ঘাভার 
আমার বৌধ হয়, মত আছে? গতবার যখন আমি আপনার 
পত্র লইয়া: গিয়াছিলাম বিমলা তো : র প্রি নি | 
স্নেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন 111. 8, ভি; 
-ব্লাজা বলিলেনক্জ পৰি নন ও পপ 
 কমলাই বিপক্ষ 7 
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স্বাজা বলেনা 1 রমার কৃমি তাহার ই স্বভাব উন রস: 
না । তিনি যাহা একরার বলেন, তীহা তীহ্র, জম্মেও “কখন 
অন্যথা করেন না। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 1: তিনি আমকে 
বিদৃ্ডিতে দেখেন 1 শহ্ণকিই কুঘন্্রণায় মহারাজ: বসন্তরাঁয়, - 
আঁঁয়ণর সঙ্গেবিবাঁদ করিয়শছিলেন ও. আমর্ঁকে আধার পিতার - 
রমনিৎহাঁদন দিতে নিষিদ্ধ হ্ইয়াছিলেন | 
_ ্র্ষকুমার বলিল। প্মহারাজ বস্তার ত কদণচ আপনাকে 
রঙ দিতে অসম্মত ছিলেন না! সকলেই উহার গু কীর্তন: 
করে ১ আমি শুনিয়াছি, মছাঁরাজ য়ে দিবস তীহারানিকট আপ: 
নার সিংহাসন প্রার্থনা করিলেন; তিনি সেই দিনই ২ আপনাকে রে 
রি হাসন দিয়া নিজ ২ 















স্তাহাকে টি চিনতে পাঁরিত না। ভিনি অন্তরে অত্যন্ত ক্রুর 
ছিলেন তিনি. আমাকে রাজ্য ছাভিয়া দিলেন: বটে, কিন্ত 
অস্তরে অত্যস্ত অসম্তষ্ট ছিলেন, এমন. কি নবাব: কুতব কুজী- 
ধাঁকে দিল্লশ্বরের নিকটে, জানাইিতে বলিয়াছিলেন 1. ভিন 
_দিললীশ্বরকে আমার জাতশক্র সায়া: দেন। ভিনি লুকীইি্কা 
আমার কতই দিন্ডা করেন? কত শত পাঁপ, যাহা আমি হত 
 দেখিলে। শিহ্ি, রি ম / কফিতে দেখিলেন হার, কি 
দা য় দা হল ঢ. ভিন, আমার: শ্রেলাতের | রর টক 
টি ১৬. ক ্‌ 

















সম বাপ 





| ভইতে চাহিতে, জিন, ট কয: আমায় কলি | 
ইহার প্রতি, শীর: ষ্ধি করিত, না 1. কাছ করিযাছ, তাহা: 
তৌমীর-ব্বর্গের পথে যথেউ কীটা দিয়াছে ও ইহার প্র. 
যথেষ্ট অগকাঁর করিয়াছেন এক্ষণে ইহু'কে;নুখী হইয়া আমার 
নিকট মরিতে দাও ॥. অবোধ বালা যদি ভৌমীর, প্রতি কখন, 
প্রেম .করে, কিন্ত আমারবোৌধ, হয় না সে. তোমার প্রেম 
জানিবে সে প্রেম: তুমি জানিও, অভ্র । লে তোমার - 
আচরণ জানিলে শিহরিবে। আমি সব জানি, আখারবাক্যে 
প্রতিবাক্য বলিও'না? যাঁও আপন গছ, যাও 1, আরও 
ভান কই বলিলেন, আমি তাঁর কিছু অর্থই বুঝিলীম না? 
আর আহি যে কি: প্রকারে সেই বাঁলার পিতার মন্দ করি- 
; স্নছি, ভীহাঁও জানি না 1 আমার বোধ হুইল এ সকল তাহার 
চে] বান্ধক্যমতিভ্রমের চক. আচ্ছা স্বকপৌল-কশ্পিত্ ॥. আমি 
 ভাক্াঁয় বলিলশমঃ মহাশয়: আপনি কি্থেয়ান্সি বলিলেন, 
আমি বুঝিতে গারিলাম না. ভিনি বলিবে, বিহার । আর 
সেকথা: উদ্বাপর করিওনা ॥ এবালিক্] ভাঙা কিছুমাত্র জা 









যে রাখিও দেখ, ধেন ছকে ভাঁহা পিতার 
| পঠাইও না" ৯. .. 
তাজা ্রজপাধিভয বত এইরণ কয বলিতে লাগ- 
- লেন, ততই-সীহার় মন বিচলিত হইল... ভডই, ভীহার- চক্ষু 


 বঙ্গাধিপ-পরাজগয়া। ১২৬) 


দলিত হইতে লাগিল, ভে বোধ হইল, যেন তাহায় 
গম্ধর হইতে লক্ষ নিবে স্বাজী: ' যদিও খ্ভাবত অত্যন্ত 
ন ছিলেন, কিন্তু. স্বভাবচা্য বশত সর্বদা ইচ্ছার অধিক 
 বলিতেনঃ এমন কি প্রয়ৌজনাততিরিজ বলাতে সকলেই উহার. 
অরল বক্যকেও অন্যভাবাপর় : বান করিত। 'সম্প্রাতি কিনতু 
রা হ্ষকুমাঁর কেবল মহারাজের প্রেম! কাই ুদ্মিল 1. 
১ রাজা কিছুক্ষণ থামিয়া আরস করিলেন এ 
হা! খর দিত উট য়াছ। লা 
লা নী ২ সুধঙ্ঞমা দেখিলে থাকিতে পারিনা 

















) বা । ক এক্ষণে মার এ কমান 






একবার রইসুতীর « রন না ৮ আসি, বৌধ ্ শা, 

 ভাহাকে আপনার করিতে পারিব 1 
_- বাজীঁ“হলিলৈন |. শর্ষকুমীর ! 1 আমার দে আশালভীরও 

মূল উচ্ছেদ হইয়াছে। দেখানৈ আর. আমীর আঁশীর অঙ্কুর- 

মাত্র নাই । আঁমি চেষ্টার কর্টি করি নাই, কোন, পীথরও 

রর ৪ তুলি মাই, কিউ, সর্বত্রই হতাশ হইয়াছি?” : 

রর কি বলিল। লজ! কি ৮:৭ খারা 
রি রাজা দা বলিলেৰ প্যান নাগাদ ধলিয়া লাম,তাহীতে 
_ সেখলিল,' মহারাজ আপনার; নহিত মিলনে : আমীর সখ 








7 রেজি 
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হইবে না আমি কিন্ত কিছুই. দ্ষতে পারলামনা ! কোন 
পক্ষে সুখের অভাঁব হইবে ও কেনই বা হইবে, ইন্ছুমতীর : 
বা. উদ্দেশ্য কি? আমার বোধ হয়, তাহার অন্য ক কাঁহীর উপর 
লক্ষ্য আছে? কিন্ত, রান্গড়ে ত তাহার, উপযুক্ত লোক 
দেখিতে পাঁই না। কচুরায় আজ ১২ বৎসর রায়গড়ে নাই । 
ইন্দুমতী কিবাল্যাবদ্ধি তাহাকেই স্বামী রূপে লক্ষ্য করিয়াছে? ? 
ইহার ত বয়স. যে ২১২২বৎসর'॥ সেকি ১০1১১ বৎসর 
বয়নে প্রেম বুবিয়াছিল ? ইহা ত অসম্ভব তাতে আঁবার কছু- 
রায় যদি, কাঁচিয়া থাঁকে | নবীন বয়ন্ক তাহীরই বা কিসের 
বয়েস? সে ১৮ বহর বয়সে রায়গড় ভ্যাগ করিয়াছে. অত 
আম্প বয়সেই বাঁ. কি গুণে ইন্দুমতীকে মোহিত, করিয়াছে । | 
আঁমি কিছুই ঝুঝিতে পারি না. আমি শেষবার যখন সেবক 
পাঠীইয়াছিলাম, তাহাতেও নে. বলিল, ইন্দুমতীর, সেই মন 
আছে।, ভাহাতে আমার লেক, কচুরায় নাই বলিলেগু সে. 

মত পরিবর্ত করিল না). আমি আপনিই বলিয়াছিলাম, তুমি 
বিধবা? ভাতেও সে বলিল ! মহারাজ! ভবে বিধ্বাকে নে 
| দিয়া ্রেয়মী করিতে চাহেন? ৭ 











তত গা রা কি 
৬ ী প্রেমের: কণামাত্রও 
| রে বা & ৭ খানার, ত মহাশয় সী 









বীকারৰ করে; নম রঃ 
| কাজ গালি । শক সেনয় ঃ দে ট[বখন- আমার: নী ভ- 
বাস করিবে, তখন দেত মারই চি ঞঁ সে যখন: হা 
যে? আমার অধীন হইতে হ হইয়া বশীভূত 











| াধিপ পরার? ডে ১২৪ 
জর বা থাকে বউ ই সে 
ভার আমীর ৮ রি ৰা 

ক্ষার বলিল । “ভবে আভা হয়ত আমি ইশ শত 
অঙ্বারোহী লইয়া এক্ষণেই তথা যাইব 1 

রাজা বলিলেন । “না, লে মতে নি পারিবে না. ঈচ্গায়- 
গড় অধিকার কর] বড় সহজ ব্যাপার নহে রি ২৮ | 
_ হর্ষকুমীর বলিল। “মহারাজ ! আপনার ছুই শত অশ্বা- ও 
রোহীকে পরাঙ মুখ করিতে রায়গড়ের দুই সহজ ্বারোহী 
চাহি। তাহাঁদিগের তাহ নাই 1” | 

ক্বীজা বলিলেন! “তুমি রাঁয়গড়ের অবস্থা জান না | রায়- রঃ 
গড়ে সচরাচর ১৭. জনের অধিক পদাতিক থাকে না। 
এক জনাও অশ্বারোহী নাই! কিন্তু রামনীরাঁ়ণ, বাস্দেবপুর 
্রস্থতি গ্রামে বসন্তরায়ের বন্দৌৰস্তে স্যুনসংখ্যা চারি সহ 
অশ্বারোহী যোদ্ধা ও দশ সহজ্র পদীতি ঢালী আছে । তাহারা রঃ 
প্রয়োজন হইলেই উপস্থিত হইবে ও প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া রে 
দ্ধ করিবে । এমনি বসস্তরায়ের প্রণালী . যে, লেশদীত্র : 
ব্গিদ উপস্থিভ; হইলে অমনি রায়গড়ের মুরচা | হইতে তরী . 
বাঁজিবে ও. উচ্চপ্রদেশে অগ্নি জালা হইবে] চতুষ্পার্থে পু 
গ্রামের প্রজারা গনিবামাত্র সাস্্র রায়গড়ে, আপি ॥ অত ূ 
এব দিবাভাগে সক্মুখ যুদ্ধে: রায়গড় অধিকার করা বন্ড. কা. 
ঠিল। আমি স্তর করিয়াছি যে, রাত্রিযোগে হঠাৎ ও | 
গঞ্জালিন, অনুপরাম প্র কয় জনা, চজ্িশ জন উত্তম 
ৰ যোদ্ধা লইয়া উপস্থিত, ্ ও. ছল করয়া ব্বায়গড়ে প্রবেশ রা 
| করিয়া ইজারা ঘারে । গঞজালিন তাহাকে লইয়া নৌ-ানে . 
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আসিবে । তোমরা যেমন অস্থে যাঁইবে, অমনি অঙ্্ে আসিবে? 
কর্মটি এমনি সস্তর্পণে অম্পাদন, করিতে হইবে যে, কেহ না 
জানে যে, ইহা আমীর কর্ম? গঞ্জালিসের সৈন্যেরা লোকের 
শ্রম জন্মাইবার জন্য ভব্যাদিও, , কিছু লইবে, গ্রামস্থ সকলে 
জার্সির যে, ইট, ডাঁকাইতের কর্ম । তুমি ইহাতে কি বল? যদি 
| যাইতে হয়ত ত অদ্যই সার কালে তথায় যাইতে হইবে । গঞ্জী- 
লিসের সঙ্গে পরামর্শ কর, হয়ত সেও তৌমীর সঙ্গে যাইবে। 
আর কোন্‌ স্থান পূর্বে ভাহার টস্যন্যের সঙ্গে মিলনের স্থির 
করিয়াছে, তাহাও তৌযাঁয় বলিয়া দিবে কি বল?” 
 সুর্যকুমার বলিল । “মহারাজ আমি এক দণ্ডের মধ্যে মহাঁ- 
রাঁজকে আসিয়া বলিতেছি। আমাঁর এক্ষণে মতের স্থির নাই | 
এক বার শিবির হইতে আদি ।” হৃর্যকুমার চলিয়া গেল ! 
মহুণরাঁজ চৌকি হইতে উঠিলেন 1 সভাঁয় আসিয়া! দেখেন, 
'বিজয়ন্কষণ, কফনাথ, হজুরমল, গঞ্জালিস, অন্ুপরাম ও 
অন্যান্য সভাসদ সব বনিয় আছেন | সভায় আসিয়া অন্ুপ- 
বামকে বলিল্নে | “যক্ষরাঁজ ! কতক্ষণ আগমন হইয়াছে?” 
_ অন্কুপরাম বলিল। “মহারাজ! এই আসিতেছি ৮” 
_. রাজা বলিলেন। “তু তুমি প্রন্তুত আঁছ ত?” সিটি... 
 ধক্ষরাজ বলিল।. “না থাকিয়া আর কি করি, আমীর 
প্রস্তুত হওয়া কেবল মহারাজকে প্রস্তুত করিবার জন্য ॥* 
প্লাজা বলিলেন। “তুমি ত তাহাতে চিত্তিত হইও না, 
ভোমার মঙ্গল চিন্তা, আমার গাঁপনশর চিন্তার অপেক্ষা 
বলবতী আছে আমি কখন, অন্য ভাবি না? অদ্য এই. 
সামান্য ব্যাঁপীরটি সাঙ্গ হইলে কল্য পরাতে আমার টসন্যেরা 
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প্রন্তুত ত হইবে ও দুই তিন দিনের মধ্যে তোমীকে অনুসরণ 
করিবে । আমি ইত্যবসরে পুকঝৌত্তমে যাইব, হয়ত তোমার 
সনদ্বীপেও একবার যাইব! তুমি টসন্যদল কি রূপে পাঠা 
ইবে, স্থির করিলে ?” ্‌ 

অন্ুপরাঁম বলিল। দদনহীপে আ আপনার ন্ সব এক- 
ত্রিত হইলে গঞ্জীলিস আপনার জাহাজ সকল একত্র করিবেন 
ও আশা আছে..  উডভিষ্যা হইতেও পাঠীনরা দশ বার খান! 
জাহীজ দিবে এই সকল জাহাজে অন্প অপ্প করিয়া টিন্য 
ক্রমে বোঝাই দিয়া, নশমাইয়্া দিব । তীহারা সেই খানে গুপ্ত- 
ভাবে থাকিবে, ভ্রমে সকল উসন্য একত্র হইলে এক কালে 
বক্ষপুর আক্রমণ করিব” 

রাজা বলিলেন! “ তোমার উনের সদ কোথা ৩ 
আসিবে?” 

অনুপরাম বলিল। নভাহা, এক প্রকার স্থির হছে, 
বন্ধমণনাপ্িপ ভীহার আপন উসন্যের রসদ দিবেন ।: তৎ- 
পরিবর্তে বক্ষপু'র অধিকাঁর*হুইলে তীহাকে ১০ সুত্র মোহর 
দিতে হুইবে। গঞ্জালিসের ও পাঠান টসন্য আপনাদিগের 
রসদ যক্ষপুরে করিয়া লইবে। কেবল আপনার টনের রসদ 
আমায় দিতে হইতেছে । ] | | 

রাজা বলিলেন, 1. “তাহা কোথা ৫ দিবে 1” 

 অন্ুপরাম বলিল।, “অন্য সায়ংকালে আমি যেমন করে, 
বা ঢসতগ্রহ. করিব । বসন্তরায় অত্যন্ত থনী ছিলেন, 
ছার অনেক জহ্রাত জাগা আছে। সে সকল আমাকে 

ংঞ্রহ করিতে হইবে 1৮... 78 
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রাজা বর্নিলেন ; তবে বারগল্ডের ব্যাপারে কি আমার 
এক কন্যামাত-লাভ.ঠ : 05, উনি ৭ 
বিজয়কৃষণ বলিল 1 “মহারাজ! 1 সেত বড় চ ভাল কথা, নহে ] 
গজালিন ও. সিরা উভয়ের কোষ: লি করিলে রায়গড়ে 
আর, কি থাকিবে ও ূ 
কষ্চনণথ বলিল! ন্মহারাজ। ডিনার এক্ষণে আপনার 
| অধিকীর, সেখানকার ভীগ্াঁর আপনার, তাহা যদ্যপি ইহারা 
উভয়ে লএন, তবে সে আপন্ণীরই বলে?” | 
 হজুরমল বলিল | “এক উপীয় আছে। আমার সৈন্যরা 
যক্ষপুরে আপন রসদ সংগ্রহ্ন করিয়া লইবে, কেবল. পাখেয় 
খরচ অনুপরাম রাজকে সিতে হইবে 1৮. 
ব্জা বলিলেন 1. সারা সন কি পাথেয় দিতে 
প্রারনা?” 0. 
্‌ অন্গুপরাম, দেখিল হে যে, এক্ষণে সত্য, আপনার অবস্থা প্রকাশ 
'কারিলে কৌন মতেই সকার সিদ্ধ হইতে: পাঁরে না 1 রলিলেন, 
' “তবে ভাহাই হইবে 19... *. 
|  গঞ্জালিস খলিল. তবে মহারাজের সহিত এ 
কি কথা হইল? তিনি.কি এক্ষণেই সাইবেন 19:00. 
রাজা বলিলেন 1 «আমার বোঁধ হয়, সে এক্ষণেই যাইবে, 
আপন শিবিরে গেল। বলিল, এক দণ্ড মধ্যে নিছনর 
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বিজয় বলিল! ককনাথ ্-চিষ্টি, তাহাকে এ 
বিষয়ে পাঠান ভাল হয় না বরৎ হভুরমল ও হুর্ষকুমাঁর যাঁন 1” 

হজুরমল বলিল | “আছি বস রিনি মহারাজের 
আজ্ঞা হইলেই অএঁসর হই 1” রঃ 

রাজা গাত্রোান করিয়া হজুরমল ও বিজয়ক্চকে' লইয়া 
বাহিরে গেলেন? কিছু অন্তরে যাইয়া বলিলেন | «দেখ হভুর- 
মল! আমার রায়গড়ে তোমাকে পাঁঠাবার কারণ ইন্দুমতীহরণ, 
দেখ যেন অনর্থক রায়গড় না লোট! হয় । রায়গড়ের ভাঙার 
অখমণরই, তাহ! কিছু শাত্রর নহে, অতএব তাহা লুঠিলে আমর 
ক্ষতি হইবে! দেখিও গ জঁলিস যেন যথাসর্বন্থ না. লয়? 
তাহাকে অপ্পই দিবে । বাকি যদ্যপি লোঁটে, তাহা তুমি লইয়া 
আঁনিবে। ইন্দুমতীকে তোমার সঙ্গে আনা বিঘেয় হই- 
তেছে না। গঞ্জীলিস নৌকার উপর রাখিলে ভুমি চলিয়া 
আসিবে । গঞ্জলিস দ্বারীর-জাঙ্গালের খল দিয়া চড়ে- 
লের খালে পড়িবে ॥ লেকে জানিবে, সে দক্ষিণ দিকে গেল 
পরে কাঁদীগন্গায় ওজন বাহিয়া মনিখালির খাল দিরা 
এখনে আসিবে! গৌঁপনে যত শীত্র কর্ম সাঁথিতে পার, 
সাধিবে। বহু বিলম্ব করিলে রায়গড়ে ফোজ সমাগম হইবে, 
তবেই তোমাদিগের পলায়নের আর উপায় থাকিবে না। | 
দেখ যেন প্রকীশ না পীয় যে তোমরা! আমার লৌক?” 

 বিজয়কষ্চ বলিল। “অন্ুপরাম অর্থস গ্রহে ব্যস্ত ধাঁকি- 
বেন ). কৌশলে ভ ভয় দেখাইয়া স্রাহকে বিরত করিবে 1” 
| হ়ুরমল বলিল? “মে ভার আমীর" উপর, থাঁকিল। 
র্হুনারকে এ সকল ভাল করিয়া বলিয়া দিবেন ও তাহাকে 

সি 
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আমার খাজঞানুবর্ী হইতে বলিবেন লো সময় য়মভা- 
মত হইলে কর্ম সুশৃগ্বলে সমাধা হইবার সম্ভাবনা নাই রঃ 
_ বিজয়কষ্চ বলিল? “নূর্ষকুষার এখনি. আঁপিবে, তোমার 
সম্মখে তাহাকে উপযক্ত আঁদেশ দেওয়া হইবে। তাহাতে 
চিন্তিত হুইও না, সে বালক তাতে বড় সুবোধ, তাঁহাকে ষগ্ভপি 
বুৰা ইয়া দেওয়া বায় যে, এটি বীরের কর্ম, তাহা হইলে সে 
নকল পরামর্শ গুকআঁজ্ঞা বলিয়া মানিবে 1” 

রাজা বলিলেন । «মে এবার বুঝিয়াছে যে, এ কর্মটি আমার 
মঙ্্লকর আর তাহারও মনোনীত তাতে আবার তাহাকে 
রাজ্যে অভিবিক্ত করিবীর আঁশ] দিয়াছি 1 সে সম্প্রতি কোন 
মতে আঁধার মতের বিপরীত ব্যবহার করিতে সমর্থ হইবে না)” 

বিজয়ক্ষ্চ বলিল ।  “হর্ষকুমীর কিন্ত লৌভে ভুলিবার 
নহে! তাহার চলা মাসোদীড না হইলে সৈ কোন ক্রমে কর্মে 
হস্তক্ষেপ করিবে ন1 | 

হজুরমল জী “মহারাজ সে আপনার কথার কি 
প্রকীর ভাব প্রকীশ' করিল ৮ 

রাজ বলিলেন! পপ্রথমে অত্যন্ত উৎসুক হইল, পরে 
যখন দ্রমে সকল বিষয় শুনিল, তখন যেন জড় হইয়া শুনিল 1, 

হজুরমল বলিল! “মহণরাঁজ তাহাকে কি সকল ভাঙ্গিরা 
বলিয়াছেন? .নে কি তাল হইল 1” . 

রাজা বলিলেন । “আমি ভাহাকে সকল ভাক্িয়া বলি 
নাই? কিন্ত অনেক বলিয়াছি ॥ তাহ না বলিলে সে কোন 
মতে সম্মত হইবে না! সে যেএক প্রকারের মানুষ” 

হজুরমল বলিল 1 “আজ্ঞা হয় ত আমি শিবির হইতে 
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ফিরিয়া আমি | হুর্যকুমারের আসিবার তানি চি উপ 
স্থিত হইব 1” | 

রাজা অনুমতি দিলেন ও. হজুরমল « অভিবাদন কি 
চলিয়া গেল। হ্জুরমল চলিয়া গেলে রাঁজা বলিলেন | 
“বিজয়কধ্চ! অদ্যকাঁর কর্মটি সুশৃগ্বলে সমাধা হইলে আমি 
তোমার মত জুখী হইব 1”.  « 

বিজয়ক্কষ্চ বলিল | “মহারখজ তাহাই হউন, কিন্ত আমার 
বড় ভয় হয়। আমার বোধ হইতেছে, ইন্দুমতী কখনই আপ-. 
নার বশীভুত হইবে না। অনুপরাম ও গঞ্জালিস লুটিতে ত্রুটি 
করিবে না। আমার কেমন এ কর্মটায় মন উঠিতেছে না 1, 
আবার আপনি অনুপরাঁমকে সাহাধ্য দিতে স্বীকার করি- 
য়াছেন। সেই বাকি? কেন অপরের জন্য আপনার সৈন্য-. 
ক্ষয় ও একজন ছত্রী রাজার সঙ্গে বিবাদ! দিল্লীশ্বর যদিচ 
বক্ষপুর পর্যন্ত আপনার তলবারী লইয়া বান নাই, তথাপি 
এ সকল, রাজবিদ্রোহ তাহার . কর্ণগোঁচর অবশ্যই | হুইবে। 
তিনি কিছু নিশ্চিন্ত ধাঁকিবেন না। গঞ্জালিসের নামও 
তাহার কর্ণে উঠিয়াছে। গঞ্জালিসের দৌরাত্ম্য দক্ষিণ রাজ্য 
এককালে জনশুন্য হইয়াছে | এ সকল, ক্ছু দল্লীস্বর শুনিয়া 
স্থির নহেন 1” : 

রাজা বলিলেন । পদ রীস্বরকে আঁষাঁর ভয় কর্িলার কারণ : 
কি? আমি উহার অধিকার মধ্যে নহি, তিনি আমার উপর 
কি করিবেন?” 

বিজয়ক্ষ্চ বলিল! “আপনার রপাঠানদিখের স সঙ্গে বলিয়া 
বক্ষপুরে ঈসন্য পাঠান বড় সুবিধার কথা নহে । পাঠানদিগ্ের 
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উপর দিজীশবরের সতত দৃক আছে, তাতে আবার সম্প্রতি 
শুনিতেছি, মানসিংহ বাহাছুর তাহাঁদিগকে আক্রমণ করিতে 
অসিয়াছেন । তিনি ওনিলে অবশ্য আপনাকে নাড়া না 
দিয়া যাইবেন ন1 1” 

রাজা বলিলেন ! “আমীর সহিত যুদ্ধ করিতে রা তাহার 
প্রভুর আজ্ঞা নাই । আর িশ্লীশ্বরেরও। এমত অভিলাষ নহে 
যে, তিনি নুতন রাজ্য অধিকার" করিবার আশয়ে শত্রবৃদ্ধি 
করেন! হার অথিকারস্থ রখজীদিগের শাসন ককন, সে 
কর্মে ভীহীর যাবজ্জীবন নিযুক্ত খাঁকিবে ! পাঠানেরা যতবাঁর 
পরজিত হইয়াছে, ততবার আবার ভীহা'র বিপক্ষে অস্ত্র 
ধারয়াছে, তাহাদিগের জয় করাই এখন মাঁনসিংহের কর্ম! 
এখন আঁমবকে ত্যক্ত করিবেন না | আমার নিউ বা নারি 
নিকট কিসে উঠিল 7৮. 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল “দিলীশ্বরের আপনার উপর চিরকাল 
নজর অছে। . তাতে আবার তিনি য়দি শুনিতে লীন যে, 
অধপনি গালে নাহাষ্য করিয়াছেন, ও পাঠানের 
সঙ্গে মিলিয়াছেন। ; তবে আর আপনার পরিত্রাণের উপায় 
নাই 1. শুনিয়াছি, দক্ষিণন্থ ফিরিঙ্গী দন্যুদল পরাজয় করা 
মীনদিৎহ মহারাজের, এক প্রধান উদ্দেশ্য 1” 

রাঁজা বলিলেন। “তাহাতেই বাঁ কি ভয়। মানসিংহে 
সাধ্য হইবে না. যে, গঞ্জানিসকে জয় করে। ঈঞ্জালির দ্- 
 প্রণাঁদীভে.বিশেষ নিপ্পুশ 1৮ | 
 বিজয়ক্কঞ্চ বলিল 1. শনপুবই রা শর গর হউন । 
: বলের সক্মুখে কিছুই থাকিবে না| সত্রাটের ফোঁজের কেমন 
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বিভীষিকা শক্তি আছে, শঞ্দল দেখিলেই ভীত হয়, তাতে 
আবার সেনাপতি মহীরাঁজ মানসিংহ 1” | 
রাঁজা বলিলেন। “তুমি ভয় পাইয়া থাক ত পলায়ন 
কর। আমার ভীত মন্ত্রীতে প্রয়োজন নাই, অকারণ কেবল 
ভয়ে জড় হইলে প্রকৃত বিপদ্‌ হইতে উদ্ধীরের কি উপায় 
আছে । -মীনপিংহের নামেই তুমি পরাজিত হইয়াছ 1” 
_. বিজয়ক্কষ্চ বলিল | “মহীরাজ ! পরাজিতের কথা লহে। 
আমি ভয়ও প্রকাশ করিতেছি না । আমি বৃদ্ধ হইয়াছি: বটে, 
কিন্ত আপনার যুবা সেনানী অপেক্ষা সাঁহদী, ও বোধ করি, 
এখনও কুষ্চনাথকে রে পরাস্ত করিতে পারি | কিন্ত সে কথীয় 
প্রয়োজন নাই! ভয় আমীর মন্ত্রণীর কীরণ নহে। আমি 
যুদ্ধকে ভয় করি না; আপনার মঙ্রলই সদা চিন্তা করি | 
যাহাতে আপনি নিক্ষণ্টকে রাজ্য করেন, সেই আমার অভি- 
লা ও তছুদ্দেশেই আঁমি মহারাজকে প রামর্শ দিতেছি ]. 
আপনি,ইহাঁতে বিরক্ত হুন, আঁমীকে বাক্যরোধ করিতে হইবে 
কিন্তু আমার মনের চিন্তা দূর হইবে না। আমি আপনার 
পিতার ,সময়ের লোক! মহারাজ বসস্তরায়ের নিকট কর্ম 
শিক্ষা | করিয়াছি। আপনার যাহাতে ভাল হয়, নে চেষ্টা 
আমাকে কায়মনোবাক্যে করিতে হইবে 1 ইহাতে আমি ধর্মের 
প্‌থ পরিক্ষার করিব | 
রাজা বলিলেন। ড়া বসস্তরায়ের রাজ্য টন তি 
হীনবৃত্তি লোকের মভ- ছিল।. তিনি আপন ঘরের দ্বার 
বন্ধ করিয়া সিং হহাসনে বসা সুখ জ্ঞান করিস্ডেন।, তাহার 
কথা ছাঁড়িয়া দাঁও সীহার মত কাপুকষ যশোরের সিৎহী- 
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সন আর কেহ. অপবিত্র করে নাই। তিনি বিনা ুদ্ধে দিল্ী- 
শ্বরকে পত্র লিখিয়া দিলেন ও তীহ্'কে সত্্রাট বলিয়া স্বীকার 
করিলেন । যশোরের স্বাধীনতা এক কাঁলে নউ করিলেন ॥ 
বিজয় বলিল ।, পতানি অন্যায় বা মনহীনের কর্ম 
করেন নাই। তখন যেরূপ বঙ্গের অবস্থা, » তাহাতে, পরত 
বুদ্ধিমানের মতই কর্ম করিয়াছেন ১৮. 

রাজা বলিলেন। “ই বড় বুদ্ধিমান । কাপুকষের! 
যুদ্ধকে ভয় করিয়৷ বুদ্ধিমীনের কীয করে ও সীহুমী পুকষকে 
অবোধ, গোয়ীর বলে?” ্ .. 
_ বিজয়কঞ্ বলিল। “মহারাজ বিচার ককন। যখন 
আপনার পিতার কাল হইল | তখন আপনি বালক, রাজ্যের 
চির-পরিচিত নিয়মে তিনি ধিৎ মেরা হইলেন! মায় 

তখন একজন সাঘান্য কর্মচারী 1-_ লি 

রজার একথাঁটি অসহ্য হন ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, 
“চিরপরিচিত নিয়মটা কি?” . রী 

বিজয়ক্কষ্ঃ বলিল! “মহারাজ ক্রোধ করিবেন না 
আপনার বংশের নিয়ম বয়ংজ্যেষ্ঠ ও পর্যায়শ্র্ষ্ঠ অগ্রে 
রাঁজ্যভার পান! আপনার জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের কাল 
হইলে আপনার পিতা সিং হাঁসনে বলেন আপনার জ্যেষ্ঠ- 
তাঁতের পুত যুবরাজ নৃসিংহ বর্তমান, তিনি দেশের প্রণালী, 
মানিয়া ক্ষোঁত ত করিলেন ন! । আপনার পিতা মহারাজের 
বর্গ যাত্রীর পর বসস্তরায় রাজ্যতার গ্রহণ করিলেন ।.তিনি 
দেখিলেন, সে সময় পরিবর্ত হইয়াছে । হিন্দুদিগের একতা 
নাই, বিশেষতঃ বঙ্গে হিন্দুরা ক্রমে বলহীন হইতেছে 
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এ অবস্থায় অন্যান্য ক্ষণস্থায়ী বঙ্গরীজদলে ভুক্ত হইয়া অনলহ্য 
দিল্লীস্বরের তোঁপের মুখে যাওয়া পরাস্ত আনার কারণ | 
আবার রাজ্যবিদ্রোহ উপস্থিত করিলে প্রজীবর্ণের ধন-প্রাঁণ 
নীশ ও কঞ্টেরই, সুখকর নহে! তাতে আবার তিনি জানি- 
তেন বে, দিলীশ্বরের বিপক্ষ হইলেও কিছু স্বাধীনতা স্থাপনে 
কৃতকার্য হইবেন লা । এ সমস্ত অবস্থায় দিলীশ্বরের সহিত 
প্রীতি রাখা ব্যতীত আর কি সুবুদ্ধির কাঁধ ছিল ! বিন] বিবাদে 
তিনি দিলীশ্বরের নিকট লেক পাঠাইলেন। বৃদ্ধ অনঙ্গ- 
পাঁল দেব দিলীতে যান ও সেই খাঁনে জত্রাটাশ্রে্ঠ আকবর 
সাঁহাকে উপঢৌকনাদি দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া বন্ধু বলিয়া শ্বীক্কত 
হন সন্ধিপত্রে কর দিবার নাম মাত্র ত নাই ও তিনি কখন 
কর ত দেন নাই, আকবর সত যশোরের রাজাকে স্বাধীন 
রজা বলিয়। ্বীকার করিলেন পরস্পর রায়খড়ের বিপ- 
দের সময় সাহাষ্য দঁনে বদ্ধ হইলেন | তদবধি যশোরের 
মণন বৃদ্ধি হইল 1 কণ্টক চ্ছেদ্িত হইল 1” | 
রাঁজা বলিলেন? “আহা! কি ুদ্ধিমানেরই কাঁ । অনর্থক 
দিজীশ্বরের সঙ্গে যশোরের বদ্ধুতাঁয় কি লাঁভ হইল? জাঁত- 
শত্র মুসলমানকে আপনর হস্ত দিলেন ও হিন্দুরর্মের বিপরীত, 
আচরণ করিলেন । হিন্দুিগের মস্তকচ্ছেদ করিলেন 1৮. 
বিজয়ক্ঞ্চ বলিল 1 “মহারাজ! আপনি বিস্মৃত হইতে- 
ছেন। আঁর কি সে দিনআঁছে ষে দিল্লীর সিংহাসনে হিন্ুরাজ 
বসিবেন । আমাদিগের সে মান রাখা বৃথা, মাঁনসিৎহ যখন, 
স্বয়ৎ দিল্লীস্বর আকবরকে ভগ্গিনী দিলেন, তখন-আর অন্যের 
কথা কি এক্ষণকাঁর কৌঁশলই এই। দিল্লীশ্বরের সহিত 
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মিলিয়া থাকিতে পারিলেই দেশের মঙ্গল | হামে! বাঁদসাহ 


যখন রাজাচ্যুত হইয়া আবার বীর পুত্র আকবরের বাহুবলে 
সিংহীসন অধিকার করিয়াছেন, তখন জাঁনিবেন, দিলী্বর 
অজেয় । বসন্তরাঁয় মহারাজ মহাযক্তি করিয়াছিলেন, তাহাই 
দেশের পক্ষে শ্রেয়ক্ষর ৷ তিনিও সুখে কাটাইয়াছেন। কিন্ত 
আমি ভাবিতে সাহস করি না যে, আমান্িগের এ সকল 


বিদ্রোহী 'কৌশল কোথায় ক্ষান্ত পাইবে?” :. 


কাজা বলিলেন। “ভাল বথেস্ট হইয়াছে । তোমার 
ভয় নিবারণ করিতে পারি না। তুমি আপনার উপাঁয় 
দেখ | এ বিভ্রৌহ মধ্যে তোমার থাকায় অমল ঘটিবে |” 
বিজয়ক্ফ বলিল! “মহারাজ যদি ক্রুদ্ধ হন তবে, আমি 
নাচাঁর 1] আমি কিছু আমার চিন্তায় চিন্তিত নহি। আপনি 
বাঁর বার কেবল এ কথাই বলিতেছেন কেন? 1” | 
রাঁজা বিজয়কুষ্ণের বাঁক্যে উত্তর না দিয়া চলিয়া গেলেন। 
বিজয় বলিল। প্মুঢ়! আপনার স্বার্থ কোধ নাই, 
হয় ত এই সামান্য স্ত্রীর জন্য রাজ্যচাত হইবে । বলিলেই 
রাগ করে ও কেবল আমীকেই ভীত ত কাঁপুকব জ্বীন করে।” 
কফনাথকে নিকটে আসিতে দেখিয়া বলিল ঢা পিন! 
তোমার সমচার কি?” রি 
কষনধথ বলিল । “মহারাজ আমায় রায়গড়ে পাঠাইবেন 


স্থির করিয়াছিলেন, আবার কি মনে হইল? বলিলেন, “না 





তোমায় কট ৭ পাইতে ই রী বাজার রাগে ৪ 
টাকি 11”: 


বিজয়কৃষণ বলিল "কেন ভুমি কি জান না রি 
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 ক্কষ্ণনাথ বলিল! “ামার বিশ্বাস হয় না থে, ১ স্ত্রীর 
জন্য এত করিবেন 7” .. | 
_. বিজয়কৃষ্ণ বলিল। নী নকল 8 । রাজা 
তাহীর-জন্য এমত অধীর হইয়াছেন যে, তীহার র চাষা 
নাই 1% 

কৃষ্ণনাথ ধলিল | “কইসেত তীহারে চাহে না 1৮ 


বিজয়কৃষঃ বলিল? . “এত আশ্তর্য্য 1” ক্রমে গঞ্জালিদ 


আসিয়। উপস্থিত হইলে বিজয়কৃষ) ৮০৪ ত্যাগ করিম 
পয কথা আরম করিল । | 


21553 


ব্তমধ্যায়। 


| | | ানাছে বন্ধে হি বলাৎ এাদতে দন: রর 
পা এদিকে রুমার রাজসভ সি রা অতি দ্র বেগে 
রর আঁপন শিবিরে আসিয়া দেখেন, যালিকরাজ ভীহাঁর বিছানশয় 

শয়ন করিয়া আছে | মাঁলিকরাঁজকে নিভ্রা হইতে জাগাইতে 

কিছু, সন্দিহান: হইলেন। মনে করিলেন, বুঝি কোন অসুখ 
হইয়া খাঁকিবে; সেই বিছানার একদেশে করতল-ন্যস্ত 
 কপোলদেশ হইয়া বসিলেন। তাহার মনস্থির নাই? এক 


:.. এক বার সরমাঁর সুখস্ী মনে উদয় হইতেছে, অমনি একটি 


দীর্ঘ নিশ্বীন ত্যাগ করিতেছেন ও বলিতেছেন “আমার কি 
এত সোভগ্য, হইবে  ” মহারাজ ত আমাকে আমার রাজত্ব 
দিবেন, এখন সে নিং ংহাঁসনে আমীর কি সুখ. হইবে? সরমা 
বাভীত কি. সে সিংহাসন শোভা, পাঁইবে?, আমি রাঁজকর্ম 
এ ঝুতে অবকাশ পাইলে, কিরূপে সে বিষয় কর্মের বিকট শ্রম 
ৃ দূর কাব ? কেই বা আমার আহারের নিকট বসিরা আমার 





| আহার দেখিবে 7 আধার, এ. সংসারে, আর কেহই নাই। 


আমি সিংহাসনে বদিব সত্য, কিন্ত রাজকার্যাস্তে কি করিব! 
একী কি করে, বসিয়া: কাল কাঁটাইৰ !. সে বড় বিপদ, মা 
হইতে তাহা | সহ্য হইবে না! খালিকরাজ কিতীহার 2 র্ ভার 
.. নিকট, ত্য, করিষা। আমার সঙ্গে .বহিবেজ ?. (কেনই ২ ্া 
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ধাইবেন? উহার যশোর রাজ্যে কত  উচচপন্না ভিষিক্ত, 
হইবার সত্তভবনা । যশোরের একজন সামান্য সেনাপতি, 
জয়ন্তী রাজ্যের. প্রধীন অমাতা অপেক্ষা লক্ষগুণে যানী, 
ও ধনী, ) আমীর মাঁ নাই, কিন্তু বাল্যকীলীব্ধি মাতৃ 
হীন বলিয়! আমর বেশখ হত না। রাণী কেমন যদ্্ করি- 
তেন। অগ্ভ আমি সৎ ংসার শুন্য দেখিতেছি।:: (আমি রাজ- 
সমীপ ত্যাশশ করিলে ইহারা ভুলিবে। : কাঁহাকেই, আর 
দেখিতে পীইব না । যদি সরমা-_তা.কি আমার হতভাগ্য 
আছে? আমি এ কষ্টে.রাজ্য ইচ্ছা করি না।;এআামি চির-. 
কল সরমার প্ী চক্ষে দেখিব কেবল দেখিব। মহারাজ 
আমার অন্য কিছু পুরস্কার দিন। রাজ্য লইয়া কি করিব।, 
হুয় ত জয়ন্তীতে রাঁজবাঁচীও নাই মহিলাগ্রণের কথা কি. ৮ 
আমি কতকাল. মহারাজের নিকট আছি, তাও জানি না। 
মহারাজ. বলিলেন। আমার, পিতার, মৃত্যুর পর আমি 
রাঁজ্যপালনে অক্ষম বলিয়া আমার রাজ্যভার গ্রহণ রুরেন এ 
ও আমাকে প্রতিপালন করেন। জয়ন্্রীত য্যশীর- হইতে 
অনেক দূর | উভয় রাজ্যের মধ্যে কত রাজা আছেন, সাহাঁ- 
রাই বাকেন রাজ্যভার লইলেন: না প্রতাপাদিত্যই বা. 
কেন এত উৎস্থক, হইলেন।, আমার মাতীরই বা কতদিন সত্য ত্য 
হইয়াছে। আমি এ । সকল কি কছুই 'জানি না, আমার মন কেমন ৰ 
করিতেছে। এ সংসারে আমাকে এ সকল বিষয় অবগত করায়, 
রোধ হয় এমন: (কেহই নাই, হী, বিদবাতঃ! | আমার খে রুট ৃ 
দিলে! 1. কেন আমাকে রাজবংশে জন্ম দিরাছিলে। আমি 
সামান্য রাজপুকষ হইলে ৫ বাধ: করি অধিক. সখী, হই, রি 
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রখজা আমার রাজ্য সা অন্ুখীই করিলেন ৃ রাজ্যে আমার 
প্রয়োজন নাই ।' আমি যশোরের রাজার ক্রীতদাস হইয়া 
কাঁল কাটাইব | আঁমি রাঁণীকে মা বলিব ও সরমা আমার 
সশ্ুখে থাকিয়া সদা সুখ-বর্ধন করিবে: প্রিয় মালিকরাঁজের 
দ্ট সমস্ত দিন যাপন করিব 1 আমি এক্ষণেই রজাঁকে 
দ্বিয়া সব বলিব। এখন মালিকরাঁজ উঠিলে ভীহাকে অবগত 
করাইয়া যাই |. ডাকিব-_-?” বলিয়া একটু ভীবিলেন। আবার 
বলিলেন «না অনুস্থ না হইলে কখন বিকালে নিদ্রা যাইত 
না” আরার কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া, মীলিকরাজের প্রতি 
দ্বঁডি করিলেন, দেখেন মাঁলিকরাজ জাগ্রত আছেন । 

সুর্যকূমার বলিল । “কিতবরাঁজ ! উঠ, আর শয়নে পরয়ো- 
জন নাই, যথেষ্ট নিদ্রা হইয়াছে 1” - | 

ম্শলিকরাঁজ হাসিয়া বলিল । “কি 'রাঁজ্যের কথা আপ- 
_নাআপনি বলিতেছিলে?, আঁমি জাঁনি, আমরা নিদ্রিত 
হইলে স্বপ্ন দেখি, তুমি ষে আবার জাগ্রত-স্বপ্ধু দেখ। কে 
তোমায় রাজ্য দিল, আঁর কেনই বা তুমি দে রাজ্য অপ্রয়ো- 
জন জ্ঞানে ত্যাগ, করিতে উদ্ভত ধারা? 7” 

সুর্ষকুমীর বলিল 1 “নালেকাধ নূহ বিপদ উপস্থিত । 
এক্ষণে তোমার পরামর্শ আবশ্যক । .বল দেখি কি করি? 
আমি অনেক ক্ষণ তোমার জাগরণের আশয়ে বনিয়াছিলবম। 
যদি জীনিতীম যে, তুমি 1 নিদ্রিত ত নক, র আমি ভোমাকে 
ডাকিতাম.।.. এক্ষণে সি, ০:28 
মালিকর'জ বলিল । মা কি তোমার লোগার গলে 
| পুনর্বার অভিথি ক্র করিয় ছে: ?, 
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- সুর্যকুমর বলিল । “হা তিনি অদ্য আমায় ডাকিয়া বলি- 
লেন ণতোমাঁকে তোমার রাজ্য দিব? কিন্ত আমীর রাজ্য পীও- 
য়ায় কি লাভ? আমার রাজ্যে সুখ, হইবে না। আমি একা 
জয়ন্তী পর্বতের উপরে থাঁকিয়! কি করিব। আমার অত্তঃপুর 
নাঁই, মহিলা নাই, কেবা আঁমাকে বর করিবে । কে আমার 
রোগে সেবা করিবে । আমি সরমীকে না দেখিয়া থাঁকিতে 
পারিব,.না। তুমি কিছু আমার সঙ্গে যাইবে না। আমার 
এরূপ বনে রাজত্বের প্রয়োজন নাই 1” | 
মীলিকরাঁজ বলিল। “তোমার রাজ্যে ষদি কেবল নহিলা- 
গণের অভাব থাকে ও রোগে সেবাই প্রয়োজন থাকে, তবে, 
ভাঁবিও না। তুমি সিৎহাঁসনে বসিলেই ভোঁমার আত্ধীয় 
কুটুম্বেরী আসিবে ও তোমায় বন্ করিবে, সেবাও করিবে । 
ইহার জন্য কেন চিস্তিত হও। আমীর মত শত শত আত্মীক়্ 
উপস্থিত হইবে । রাঁজাঁর আত্মীয় অনেক হয়, কিন্ত আমি হত-. 
ভাগ্য, কি করিব, তাহাই ভাবিতেছি । চিন্নকাঁল তোমায় সঙ্গে 
আছি, এখন ভোমাঁকে ছাড়িয়া কিকরে থাকিব ।- কাহারও 
সঙ্গ আমায় ভাল লাগে ন1। ইচ্ছা, কেবল দিবারাত্রি তোমী- 
রই মুখস। দেখি কিন্তু বিধণতা বাঁম হইলেন ৷ আমীর অতি-. 
দীন জুখে বিদ্ব দিলেন। সুর্যকুমাঁর ! সিংহাঁদনে বসিলে তোমার. 
অন্য অন্য চিন্তা উপস্থিত হইবে, অনায়ানে সময় বহিয়া 
যাইবে! রিন্ত তৌমার, বিচ্ছেদ যাতনা! শেলের মত 'আমার 
হৃদয় বিদীর্ণ করিবে! আমার ভাবিতে মন কেমন হইতেছে 7 
র্ষকুমীর 1 আমি ডোমার সঙ্গে যাইভীম, কিন্ত আমার বৃদ্ধ 
পিতার একমাত্র আমি আশ্রয় ॥ জহর অসময়ে আঁঘার 
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উহাকে ত্যাগ করা নারকী কর্ম! ধর্ম রক্ষার্থে আমাকে তোমার 
বঙ্গ ছাড়িডে হইল! কিকরি আমার .কউ- আদিই সহ 
করিব কিন্ত সরযকুমার ! 1 আমাকে মনে রাখিও। আমি ঈশ্ব- 
রে নিকট স সতত তোমার মঙ্গল প্রীর্ঘনা করিব! দেখিও, যেন; 
জপদরাজের মত দীনবন্ধুকে বিশ্মৃভ হইও ন11” সুর্ষকুমারের 
প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহার ঈবত ক্ষুব্ধ দেখিয়া বলিল, “হ্ষ- 
(কুমার! আমি তৌমার সৌহার্দ্য সন্দেহ করিতেছিনা । তোমায় 
আঁমি ভাল জানি। তুমি আমার পরম সুম্ৃৎ, কিন্ত রাজ- 
কর্মের বিষমজালে গাঁছে পত্র লিখিতেও ভুলিয়া যাঁও। হুর্যকু- 
মার! যে যাহীকে ভাল বাসে, তাঁহার সন্বন্ধীয় কিছু পাইলেই 
তাহীতে আপ্যার়িত হয়? তুমি এখন বুঝিতে পারিতেছ না 
যে, ভোমার হস্তলিপি পাইলে আমি কত সন্তু হইব।' ইচ্ছা 
হুইবে, সেটি পুনঃপুন গড়ি (আবার তোধার প্রতি অক্ষরে ও 
প্রতি চরণে যেন আত্মীয়তা প্রকাশ পাঁইবে। হয় ত তৃখি 
যখন লিখিবে, তখন কিছু এত মনে করিয়া লিখিবে না, কিন্ত 
সেই সরল, বাক্যের অযূতময় অর্থ আমার মনে, উঠিবে ! 
সাঁমন্যত পত্রে স্বাক্ষরের স্থানে “নিতান্ত ভোমীরই' লিখিবে 
এ পাঠ সকলে সকলকেই লেখে, কিন্ত মামার চক্ষে ফা 
প্রকৃত অর্থই লাশিবে 7 দু 8 ৪ 
_. হর্ষকুমার বলিল! “ত্য বলয়াছ। | আমারও ধনে রা 
র্প ঘটিতেছে। ] আমি এক্ষণে যেন সরমণর, হস্তলিপি পাইলেও 
অত্যস্ত আপ্যায়িত। হই।. প্রেমে মাকে হীনবল, করিয়া 
ফেলে? আমার বীরত্ব যেন: সেই কোদল দরযার নিকট স্থান 
পাহিতেছে। আাঁঘি পরাজিত হইয়াছি।'আসি- বালকের 
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শর্ত হীন হা, আমার এখন বিশ্বাস হইতেছে যে, 
রাধার কৌঁকিলের "স্বর শুনিলে ও কর্ণ পক্ষী দেখিলে কু 
অনে পড়িয়া কট হইত | যেন তমাঁল তক দেখিলেই কষ মনে 
পড়ে ও অমহ্য বেদনা গান! খালিকরাজ! আমর উভয়ে 
এক্ষণে এ কথা গুলির ভাব তাল বুঝিগ্নাছি। কিন্ত প্রেম কি 
বীরের ধর্ম । আমি সরমণকে আর ভাঁবিব না! আধার মন; 
হইতে. দুর করিব | যখন লাভের কোঁন উপায় নই, অপর 
সন্াঁবনশও নাই, তখন তদভাঁবে যে প্রকারে পারি, দি 
হুইতে হুইবে 1” এ | 

মালিকরা বলিল। রমার তোমার অগ্ ্ মনের 
ভাবের ব্যত্যয় দেখিতেছি, ইহার কারণ কি? তৌমার ত সর-. 
মার উপর এরূপ' ভাব ছিল নাঃ তুমি অদ্য যেন পুর'তন বিরহ 
সিক্ত প্রেমিকের মত কথা কহিতেছ ! ভোঁধার সঙ্গে কি সর- 
মার কৌন কথা হইয়াছিল ?. সরমা কি তোমার প্রেমাল্পদ, 
হইয়াছেন, ইনোনে রস নর 
কর ?% রি টু 
র্ষকুমীর বলিল ) যালিকরাজ! আমি কিছুই তে 
পাঁরি না। আমীর কেমন হইয়াছে। আমি চিরকাল সরমণকে 
আগ্ননশর কনিষ্ঠা ভগ্গিনীর মত ভালবাঁসিতাম কিন্ত তোমাকে. 
বলি নাই, আজ শ্রীয় এক বৎসর হইল । তাহীর চক্ষে আমীর 
চক্ষু মিলিলে অমনি যেন উভয়ে ঈষদূ লজ্জিত হইয়া অন্য দিকে 
দিপা ৯ অমনিষেন সরমার গণ্ডদেশ ঈ্ষ রক্তিম 
বর্ণহয়। আমর ত সেই সময়ে নাড়ি কিছু রত বেগে চলে |. 
এই রী রায় এক বদর গেল ॥ অন্য রাজবণচীতে শিয়া 
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সরমাঁর ঘরে বসিলাঁম | সরমা আমার প্রতি স্থির দিতে 
_ দেখলেন ও আমিও যেন অবোঁথের মত তীহীর রসপূর্ণ মুখ- 
পম একভান দৃষ্টিতে শুক্ষতালু মশকের যত পীন করিতে 
লাঁগিলাম। পরে আমার শরীর শিথিল হইয়া প্রত্ঙ্গ 
অবশ হইল।. যে বা কষ্ণনীখোর বিষম খা ভাক্গিয়াছিল, 
| সে বাহু আঁর নড়ে না, ক্পন্দ বলহিভ | সরমাঁও সেই রূপ স্পন্দ- 
রহিভা। কিছু ক্ষণ পরস্পরের নেত্র মিলিত ছিল ॥ মীলিক- 
রাজ ! বিশ্বীস করিবে না, তোমার নেত্রে আমীর নেত্র মিলিত 
হুইলে যে রূপ হয়, ষেন ততোঁখিক আমীর মন সন্ত হইল । 
তাহার পর আর ক্ষণমশত্র আমি কিছুই দেখিতে পাই না, 
আমীর কেমন হইতে লাগিল । দেখিলাম, সরমা হেটস্ুখ হইয়া 
ভাবিতেছেন । স্রমার বক্ষস্থল ঘন ঘন নিশ্বীসে ছলিতেছে; ঃ 
যেন তিনি কি পরিশ্রম করিয়াছেন । হায় সে মুক্র্ভ কাল 
 পুনর্লাভে আঁমি আঁধার জীবনের সুখে বিরত হইতে পারি 1 
 মালিকরাঁজ কুর্যকুমীরের দক্ষিণ কর আপনার করে 
লইল ও এক দৃষটে তাহার প্রতি নিরীক্ষণ .করিয় বলিল ! 
হুর্ষকুমার ! ভালই হইয়শছে। আধমীর চির পরিচিত সখা 
সহচরী পীইয়ীছেন 1. ভাল, সমবী বলিয়াও আমি, তাহার, 
দছিত আলাপ করিলে সুখী হইব ঈশ্বর, ককন, তোমার 
শীঘ্র মিলন. হউক, আমিই যেন সে মিলন দেখি ও যুগল রূপ 
দেখিয়া জীবন চরিতার্থ করি। সত্য, কর্ধকুমার ! | ভৌমার উপ- 
যুক্ত মিলিয়াছে । এটি বিধির মহান অনুগ্রহ। মনের মত 
প্রেয্সী পাওয়া! অতি সুকঠিন, ভাঁতে আবার যখন সে প্রেয়সী 
তোমার প্রেমের প্রেমিক | অঃ! এ যে সুখের একশেষ হইল | 
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র্যরমার ভোদার, চক্দোদয়ে আমার; মন পর্যন্ত প্রৃল্প ৃ 
হইল । যখন প্রেমিক দ্বয়ের মনের মিল হইয়াছে, তখন: আর | 
কোন, বাধাই ঈ দীড়াইবে না! অবশ্যই মিলন হইবে] বুঝিয়াছি_ 
তুমি সরমীকে, ভালবাস। সুখের কথা, সরমাও তোমায় ভাল 
বাসে ভবে ভোমাঁদিগের মধ্যে কোন কথা বার্তা হইল না ?৮. 

 ক্ষকুমার বলিল। : প্টক এমন কিছু কথা বার্তা হয় নাই, 
তবে আমি পুরক্ষার চীহিলে সরমা বলিল, “বল দেখি, আমি 
কি দিব আহা! কিমিউ স্বরেই সে শব্দগুলি: আমার 
কর্ণকে মোহিত করিল । . আমি মোহিত হইলাম 7” 
মীলিকরাঁজ বলিল? “হর্ষেকুমার! রাঁজা- তোমাকে. যখন. 
স্বেচ্ছায় রাজ্য দিতে স্বীকার করিয়াছেন, তখন বোধ করি” | 
তৌমার অপর আভিলাষটিও করিবেন ভাঙা হইলেই 
ভাল হয়।৮-... ৮ 
সূর্যকুমর বলিল। ৰ “আমার, অপর আভিলাষ কিঃ 7. ডু. 
চারি বাসে অভিলাষ ৮০৪ করণে কি ক্ষমতা আছে?” . 
করাজ “কেন. তোমাকে তিনি সরমা মা 








য়াছে, আমার তএমত বোধহয় রাণী 
তোমাকে কিছু রা লেন টি. ::উ₹.... 1 
র্যকুমার বলিল | শী, ওবিষয়ে রা বলেন: পু ই 
কেবল আমি. পুরস্কার চাহিলে ভিনি বালিলেন, আমি তো, বর য় 
আমার; কগের হার দিবা, ॥. ইন্ছার 
জোর: দিয়া বলিলেন 1; আমির পলা রব ৪ সর কেই লক্ষ 
করিলেন ] ভোঁষীর কি বোধ। না ? রা ই র্ রম ট বন 
নক বোবায়? এ 2 
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মালিকরা বলিল? আমারও: তাহাই অনুমান রি 
ডেছে | ভাল; অপেক্ষা কর; দেখ ক্ষ হয়: 
সুর্যকুমণর বলিল 1.“অপেক্ষা না করিয়া কি করিব ? এক্ষণে 
ঠা আত্মসন্ত্ির উপায়? আশার বদ্ধ হইয়া থাকি 
আঁশালতা বড় কঠিন, যাঁহাকে বদ্ধকরে, জীবনান্তেও তাঁহাকে 
ছাড়ে না। আবার প্রতীপাদিত্যেরও সেইরূপ ঘটিয়াছে 1৮. 
_ ঘালিকরাজ বলিল । এভাহার আবার কি? তিনিও কি 
কাহারও প্রেমে বদ্ধ হইয়! আশায় প্রতীক্ষা করিতেছেন ?” 
কূর্যকুমার বলিন। “হী তিনি আমারই, অবস্থা পায়া- 
ছে কেবল উহার উ্জ নভাবে প্রতীক্ষা সহ্য হয় না?” 
মালিকরা বলিল? “কেন কাহার উপর তীহার নজর 
পঁড়িয়াছে 1: আমি ত আমশদিগের মধ্যে এম কোঁন কন্যা, 
দেখিতে পাই না দে সৌভাগ্যবতী কে?” : | 
: সুর্যকুম'র বলিল ২: «দে দুর্ভীগ্যা রায়ধড়ের, বর 
হারা তাহার রূপে মোহিত হইয়াছেন, তীহার ইচ্ছা, 
বলপূর্বক তীহাঁকে হরণ করিবেন | ইন্দুমতী, তাঁহার প্রেমের 
প্রেমিকা নন মহারাজ তাহা জানিয়াও ক্ষান্ত হইবেন না 1 
মানুষেও ষাস্ত হইতে গ্রারে নাও, আমার হা সা অন্যায় 
বোধ ইইডেছেদা 5৮০ 
মালিকরা বলিল! দলপূর্বক দাদির জা ? একি ৰ 
রাজ, এমনত কখন শুনি নাই। . কিন্ত বায় বড় 
নামান্য রর নহে।- সুভ বার্তায় প্রস্তুত হইতে পাঁরে, এমভ 
দশ সহত্র অন্বারোহী তাঁহার বশীভূত আছে 1.তাঁতে আবার. 
অনঙ্গপণল দেব একটি প্রকৃত যোদ্ধা, যুদ্ধ কোঁশলে এমন * 
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নিপুণ! । আমি জাঁনিঃ মহারাজ বনস্তরায় বলিতেন যে, আমার 
ুর্মস্থ দশ সহজ অশ্বীরোহীতে পক্ষীশ সহজ আক্রমীণজশ্বা- 
রোহীর বিক্রম সহ্য করিতে পারে সত্য বটে গণ্ডটীর চারি: 
দিকে যে গভীর পগাঁর, বার মস তাতে জল থাঁকে আবার ভার 
পাঁড় এমত দৌঁজা যে, পদাতি দড়াইয়া উঠিতে পারে না ৮ 
তুমি দেখ নাই! সেরূপ দুর্গম দুর্গ আমি আর কুত্রীি দেখি 
না গড়ের চারি দ্বার। প্রতি বারের উপর পুল, টাঁনিলেই 
উঠিয়া পড়ে ও ছুভেদ্য কবাট হয়! ভাতে মহারাঁজ বসস্তরঁ- 
(যের স্বহুত্তের গুলম্যাক মীরা ! এক একটি গুলের মাতা প্রায়, 
চারি অঙ্গল প্রশস্ত । তাঁহার মধ্যে লৌঁহের পভর. মহারাজ 
বসস্তর+য় কবণট প্রস্তুত করিয়া তাহীর উপর 'তোপ মারিয়া 
পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এক স্থানে দ্বাদশ ঝর আঠার: সেরা 
পড়িয়াছিল। ভাঁতেও সে টক্ষায় নি। ছুর্গের চতুর্দিকের 
পাড় ছুই শত হাঁত উ উচ্চ ও অত্যন্ত মোটা | ক্রমে উপরে 
সমতল হইয়াছে? উপরের অধিত্যকায় চারি জন অশ্বারোহী 
পার্াপান্থী করিয়া বাইতে পারে?” 2 

. সথর্ষকুমণঁর বলিল £ প্তাঁহীতে কি তোপ আট ছে?” 47 
 মাঁলিকরাজ' বলিল «“ভোপ' কি, আছে! | এত তোপ 
আছে যে, তোমার প্রতাপাঁদিত্যের প্রত্যেক ঢালীর উপর এক 
এক তোপ যোজনা করিতে পারে। আশ্চর্য, চতুর্দিকের 
পাড়ে কত কোঁণ।.. এক একটি কোঁণ গড়ের ব্যাস হতে প্রায়” 
২৮০ হাত বাহির হইয়াছে |: তাঁহার ছুই.দিকে আস্তরে অন্তরে 
তোপ বসান । আবার এমনি গঠন কোঁশল, যে গড়ের, খবলের 
অপর গাঁড় হুইতে শক্র-তৌপের : গেলা কৌন মতেই উচ্চ- 
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পাড়ের শৃ্সথ ইল গায়ে, লাগে না, কি লেখানকার 
ভৌপের.গৌলা অক্রেশে বিপক্ষ টলন্যের উপর পড়ে । আঁর 
তোপেরই বাকি জোর 7. ছুই কোণের মধ্যস্থ স্থীনে থাকিলে 
উভয় কৌণ হইতে তৌপ খাইতে হইবে 1 এই. পাড়ের ভিতর 
গাঁকা ইটের ' প্রীচীর:। তাহীর উপর স্থানে স্থানে মুর» 1 
মুরচার বাহিরের .. দিকে. ভীল করে মাঁটি দেওয়া? কেবল 
 মাঁঝে মীঝে গোলা ও গুলী চাঁলাইবার রন্ধ। বিপক্ষের 
তোপের গোলা মুরচার পৌছিলেও মাটিতে বসিয়া যায়, 
প্রাচীরে আঘাত লাগে না) বসস্তরায়ের ষে পরিমাণের 
গড়,অন্যের সে পরিমাণের গড়ে ০ হাত অন্তর করিয়া ষ্ত 
তৌঁপ রাখা বায়; বস্তরায়ের গড়ে তাহার অপেক্ষা নুন 
সংখ্যা ৩২ গুগক্টতাপ ধরে ।. অথচ রায় ছুর্গের তৌপ সব 
অত্যন্ত অন্তর অস্ত্র বসান! এমন কি. প্রত্যেক তোপের 
মধ্যে প্রীয় ৮ হাভ জমী আছে।” 

ইটের প্রা র ভিতর দিকে মাঝে. মাঝে এক একটা 
টির প্রকাণ্ড চতুক্ষোণতলসমন্থিত সপ তাঁহীর ভিতর 
আধ্ুখাগার | বাঁকদ, গোলা, শর প্রভৃতি যুদধান্্ে পরিপূর্ণ | 
যে, পাড়ের ভিতর দিকে প্রাচীর ভেদ করে এক এক 

র পারি 51 ভিতরের রে, ওয়া যায়। 














বার রি কা গবাক্ষবারের ে র 
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শ্রেণী, সমস্ত পাড়ে তিন সার। নিশ্্থ সারের ছুই গা 
ক্ষের মধ্যে উচ্চস্থ সারের এক এক গবাক্ষ 1: একুনে_ পাড়ের 
অবিত্যক! | লয়ে চাঁর সার ভোপ গড়কে রক্ষা করিতেছে |. 
সেকি সামন্য গড় 1”... : [ও 

হুর্ষকুমীর বলিল... .*এ. সকল টার, চালাই তো! 
গাড়ে অনেক টন্যের আবশ্যক রঃ তা রায়গড়ে কি অয 

' মালিকরা বলিল! পন | এক্ষঠে তত কেন, কিছুই নাই 1 
অর্বসহিত বুঝি ২০1 ২৫. জন হইবে । তাঁহারা আবার সামান্য 
ভৃত্যের কায করে কিন্তু বস্তরায়ের এমনি বন্দোবস্ত যে, 
ভীহার খানসামা ও পাঁচক পর্যন্ত নব্য দক্ষ।বাঁচীর 
দানীরা 'ন্ত্রধারিণী । সেখানে অতি সন্ধ কৌন কর্মই 
হইতে পারিবে না । আবার রাঁজা বস্তরায়ের সময় এমনি 
বন্দোবস্ত ছিল যে, গড়ের মুরচা হইতে তৃরী বাঁজিলেই তাহার 
নিকটস্থ সমস্ত গ্রথমের ১ আপন আপন সৈন্য 
লইয়া, উপস্থিত হয়। এরপ প্রণীলী আমি আর. র কুতরাপি ও 
দেখি কার লব্ষহ হয়া, যারা ভাপা সে: 
গড়ে বল করিতে শরিবেন কি না? পারিতেন ত. বন্য 
বর্তমানে নিশ্চে্ট হইয়া খাকিতেন নাঃ কিন্ত এখনও গা, 
বেননা। অনঙ্গপাঁল: দেব বদিচ রাজপুকষ ও প্রজীবর্থের 
উপর-অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করেন; কিন্তু তিনি জানেন, কি পে ৃ 
তাহাদিগকে বশীভূত: রাখিতে হয়! প্রজারা বলেই রা হার: 
উপর বিরক্ত কিন্ত নে বিরক্তিতে তাহার রা, কখনই রা ন্‌ ড় 
আক্রমণে স্থির হইয়া থাকিবে লা): শুনিয়া ছি, কমলা রাণী 

















১৪৮ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


সকলকেই অত্যন্ত ষত্ব করেন [: 'ভাভে আবার ই্ুতীর 
অলৌকিক দয়া ও নত্রতীয় সকলে ভ্রীভ হইয়াছে / যেখানে 
্ত্রীলোকে আপনারা স্বয়ং অস্ত্র ধরে, আবার দয়! বিতরণে, 
সৈন্য-প্রীতি লাভ করে, সেখানে কৌন গাছ ৬ 
করিতে, পারিবে না ॥” | 
_. স্র্ষকুমীর বলিল % “কিন্ত মহারাজ তাপ 
কৌশলে ভীম্মদেব । তভাঁতে আবার আঁমি যাইতেছি ৮: 
মালিকরাঁজ বলিল | * “তুমি বাইও না? কেন বৃথা অপ- 
মান ক্রয় করিবে! রায়দুর্ণ, তোমার সাধ্যনহে যে,দখল কর।” 
হুর্যকুমীর বলিল «কি! আমি আপনার মত সৈন্য 
পাইলে পৃথিবীর কৌন ছুর্ঘই ভেদ করিতে ভয় করি না?” 
মালিকরাজ বলিল “হূর্ষকুমার অগ্ঠকার ব্যাপারে 
 তৌমার যথেষ্ট বশৌরাশি উপার্জন হইয়াছে, এ অনেক আশা 
করিতে গিয়া কেন তাহা কলঙ্কিত করিবে”... 
 স্্ষকুমার বলিল? «কি! পরাজিত হইব: ভয়ে আঁমি 
ুদ্ধে অপ্রন্তুত হইব? বরৎ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাইব, বন্দী: 
হইব। তথাপি নিশ্চয় পরাজয় জ্ঞানে পরা মুখ হইব" 
না। রণ প্রার্থনা করিলে হৃর্যকুমাঁর কখন অস্বীকার করিবে 
না। মালিকরা তু বীর হইয়া কেন এমত বলিতে ঠা 
লিকরাজ বলিল। “ুর্থকুমাঁর আমি কাপুকত নহি 
ব্যপি মনুষ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে তোমার এরপ বলিভাম, 
তবে তৌমার ভিরদ্কীর উপযুজ হইত |, 1 কিন্ত গড়ের সঙ্গে 
দ্ধ) ইহাতে তুষি নিকপায় হা দড়ি থাকিবে। ৪ 
করিতে গীঁরিবে না 7৮. /? | 
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. হুর্যকুমীর বলিল... কেন দি গড়ের ভিতর প্রবেশ 


করিতে পারি... 2 তা ৮ 4০ 
. মাঁলিকরাজ বলিল।: হা! ক পরায় করিতে পার 1. 
কিন্ত কি প্রকারে প্রবেশ করিবে ।” ৃ 


সর্বকুমীর বলিল ; “কেন গুপ্তভাঁবে প্রবেশ করিব 1৮ 
মালিকরাঁজ বলিল. “তরে ত যোদ্ধার মত হইল না। 
সেত চোরের কায! ভাল তাই বা কি প্রকারে শম্ভব 1? 
হূর্যকুমীর বলিল. “কেন গঞ্জালিস বলিয়াঁছে আমরা 
অতিথি হইয়া প্রবেশ করিব?” | 
ষালিকরাঁজ বলিল . “ভাল এই ত বীরেরই কাঁষ। 
আশ্রয় দাতার বিশ্বাস রঃ করিবাণু গঞ্জীলিদের উপযুক্ত 
গরণমর্শ। নিজে দ্থযশ্রেহ, দন্্যুর মত বলিল” : 
সূর্ষকুমার বলিল ! “তুমি তাহাকে কেন অকাঁরণ দৌষী 
করে আপনি পাঁপী হইতেছ।. সে কি দস্যু? ৰ 
মালিকরা বলিল . +ভূর্যকুমাঁর তুমি তীহণকে চেন' না ?" 
সে ফিরিঙ্গী। তাঁহার নাম সিবািন গঞ্জালিস 1. সনদ্বীপে 
তাহার প্রান অবস্থান। সে. বোষ্েটের দল .লইয়া সমস্ত 
দক্ষিণ রাজ্য জনশূন্য করিয়াছে 1 গ্রামকেগ্রাম বন উর রী 
সম্রাট আঁকবর তাহার শাসন জন্য মহারাজ মাঁনসিংহকে 
পাঠাইয়াছেন।, ভাতে আবার জহাধিরসাহতকরাই রঃ 
মানসিংহকে . ফিরিঙ্গী দস্থাদল, এক কালে নি টিটি 
আদেশ দিয়াছেন চি 8 মি 
-সুর্যকুমার বলিল।.. . একি যহারাজ প্রজাপানিতয তবে 
আমাকে দস্থ্যদলে পাঠাইভেছেন। আমি. কখনই যাইব 
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না? আমার, বলও. বীর কখন নীচে আজ ০ 
না | ০ | 
 মাঁলিকরজ্‌ বলিল।  এভীমাকে কি: মহারাজ শঞ্জাল- 
সের সঙ্গে যাইতে বলিয়াছেন 1” হুর্কুমণর “ই? বলিয় 1 আন্ু- 
ৃ এ মহারাজের আদেশ সব মালিকরাজকে বলিল । 
_মালিকরাজ শুনিয়া বলিল। “সব. বোঝা! গেল, কেন 
মহারাজ তোমায় রাজ্য দ্রিতে চাহয়াছেন, ওত উাহাঁর রাজ্য 
দেওয়া নয়।. তোমার অপর কর্ম করার বেতন আমার 
বোধ হয়, মহারাজ কেবল স্বকর্ম সাধনেচ্ছায় তোমায় রি 
দিক্াছেন । ও সকলে ভুলিও না।” 
সুর্ষকুমীর বলিল! “তুমি কি আমাকে এভ- লী 
গাইলে? আমি এই ভিন তামার পরামর্শ লইতে 
_আনিয়াছিলাম, এক্ষণে যাই। মহারাজ আমার প্রত্যাগমন 
প্রতীক্ষা করিতেছেন। গিয়া বলি যে, আমা হইতে মহারাজের 
খর কটি হইবে না । মালিকরাজ বলিল, চল আমিও যাই ॥৮ 
এই বলিয়া উভয়ে রাজসতাঁয় আসিয়া উপস্থিত হইল। 
দেঞ্চে তাহার আগমনে বিল দেখিয়া হুভুরমল, গঞ্জীলিস ও 
নুপরাম [তিনে অশ্বঠরোঁহুণ করিয়া দ্বারে গমনোশ্বুখে দড়া- 
ইয়শচ্ছেন 1. মহাঁরাঁজ, বিজয়কুঃ, কফনাথ রণবীর বাহাদুর 











দ্বারের প্র কৌদদেশে আছেন! কর্ষকুমার ও মধলিকরাঁজকে 
আগত দেখিয়া, রাজা বলিলেন? পৰ হরির আসিতেছে 
ভাল হইল |. মালিকরাজও যান” রা 

পীরে হার, নিকটস্থ লং খললেন পভ বিল 
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স্মরণ ধাকে | প্ত্যাগমন' করিলেই তোমাকে জী রাজ্যের র 
সিংহাসনে ফরমান দিব 19. ূ 
_. স্্মকুমার কৃতাগ্রলি হইয়া বলিল। ক আমার 
অপরাধ ক্ষমা করিবেন” এ 
রাজা বলিলেন! “ক্ষমা করিলাম, প্রত হা বিলম্ব 
প্রায় হয়, তাহাতে বন্ড দৌব নাই, বিশেষত অন্য যেরূপ শরম 
করিয়খছ, |” 
মাঁলিকরাঁজ মহারাজের আরম বুঝিল। ্ষকুমারের অগ-. 
মনের কারণ ক্ষীণবল চিন্তিয়া অগ্রসর হইল । কতাঞ্রলিপুটে 
বলিল। “মহারাজ । ্যকুমার অদ্যকাঁর পরিশ্রমে নিতান্ত: 
ক্লান্ত হইরাছে | আমিও একীস্ত হীনবল হইয়াছি। মুর্য-... 
পর এমত বল নাঁই যে, 'অশ্বে আরোহণ :করে ? আপ- 
নার নিকট লজ্জায় বলিতে পারে নাই। আপনার, নিকট: 
হইতে শিবিরে খাইয়া একাস্ত অস্থির হইল | এক্ষণে আর্প- 
নার ক্ষমা প্রার্থনা টিনার ও শিবিরে শিয়া নি বা ইত. 
কদুদাত, চাহে 0 
আঃ মহারাজের কূর্ষকুমারকে এব্যাপারে, পাঁঠীইতে 
[কোন মতেই মত ছিল না, কেবল গরঞ্জালিসের অন্ুরোধেই সূর্য 
কুমাঁরকে 'বলিয়াছিলেন 1 বিশেষত তিনি হুর্ষকুমারের মত; পরি- ্া 
*বর্তনের ভয় সর্বদাই করিতেন ঢু ভাঁবিতেন পাছে; সেখানে শিয়া ্ 
ইন্ুমতীর করন্দনে মোহিত ত হয়, তখন তাহাকে ছাড়িয়া (দিবে 
নণ,আঁর হয়ত বিপক্ষ দলভুক্ত. হইবে! এখন হুর্যকুষারের 
অসুস্থতায় তাহাকে: বিশ্রামের অন্নমাতি দিলেন। গঙ্জালি- 
সকে কে বলিলেন, গভমি আগানি, অদ্যকার: পরি আম  দাখিয়াছ। 
টি ২০ ). 








সুর্ষকুমাঁর অর্থে আরেশহণ করে এমত শক্তি নাই । অতএব 
এন্সপ 'হীনবল যোদ্ধায় তোমার কোন প্রয়োজন নাই 1” 
_ গঞ্জালিস বিলম্ব হইতেছে জ্বীনে উত্তর দিল “্মহারীজ হজুর- 

মল হুইতে সকল কর্মই সমাধা হইবে ৮” ১. এক 

মহারাজ বলিলেন ৷ “কালী তৌমবদিগের চিনি ককন 1” 
গঞ্জালিস আপন অশ্ব চীলাইল। হজুরমল ও অনুপরামও 
বেখে অশ্ব চাঁলাইল। : অশ্বত্রয় বেগে চলিল। গঞ্জালিস 
ঢুর হইতে আপনার ট্পি হস্তে উঠাইয়া মহারীজকে বিদায় 
আভিবাঁদন করিল । মহারাজ দক্ষিণ হস্ত শিরোদেশে তুলি- 
লেনও আপন কমীলের কোণ হাতে লয় উচ্চ করিয়া 
দুলখইয়া উত্তর দিলেন ৮ 
| গঞ্জালিস: নয়নপথের বহির্ভূভ 8 মহারাজ হুর্যকু- 
. মারকে বলিলেন ? “এক্ষণে শিবিরে বিশ্রীম কর, আহারের 

সময় রাঁজবণটীতে ত আসিও 1” | ূ 
_ "স্ু্যকুমণর বলিল | “অদ্য রাজ আহার করিব না 1” মহণ- 
রাঁজ “তবে বিশ্রীম করণে 1” বলিয়া সভীসদ' সকলকে. লইয়া 
রাজবাচীতে গেলেন। হুর্ণকুমীর ও মাঁলিকরাজ গরস্পরের 
| ক্ন্ধদেশে হস্ত রাখিয়া শিবিরাঁভিমুখে চলিল । 

 সুর্বকুমার বলিল। “মালিকরাজ ! তোমার বড় প্রত্যুৎ্পন্ন- 
মতি, হি কেমন করিনি ভ্রম নাগিন করিয়া না 
দিলে 1” 1 ও টি 2৮ 185৭1 
মাঁলিকরাজ. খদিল। 74কেন, সুযোগ: হালডিব। দর 
সঙ্গে যাইব নাঃ; নু মহারাজকে বলিয়া কট করায় লীভ 
: কি?” উট 


| বঙাধিপপ্রা জয়। ১৫৫. 


রযকূমায বলিল । “মহারাজের গরজীনি লসের সঙ্গে কিমডে ত 
আলাপ হুইল; গঞ্জালিস দ্য, ত তাতে আবার ফিরি্্রী 1” 
মালিকরাঁজ বলিল। . “অনুপরধধের দ্বারা মহারাজের 
সঙ্গে গঞ্জীলিসের আলাপ, হুইল । : অনুপরীম ক্ষপূহ [রের 
রাজার ভ্রাতা । ইহ জ্যেষ্ঠ রাজ্যাভিযিক্ত হইছে, ইনি | 
তাহাতে অসন্ত্ট হইয়া বক্ষপুর ত্যাগ করেন ও গঞ্জীলিনের 
সঙ্গে কিছু দিন দজ্যবৃ্তি করেন। ধনহীন, (ফোৌঁজহীম হইয়া 
যক্ষপুর অধিকার করিতে অক্ষম! মহারাজের সাহাধ্য ল লাভাঁ- 
শীয় বশৌরে যাঁন । তথায় মহারাজের সঙ্গে অনুপ বামের, 
আলাপ হয়! মহারাজ: হেঙ্গামা ভাঁল বাসেন, ইহাকে 


সাহাঁধ্য দিতে স্বীকার করিয়াছেন | পরে রারশ্মড় অধিকার 


শয়ে যম়ুনণতে সটসন্য আইলেন। ইতিমধ্যে ধূর্ত অন্নুপ- 
রম একক মহারীজের আশ্বাসে না ভুলিয়া বগ্ধমীনীধিপের 
নিকট গিয়া অবস্থান করে ও ভ্রমে তীহাঁকে সাহাঁধ্য দিতে 


অনুরোধ করে | দদ্ধমানীধিপও সাহায্য দিতে স্বীকার পান? ৃ . 


ইত্যবসরে মহারাজ প্রতাপাক্দিত্যের রাঁরগড় দখল ও ইন্দ্ু- 
মতী লাভেচ্ছা জন্মে । অন্ুপরাঁমের পরামর্শে গোপনে উর” 
কর্ম সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করিয়া গঞ্জীলিসকে ভাঁকান ও. 
তাহার সহিত মন্ত্রণা করিয়া, অন্যকার ব্যাপারটি উপস্থিত 
'করিয়াছেন। ইহা হইলে কল্য প্রাতে মহারাজ লোকমুখে .. 


রশয়গড়ের 'অবস্থা শুনিয়া যেন তত্বাবধীনার্থ রাঁয়গড়ে -উপ- 
স্থিত হইবেন ও পরে এমত ঘটনা না হয়, এই আঁশয়ে আপ... 


নার সমস্ত দৈন্য কষ্চনাথের অধীনে সেই দুর্গে রায়! রি 
আপনি উড়্ি্যা দেশে যান করিবেন ঠা ও 


১৫৬ গাধিপ-প রায় 


 হুর্ষকুমার যলিল। মাললের জলা? দের 
উদ্দেশ্য কি?” শনি 

মালিকরাজ বলিল! নিন কী সঙ্গে সন্ধি | রতা- 
পাদিত্য অত্যন্ত ছু রাজা, স্বরাজ্যে অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করেন, 
বঙ্গের অপর একাদশ রাঁজাকে রাজ্যন্যু করিয়াছেন 1 সম্রাট 
আকবরের কোপ, জন্মিষাছে! তাঁতে আবার অকুপরামকে 

সাহাষ্য দিতে ভ স্বীকার হইলেন । এ সমাচার আমাদিগের 
রাঁজ্যে প্রকাশ না হইতে হইতেই নিশলীশ্বরের করনে উঠিল । 
দদীশবর ক্রমে শুনিলেন য়ে, পাঠীনদ্রিগের লোক যশোরে 
যাতীয়াত করে| ইহাতে সন্দিদ্ধচিত্ত হুইয়া মহারাজ 
মীনসিং হকে উভিষ্যার় পাঠান শীসন, ফিরিঙ্গী-দন্্যদল 
নষ্ট. ও প্রভাপাদিত্যের ব্যবহার ও. রাজনীতি লক্ষ্য করিতে 
পাঠান, লোঁকপরম্পরায়, _শুনিলীম, এমত অন্নুমতি আছে 
যে, মহারাজের দোষ দেখিলে তাহার রাজ্যে আসিয়। 
শীসনও করেন। মহারাজ যানসিংহ এই অনুজ্ঞা লইয়া 
বান্দীলায় রও ওয়াঁনা হইলে, পর, সত্্রাটশ্রেঠ আকবরসাহের 
কাল হয়!  জিহাঙ্গিরসাহ, তক্তে বদিলে মহারাজ মান- 
সিংহ বরধমানে অবস্থীন করিয়া স্থৃতন বাদশাহের অনুমতি 
প্রতীক্ষা রি তছেন? এক্ষণে দিী হইতে নমাচাঁর আইলেই 
তিমি কর্মে পরব হইবেন দিল্লী হইতে সম রব আআসিবার 
সময় হইয়াছে |) বোধ করি, আজ কালের মধ্যে সমাচার 
আসিবে। আই প্রতাপাদিত্যের ত্র ভ পালা ১ সাঙ্গ 
হইবে, রগ 


 হুর্যকুমার বলিল চি ক রঃ 











দশে রাজার মান্ধুলের ডিও 
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কিছু খতিরিজ: নজর. বাবদারীরা অন্ত নীড়নে অসনতউ 
হইয়াছে? আর, এই ব! কি কথা যে, এক বিপণী দ্রব্য উৎ- 
পতি স্থান হইতে ব্যবহারের স্থানে পঁ হিতে ৯ বার মাসল 
দিবে 1” 
মালিকরাজ বলিল। 'াছুল তে! ধনের রন / ্্য 
বই নহে! মহখরাজ . প্রতাপীদিত্যের অন্যান্য দৌরাত্ম্য 
শুনিলে, কর্ণে হাত দিতে হয় ।. এখনও মহারাজ তোমাকে 
তোমার রাজ্যে যদি পুনর্বার অভিষিক্ত করেন, তবে ভীহাঁর 
বহুল পপের মধ্যে একের কথক্চিছ। প্রায়শ্চিত্ত হইবে ॥ কিন্ত 
আমার এমত বোঁধ হয় নাযে, তিনি তোমারে অকারণে, 
রাজ্য দেন 1” | 
কূর্যকুমার কলিল | “তিনি আমায় সহজে রাজ্য না দেন, 
তবে আধার এ স্থান হইতে পলাইতে হইবে । : একবার দেশে 
গিয়া! দেখিব, প্রজাবর্গের কি, মড ! কিন্ত রমার অভিপ্রায় 
বুঝিতে হুইবে 1» | পরি এইজ এ ভি. 
মাঁলিকরাজ বলিল। “সে দিকে নিশ্চিত থাক, সরমা | 
তোমারই হইয়াছে 1”... 0. 
সুর্যকুমীর বলিল না “আমায় রাঁজ্যদীন করিলে মহারা- 
জের প্রায়শ্চিত্ত কিসে হইল টা 428 পর 
_.মালিকরাজ, বলিল. ॥ “লে ব্ষিয় গরে বলির । এক্ষণে এস. 
বসা বাথ. এই বলিয়া উভয়ে শিবিরে প্রবেশ করিয়া এক | 
আসনে বদিলেন 1৮. | | 
_সুর্ষক্মার বলিল রি মাজা আমর রগঞ্জালিসের বস 
দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে । ইন্দুমতীর, সে মুখশ্ী গঞ্জালিস 
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ঘে তাঁহাকে জার করিয়া মান করিবে, তাহা আমার 
সহ্য হইতেছে না না | চল আমরা বয়গড়ে যাই ।” 
যালিকরাঁজ বলিল। . “আশমাদিগের সেখানে যাওয়া 
উচিত নহে। আমরা মহাঁরধজের বিভ্তভোঁগী। ভিনি আমা- 
দিগের সেখানে যাইতে বলিলেন, .আমরা তাঁহে রোগচ্ছলে 
না যাইয়া, ভীহার আজ্ঞা পালন করিলাম না! আবার উীহ্ণ- 
বই ইচ্ছণর বিপক্ষ কাঁধ করা কি ভাল হইবে । এটি ধর্ম সঙ্গত 
নহে। বিভভোগীর একি কর্তব্যা তাহা হইলে আমাঁদি- 
গের বিশ্বীসঘাঁতক হইতে হইবে 1” 
দুর্ষকুমীর বলিল ॥ “আঃ বড় ধর্মের কথা কহিলে | একটি 
কন্যাঁকে তাঁহার ইচ্ছার বিপরীতে বল পূর্বক হরণ করিভে- 
ছেন? আমরা তাঁহা জানিয়াও নিশ্চিন্ত হইয়া দেখিব 1” 
মাঁলিকরাঁজ বলিল । “হী যাহা বলিলে তাহা আমাদি- 
গের কর্তব্য হইত না, যদি আমরা দেশের অধিকারী হই- 
ভাম। কিন্ত মহারাজ অধিপতি । উহার কর্মের ভীল মন্দ বিচার 
করা ও ধর্মাধর্ষের শীসনের অধিকার, আমাদিগের নাই?” 
হ্যকুমাঁর বলিল । “কি আঁমাদিগের জাতনারে একের 
চিরকীলের মত ধর্ম ও কুখ নষ্ট হইবে? আমরা তাহাকে 
সতর্ক পর্যন্ত করিব না? : এ কি প্রকার ধর্ম?” ্ 
মীলিকরাজ বলিল | : ষ্া তুমি অপর এক জনার সুখের 
জন্য মহারাজের সুখ নস্ট করিতে প্রস্তুত হইতেছ। তুমি 
যাহার পালিত, তোঁমাঁর কতব্য তাহা'রই সুখ. বৃদ্ধি করা! 
তা না করিয়া কে চারে দামান্য ্রীর খের দিকে তোমার 
দুষ্টি হইল 1% | 


বর্দীধিপ- গর রাজয়!. ১৫১ 


্বকমার বলিল । এইহ্খতে মহারাজের কি সুখ হাঁনি ? 
সাহার রাঁজমহ্থী কিছু কুৎসিত নহেন, কুৎসিত হইলেও 
ধর্মপত়্ী | আবার তাঁর পার: উহার আর কত মহিলা আছে ।” 

মালিকরণজ বলিল 1 “নুর্যকুমীর ! নংসারে ত কত রূপসী? 
্ত্রী আছে, তাহাদিগের সকলকে ত্যাগ করিয়া তুমি সরমাঁর 
জন্য এত ব্যাকুল হইলে কেন? মহারাঁজেরও সেইরূপ 1” 
_ হুর্ষকুমার বলিল। “আমাদিগ্রের প্রেম জঙ্মিয়াছে। 
মহারাজের ভো৷ প্রেম নহে, কেবলই ইন্জিয় পরি তৃপ্ত কর11” 
_ মীলিকরাঁজ বলিল! “সে যাহা হউক আমাদিগের তাহাতে 
হ্তক্ষেপ করা বিথেয় নে! আমরা যখন সে কর্মে মহা- 
রাঁজের সহায় হই নাই, তখন আবার ভীহার বিপক্ষে হস্তো- 
তলন করা নিতাস্ত ঢুক্র্ম। এস এখন ক্ষীত্ত হও, বিশ্রীম কর, 
অদ্য যে পরিশ্রম হইয়াছে তাহাতে আমি ত আর রি 
পাঁরি না 1” 

. স্র্ষকুমশর যণলিকরাজের ইস্ত ধরিয়া বলিল, ডি 

তুর! আমি তোমার ছলে প্রতাঁপাঁদিত্যের মত ভুলি না! 
উঃ চল আমরা এক্ষণেই 'রশয়খড়ে যাই | বিলম্ব হইলে কি. 
জীনি নরীধম গঞ্জীলিস কি করিবে | .আখমীর মন স্থির হুই- 
তেছে না! আমর বাঁম-চস্ু-ঃ -স্পন্মন হইতেছে | আর আমার 
এক দণ্ডও এখানে' অবস্থান করিতে মন যাইতেছে না ! আমার 
বোথ হইতেছে যেন গ্রঞ্জালিদের হস্তে আমীর. রিম, বিপদ : 
আছে 1৮... ... 
নর মালিকরা হাসিল । আবার ক্ষণেক পরেই ভাহার চু 
রর প্রতে পরিপূর্ণ হইল কি ভাধিল সে বলিতে পারে । 


১৬ ৮. র্ বঙ্গাধিপ, পরাজয় | 


একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাঁড়িয়া বলিল | “বিধাতার ভবিতব্যতা 
অবশ্যই হইবে৷ প্রতীপাদিত্যের প্রাপ্নৰ যেরূপ ॥ অশমি 


 কিবলিব 1: ম্বেইটি ঈশ্বরের নিবদ্ধন । আপনার পীত্রকে 


খাঁ জিয়া লয় ও আকর্ষণ করে । সুর্যকুমীর তোমার মতেই 
অখমীর মত) চল াইতে হয়ত শীঘ্র চল, কিন্ত আমাঁর এক 
বার ঘানতীকে দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে? পিতার সঙ্গেও 
একবার দেখা করিতে যন যাইতেছে । হয় ত আমাদিগের 
আর এ শিবিরে আসিতে হইবে না; চল যাই? বাহা 
. অদৃষ্টে আছে, তাহাই হইবে ।” বলিয়। একলন্ফে আঁসন 
ত্যাণ করিল ও অতি শীপ্র পদে অপর ঘরে গিয়া বস্ত্র 
পরিতে লাগিল। কুর্যকুমীর মীলিকরাজের কথা কিছুই 
বুঝিতে পধুরিল না | মৌল রহিল? আপনার ঘরে গিয়া বসত 
পরিল। শীত্রে দসঙ্জ হইয়] বাঁছির হইল ! উভয়ে শিবিরের 
বাহিরে আসিয়া আপন আপন অশ্বে আরোহণ করিল। 
ক্রমে ছাউনি দিয়া মাঠীভিমুখে চলিল। ব্লাত্বি তখন ও। দ্ 
হইয়াছে, ছাউনিতে প্রহরীরা পাহারা দিতেছে, হর্ষকুমার ও 
ম্লিকরাঁজকে এই বেশে রাত্রিতে ডি হইতে দেখিয়া 
বলিল “মহাশয়ের কৌথাঁয় বাইতেছেন $%. 

হুর্ষকুমার বলিল “প্রয়োজন সি এখনি আসিব )” 


পি হাক কালা পাশা ২৯০ ৯০০ অপ 


সপ্তম অধ্যায় । 
*কাস্তাং স্প্ছে সতি পরিজনে বািজামুপেয়া | 


এ দিকে মহারাজ প্রতীপবদিত্য, ুর্ষকুমাঁর ও মালিক- 
রাজকে বিদায় দিয়! আপন ঘরে গেলেন। কৃষ্ণনাথ মহা 
বরাজকে আপন ঘরে বলিতে দেখিয়! বিদায় লইল 1 বিজয় 
বিদায় চাহিলে মহীরাঁজ বলিলেন, “বিজয়কষ্ণ ! কিছু, কথা 
আছে, অপেক্ষা কর 1” বিজয়ক্। আদেশ মত বসিল। 
অন্যান্য সভাঁদদ সকলে বিদায় লইয়া চলিয়। গেলে, মহারাজ | 
বলিলেন, “বিজয়কুচ ! এক্ষণে গঞ্জঁলিস ত ঠ গেল, ভোমার 
বোধ হুয় কি, কৃতকার্য হইবে ?” এ 

বিজয়ক্ষ্ণ বলিল ! “মহারাজ ! কৃতকার্য তে বাঁধা ত 
কিছুই । দেখি না, তবে ভবিতব্যতা 1” 

রাজা বলিলেন ! “হজুরমল এক জন প্রক্কত যোদ্ধা, 
অবশ্যই আমার কার্য সিদ্ধ করিতে*সমর্থ হইবে 1” 
| বিজয় বলিল | 'শঞ্জীলিসের চতুরতা ও হ্ুররমলের 
বল একত্র হইলে কোন কর্মই অসিদ্ধ থাঁকে না 1 কিন্ত সতর্কে 
কর্ম করিলেই সফল হইবার সভাবনা? রাঁয়গড় বড়, কঠিন 
স্থীন। অনঙ্গপাঁল অত্যন্ত বনছদরশ 1” [ও 

রাঁজা বলিলেন | “উভভিষ্যা হইতে এখনও আমার পত্রের 
উত্তর আইল না কেন। বহু দিন হইল আমার লোক উভভিষ্যাঁয় 
গ্রেছে। উত্তর না পাইলে আমি, কোন মতে রওন হইতে 
পরি না।” | 
রর ২১ 


ছি2 


৬২. ২ বাঁধি ধপ-পরাঁজয়? 


বিজয় বলিল । «আমার বোঁধ হয় উত্তর অজ কালের 
মধ্যে আসিয়া পৌঁছিবে ! দেখুন কল্য  প্রীতে রায়গ্রড় হইতে 
কি সমাচার আইসে।” | টি এ 

রখজা বলিলেন 1 এখন সুধকুমারুকে কি করা চর টা 

বিজয়ক্ক্ণ বলিল । “তাকে যত যি এ ৬৪ হইতে 
অন্তর করেন, ততই ভল 15 

রাজা বলিলেন। “এত তাঁড়ীতাভিতে ভরোজি কি?” 

বিজয়ক্কষ্$ বলিল 1 “মহারাজ আপনি জানেন না যে, ুরষ- 
কুমীর এখানে খাঁকিলে কত বিপদ ঘটিতে পারে | সে যেরূপ | 
যোদ্ধা ও অস্থিরবুদ্ধি 1৮ 

রাজা বলিলেন। “অস্থরবদ্ধি নর অশমণর কি ক্ষতি ত 
করিতে পরে? 
| বিজরকুষ্ বলিল ৷ “মহারাজ হুর্যকুমাঁরকে সহজে রঃ 
নাদিলে দে অতি' শীঘ্রই আপনার সভা ত্যাগ করিয়া 
_ দিভীতভে যাইবে । তাহার যেরূপ রাজ্য লাভে উৎসাহ: 
_জন্মিয়াছে, সে আর মহারশজের অধীন থাকিতে সম্ভউ নহে 1” 

রাজা বলিলেন । “কই আমিত ও অসস্তোষের 
চি্ুও দেখি না)” ভি 

সর বলিল 1& “মহারাজ আরও এক সন্দেহ নারে 

মত যুবা পুকষকে আপনার অন্তঃপুরে সর্বদা. গর, টার 
ট্ 1 বিধিবিছিত কর্ম হইতেছে 1 2.5 28555 , 

জা বলিলেন । “কেন,কিসে অট্বধ? রর বালক: 

কাল আমীর বাঁটীতে পালিত ়্াছে, তাতে আবার 
রি তাহধকে পৃবাৎসন্যে য যব করেন টা ০8. 


বঙ্দীধিপ-পরাজয় |. ১৬৩ 


বিজয়ক্চ বলিল। “মহারাজ আপনার সরমা এক্ষণে 
আশর বালিকা নাই |. আমি প্রায় বসরাঁবধি উভয়ের মনের 
ভাব লক্ষ্য করিতেছি, ৷ 'কিছু বাঁল্যকালের সরল প্রীতির টৈল-: 
ক্ষণ্য দেখিতেছি। আপনি কি লক্ষ্য করেন নাই?” 

রাঁজা বলিলেন । ““সুর্ষকুমারের সে ভাঁবোদয়ে তাহার 
স্বভীব বা আচরণের ব্যত্যয় হয় নাই। যদিচ তাহা'র,সরমার 
প্রতি ভগিনী ভাবের কিছু চাঞ্চল্য হইয়াছে, তথাপি বিমল 
প্রেম ব্যতীত আঁর ত কিছুই আমার চক্ষে লাগে না?” , 

বিজয়ক্ুফ বলিল “মহারাজ সরমা দেবীরও টার | 
লক্ষ্য হয় ।” | 
রাজা বলিলেন। «সরমা বালিকা, বর ব সুর্যকুম।- 
রের সঙ্গে প্রায় চিরকাল একত্রে বাঁস করিয়াছে ।” 

বিজয়ক্কষ্জ বলিল 1 : «সে যাহা! হউক, সরমা দেবী বিবাঁ- 
হেঁপযোঁগী হইয়াছেন ] হার পরিণয়ের ক্ছি চিনা কি 
য্লাছেন ?” | | 

রাজা বলিলেন দি শামি কি কোন পাত্র স্থির দূ 
যী?” টা | 

বিজয়কক্ঃ বলিল ূ “মহারাজ বর্ানাধিশের + বয়স অপ্প ৷ 
তাহাকে কি বলেন?” 

রাজা বলিলেন। রঃ  অর্ঘমানরাজ অপ্পবয়স্ক কিলকী 
তাহার বিবাহও হইয়াছে।, | নরমাকে আমি ৮৪ কোলে | 
সমর্পণ করিব না?” টি ক 

বিজয় টবলিন। তবে সি হী * পা | চো ] 
না?” .. 


১৬৪ বঙ্গাধিপ-পরাজয় ূ 


রাজা বলিলেন । “আবার বর্ধমানরাজকে আমার কন্যা 
প্রানে আর একটি বিশেষ বাঁধা আছে”. ৃ 

বিজয়ক্ষ্চ বলিল। “আপনি কি ন্গিনা পু দেন না 
ভাবিতেছেন 1?” 

রীজা বলিলেন । “পে কি সামান্য ভবখবনা ? বর্ঘমীনরজ 
যশোরকে আপনার অন্যান্য সাঁষান্য গরমের মত, ব্যবহার 
করিবে, ভাহা হইলেই আমার হিসাব নাম লোপ 
পাইবে 1” 

বিজয়কুষ্ণ বলিল । “তাহা নিঃসন্দেহ হইবে | কিন্তু তাহাকে 
ছাড়িয়া অপনি আর কৌথাঁয় উপযুক্ত পীত্র পাইবেন ।” 

রাজা বলিলেন । “ছূর্ষকুমার কিছু অপাঁত্র নহে?” 

বিজয়ক্ষ্জ বলিল । “মহ্থারজ 1! আজও যে, আপনার 
ূর্বকার টান সুর্ষুমারের উপর আছে। কিন্ত যদি হুর্ষকুমার 
সকল জীনিতে পারে, তবে কি আপনার দীন গ্রহণ করিবে ?” 

ব্রাজা বলিলেন । “ভাঁহা আনিবার কি উপাঁয় আছে? 
আর পূর্বকীর ন্বেহই বা কেন? সুর্যকুমণর স্ুপাত্রত বটে?” : 

বিজয়ক্্ বলিল ৷ “মহারাজ | এ বিবেচনাটি ভাল হই- 
য়াছে ! কিন্ত বাহাভে অতি শীত্রে উ উভয়ের মিলন হয়, তাহীয় 
আশযাদিগের যত্তবান্‌ হওয়া উচিত |: আপনি উড়িব্যাঁয় রওনা! 
হইলে, আসিতে কত বিলম্ব হুইবে। তাহার স্থির নই, অতএব 
আমীর অভিপ্রীয় উভয়ের মিলনাস্তে আপনি. যা যত 
করেন 1” 8... 

রীজা বলিলেন । কিন্ত আমার মনে মনে : এক গণ শে 1” 

বিজয়কঞ্চ বলিল । “কি পণ ?৮. 4 
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রাঁজা বলিলেন! “আমি ছরহীন পুকষকে কন্যাদাঁন করিব 
না। হৃর্যকূমার এক্ষণে ছত্রহীন। আমার ইচ্ছা তাঁহাকে অগ্রে 
ছত্র ও দণ্ড দিয়া জয়স্তীর সিংহাসন দিব, পরে তাহাকে কন্য। 
দিব । 'ইহণাতেই বিলম্ব হইতেছে ।” | 

বিজয়ক্ল্জ বলিল ! “সে ত আপনার উড়িয্যা গমনের 
পুর্বে হইতে পারে না! আপনার এ বিষয়ে মহারখনীর সহিত 
পরামর্শ করা কর্তব্য । দেখুন তিনিই বা মনে মনে কাহাকে 
জীামতা! স্থির করিয়ীছেন 1” 

রাজা বলিলেন? “তবে তাই চল বি আপনি শুনিবে, 
দেখ তীহীর কি মত হয়)? | 

রাঁজা এই বলিয়া গাত্রোন্ধীন করিলেন । 

বিজয়ক্ষ্ বলিল ! “আপনিই যাঁন।” রাজা অন্তঃপুয়ে 
প্রবেশ করিলেন । 

অস্তরঃপুরে সরযা'আপন গৃহে মা মালতীকে ডাকিদা তাহার 
স্বহস্ত চিত্রিত একটি চিত্রলিপি দেখীইতেছেন, এমত সময় রাণী : 
সরমাঁর গৃহে প্রবেশ করিলেন | রাণী প্রবেশ করিতেই সরমা 
কিছু ব্যস্ত হইয়া কাঁগজটি লুকাইলেন। রাণী বলিলেন । 
“সরমা ! উটি কি? ছবি নাকি?” ৃ 

মালতী বলিল। «ওটি আমাদিগের ০৪০ পরা, 
মুর্তি?” ৪ হু 
রাণী বলিলেন ! এদখি। । কে জাকিল?  .....: 

সরম! লজ্িতা হইয়া আস্তে আস্তে কাঁগজটি লইয়া রাণীর 
হস্তে দিয়া ঘর হইতে বাহিরে চলিয়া গেলেন. অবনতমুখী 
সরমা লজ্জায় মধ্যান্থ সুর্যের প্রখর ভাঁপে জিয়মাণা কুমুদিনীর 
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মত হইলেন! তীহাঁর গণ্ুদেশ ঈষর্ঘ আরক্ত হইল। অর্ধ” 
মুদ্রিত নেত্রদবয় নীচে দৃষ্তি নিক্ষেপ করিল। মুখটি ঝুলিযা 
পড়িল। হাত ছুটি শরীরের ছ্‌ই গীর্থে ঝুলিল | যে কিন্ত 
ঈষট্‌ হান্যের আভা দিল। | 

প্রাণী চিত্রপটটি হাতে লইয়া বলিলেন শালি | সর- 
মার মনক্কামন] সিদ্ধ হইবে। এ যুগলমূর্তি বড়ই শোভা 
পাঁইতেছে | সরমা বীরপত্তী বটেন। ব্যাত্তরটে কি পরিক্ষার 
হইয়াছে । আহা! সৃর্যকুমাঁর কেমন ভঙ্গি করিয়া ব্যাত্রের 
মন্তকে পা দ্রিয়ীছেন। আমার সরমা যেন মাধবী লতার মত 
দীর্ঘ বপু. সুর্যকুমণরের বিশীল স্বন্ধদেশ আশ্রয় করিয়া কেদন 


ভারে দীড়াইয়ীছেন, সরমার কপ্পনাটি বেশ। আর্মি মহা- 


রাঁজকে অদ্যই দেখাইব ও কুর্ষকুমীর আহার করিতে আইলে 
উাহাকেও দেখাইব | আমীর ইচ্ছা হয় যেন, এই চিত্রের 
প্রক্কত আদর্শকে এই ভাঁবে দীঁড়াইতে দেখি 1” ফলে সরমা 
যে চিত্রটী রাণীর হস্তে দিয়া ঘরের বাহিরে গেলেন, সেটি 
ভর্যকুমারের প্রতিমূর্তি। বীরপুকষ ুর্ষকুমীর যুদ্ধবেশে দক্ষিণ 
পদটি নতশির ব্যায্রের মস্তকে দিয়! প্রকাঁড ধ্বজের নীচে 
দাড়াইয়াছেন। উহার বাঁমকটিতে রত্রমর্ডিত সকোৌঁষ তল- 
বারী। সম্মুধের কটিবন্ধে পেষ-কবচ মস্তকে শুভ্র উদ্জীষ। 
উ্ীবের উপর সুললিত হোমার পর, হীরক জড়িত দীর্ঘ 
শিরপেচ কলকাঁর উপর ছুলিতেছে। কর্ণদ্য়ে কুগুল। কণ্ঠে 
বড়বড মুক্তার কণ্ঠী। দক্ষিণ হস্তে কিঞ্চিৎ ্ধ করিয়া দীর্ঘ 
শেল দার করিয়াছেন | তীহাঁর দক্ষিণ গদের নী চ একটি | 
প্রকাও ব্যাক অম্মখের পতিত হস্তদ্বয়ের উপর. আপন মস্তক 
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রাঁখিয়াছে। স্ষকুমারের বাঁমক্কন্ধে ভর (দিয়া সরমা' শরীর 
বকাঁইয়া দাঁড়াইয়াছেন। হুর্যকুমাঁর বাঁমহাস্তে আলম্বিতা 
সরমার কটিদেশ ধারণ, করিয়ণছেন। সরমীর উন্নত কৌমল 
বক্ষ সুর্যকুমারের প্রশস্ত কঠিন বর্মণচ্ছাদিত বক্ষের বাঁম দিকে, 
ঠেকিয়' কি শোভা সম্পাদন করিতেছে । রানী এই মুর্তি 
দেখিরা এক কাঁলে মোহিতা হইলেন ও ভুয় ভূয় ভিন্ত ভিন্ন 
আলোকে সেই চিত্রপটটি ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন বলি- | 
লেন ! “মালতি ! এ পটটি বড় মনোহর.” 2 
মালতী বলিল! “মনের: ভাঁব লেখকের সকল কর্মকে ্ 
স্পর্শকরে । সরমীর প্রেম সরমীকে আচ্ছন্ন করিয়া এই 
অনির্বচনীয় সুন্দর মুর্তি তুলী হইতে নিঃনৃত করিয়াছে? 
মরমা অন্য কৌন পদার্থ ইহার অর্ক শৌঁভার সহিত ৃ 
লিখিতে পারিবেন না!” | 
রানী বলিলেন । সত্য টি কিন্ত রি এমত 
লিখিতে গাঁরে না! ভাল হইল, হুর্ষকুমীরকে সরমাঁর সহিত রঃ 
এই পটটি দিব! . অর মহণরখীজ জয়ন্তীরাজ্যের ফরমান. 
দিবেন । তবেই; ৮১৪৮৭ অদ্যকার 4৪ যথেউ পুরা . 
হইবে )৮ :..: 7.২. ছা 
এক জন মাহী, টিয়া বলিল ] “হার প্রস্তুত কাছে . 
আজ্ঞা হইলে মহারজকে সংবাদ দি বা পি ০ ক, 
রাণী বলিলেন | “অমনি হুর্ষকুমাঁরকে ভাকিতে পাও রি 
_ দাসী: আজ্ঞা লইয়া চলিয়া, গেল। রাণী সরমার ঘর 
হইতে চিত্রটি লইয়া বাহিরে আইলেন। . সহচরী মহ! রাজকে 38. 
অস্ত পুরে আসিতে দেখিয়া, বলিল। “হারাজ! আহার 
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প্রস্তুত হইয়ণছে। প্রানী আপনার প্রতীক্ষা, করিতেছেন, 
আমি র্মকুমারকে ডাঁকিতে বলিতে চলিলাম ৮৮. 

রাজা বলিলেন ) কমার অ অদ্য হয আছেন, সাহার 
করিটৈন না!” ন্‌ 

সহচরী রাজার বাক্যে নিবৃত্ত হী ও মহারাজের পশ্চাৎ- 
বর্তী হইল মহারাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে রানী অগ্র- 
সর হইয়া অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন 7 (িহায়াজ! কৈ 
কুর্ষকুমীর আইলেন না 1” 

 ব্জা বলিলেন। | “ভোমর সহচরীকে আমি চি করি- 

লাম, সুকুমার অসুস্থ আছেন, আহার করিবেন না)” 

রাঁণী বলিলেন [ “হর কি হইয়ীছে ?” 0. 

. রাজা বলিলেন ৷ “সে অদ্যকার পরিশ্রমে শ্রীস্ত সি 
আপন শিবিরে বিশ্রাম করিতেছে 1” এর 

রনী বলিলেন 1 “মহারাজ! দেখদেখি এ চির কাহার | 
মতি?” রাজা চিত্রপটটি হাতে লইয়া অমনি, ৪৮ | 
ক্ষণেক এক দৃষ্টে দেখিয়া বলিলেন, «এটি কাহাঁর কর্ম?” .. 

রানী বলিলেন! “বাহার ব কর্ম ্ম হউক, কেমন লোি' 
যছে বল. ১: : 

রাজা বলিলেন 7 «এ শী» আপন; কর্ষে শে গু, 
দিব্য ভাঁর শুদ্ধ গ্‌ট লিখিয়াছে।” ] 

রাণী বলিলেন 1 “এ ৪ ্ রে ভোষার অভিলাহ ৃ 
হয়' না?” ৫ | 
 স্বাজা বিসেন, “আমি তোথাকে অদ্য আমাদিগের | 
ব্ষিয় কর্মের এক কথা ৮ ৮১ মনে করয়াছি। 7” 
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 ব্লাণী বলিলেন।, “মহারাজ! আগে: এ. পটে কথাটি | 
সাঙ্গ ককন | 
_ক্লাজা বলিলেন “আমি ৫ নিবি কথা বলিতেছি 
শুন । সরমা বিবাহের উপযুক্তা হইয়াছেন । ক এক্ষণে (০ 
যোগ্য বর অনুসন্ধান আবশ্যক 1৮» :. 

ক্বাদী বলিলেন । “মহারাজ ! চি্রপটটি তব ইাঁ- 
পেক্ষা যোগ্যে যোগ্য মিলন আর কোঁথা সম্তভবে ?” | 

রাজা বলিলেন। “বর্ধমীনাধিপের সহিত সরমার শি 
হইতে 'ভৌমার কি মত? বন্ধমানাথিপ অপ্পব্ক্, স্ব জাত 
ও মান্য রাজা )৮ | 

রাণী বলিলেন ! (এিঘারাজ! হণ 1 কি মসংশ- 
জাত?” 

রাজা সিহরিয়া বলিলেন! এনা সদ্বৎ শা 
বটেন, কিন্ত হুর্যকুমণীর ছত্রধারী নহেন ৮. :. 

রানী বলিলেন! “কেন তাহাকে ত. তাহার জে 
রাজ্য দিতে স্বীকার করিয়াছ। এক্ষণে তাঁহাকে রাঁজ্যাতি- 
ধিক্ত কর ও আপন প্রিয়তমা কন্যা সরমাঁকে বামে বসাও 1৮ 
রাঁজা হাসিয়া বলিলেন! প্তবে দেখিতে পাই তোমার 
হর্যকুমারের প্রতি সম্পুর্ণ ইচ্ছা |” পা 
_. ব্রাণী কিছু লজ্জিতা হইয়া বলিলেন 1. “দ্ধ আমার ল 
খ চিত্রপটই -প্রামীগ, যে রমার অপ্রিয় নহে?” ৭ 
ব্বাজা বলিলেন |. “তবে এ পটটি কিসরমীর লেখা ?৮ 
_. ক্লানী বলিলেন । পা, সরমা নির্জনে বিয়া কনা 
এ চিট লিখরাছেন রি ূ 
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মহারাজ বলিলেন! “তবে তাঁই হউক 1৮ 

রাণী বলিলেন? “কালী উভয়কে স্বখে রাখুন 0৮ 
. মালতী স্বস্তি বলিয়া হুলু দিল, পাঁ্স্থ সহচরীচয় হু হল 
প্রতিধ্বনি করিল ।. প্রা মহিলাগণ শঙু বাঁজাইল। রাঁজ- 
_বাঁটী মঙ্গল শব্দে ফুলিয়া উঠিল। . লোকপরম্পরাঁয় শব্দ ও 
| সমখচাঁর ছাঁউনিতে গেল | ক্ষণেক পরেই ছাউনিতে ' জয়কাঁলী' 
শবে তুমুল হইল ! নহোঁবত বাজিল। বিজয়কুষ্জ অকাল 
নহোবত ও শঙুধ্বনি শুনিয়া বুঝিলেন বে, অস্তঃপুরে মহা 
রাজের মতের সহিত রাণীর মত এক্য হইয়াছে, সরমা ও 
সূর্ষকুমীরের মিলন ধার্ধ হইল! 

স্ব্তিবাঁচনীদি শব্দ থাঁমিলে রাণী মালতীকে বলিলেন? 
“মালতি ! দেখ, সুর্যকুমীর কিরপ আছেন, যদ্যর্পি এক্াস্ত 
অসুস্থ না খাঁকেন, তবে বলিবে * যেন যুদ্ধবেশে অন্তঃপুরে 
এক্ষণেই আইসেন, বিশেষ প্রয়োজন আছে । মালিকরাজকেও 
সঙ্গে আসিতে বলিবে । আর মহারাঁজের সেনানী কষ্ণনাঁথ 
রণবীর-বাহাদুরকে আমার আশীর্বাদ দিবে, আঁর বলিবে 
ব্যাত্্টি ও একটি প্রকাণ্ড ধবজা অস্তঃপুরের প্রীর্জনৈর ভিতর 
পাঁঠাইয়া দেন, বিলম্ব করিতে মিষেধ করিবে বিজয়কৃষ্ণ ও 
অন্যান্য প্রন প্রধান অমাভাগস স্ব স্ব বেশে 8৮৩ 
এক্ষথেই আইসে।” 8 

মালতী রাণীর আজ্ঞা লইয়া দ্রুতপদে তিল |: 

রাণী অপর এক সহচরীকে ডাকিয়া বলিলেন? “দেখ, 
সরমধকে উত্তম বেশভূষ! করিতে বল ও মালতী প্রত্যাগমন 
করিলে তাহীকেও ভাল করিয়া বেশতুষা করিতে, কহিবে। 
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অস্তঃপুরের দাঁসীদিগকে বল, অদ্য প্রাঙ্গনে উৎ্মব হইবে, 
ভাল করিয়া সাঁজায় ও আলোক দেয়? বনানী যজ্ঞের 
আয়োজন করিতে বল?” . | 
কিছুক্ষণ মধ্যেই মালতী ফিরিয়া শাইলে, রানী জিজ্ঞাঁসা 
করিলেন, “ভুমি এত শীত্র ষে ফিরিলে।” মীলতী বলিল! 
“কূ্ষকুমীরের শিবিরে প্রথমে যাইয়া, দেখিলাম ষে, হৃর্য- 
কুমীর শিবিরে নাই; তীহাঁর দ্রীসকে জিজ্ঞীনা করায় সে 
বলিল, ুর্যকুমীর ও মালিকরাজ উভয়ে যুদ্ধবেশে অশ্বারোহিণ 
করিয়া কোথায় গেলেন, বলিয়া গেলেন যে, আমরা বোধ 
করি অদ্য আসিতে পীরিব না। কল্য সায়ংকাল অবধি, 
আঁমঁদিগের অপেক্ষা করিবা। নাআমিত চিন্তিত হইও. 
না! পরশ্ব দিবদ অবশ্য অবশ্য আসিব! অতএব আপনার 
আজ্ঞা না পাইয়া কষ্ণনখথ ও বিজয়কষ্ণের নিকট যাইতে 
পারি না” | 
রাঁণী বলিলেন । “ভাল করিযাছ । ভুর্ধকুমীর অবর্তমানে 
কাহারও প্রয়োজন নাই! তবে তুমি সহচরী ও সৃপকীরকে, 
আয়োজন করিতে নিষেধ করিয়া আমার তি অতি ০ 
আইন |» ২. রি 
মালতী চলিয়া গেলে রাণী সরমার ঘ ঘরে গিঁয়া বলিলেন |: 
“ওমা ! সরমা ! ভূমি কি জান, সুর্ষকুমার কোথায় গ্রিয়াছেন ?” 
সরমা বলিলেন" না, তিনি আমাকে ত কিছুই বলেন 
নই । তিনি, কি আপন শিবিরে নীই ১৮. : 
রাণী বলিলেন । না, মালভী শিবির হইতে এই আইল টি 
সরমা বলিলেন | “হর হৃদয়সখা মাঁলিকরাজ কোথণয় 
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উহাকে জিজ্ঞাসা, করিলে: জানিতে পারিবে। হারার 
মালিকরাজকে না বলিয়া কোন কর্মই করেন না?” | 

রাণী বলিলেন।.. সে. মাঁণিক-যোঁড় কখন, অস্তরে থাঁকে 
না? ুর্মকুমীর ও মালিকরাঁজ উভয়েই অদ্য সায়ংকালের 
পর. যুদ্ধবেশে অশ্বারোহী হইয়া কোথায় গ্রিয়াছে, কেহই 


রর জানে না। তাহার ভৃত্যকে বলিয়াঁছে যে, পরশ্ব অবশ্য অবশ্য 


_ আমিবে ৷ একি বিপদ! দেখ কোথায় ঢুইজনে গেল। কোথায় 
বা যুদ্ধ উপস্থিভ : আর এমত কি সহসা বিপদ হইল যে 
তাহারা মহারাজকে না বলিয়া চলিয়া গেল।” | 
.সরমী বলিলেন |. “মহারাজ কি জানেন না?” | 
রাণী বলিলেন : “মহারাজ যখন বাদীর ভিতর আহী- 
রের জন্য. আঁসিয়াছিলেন তখন বলিলেন .“হুর্ষকুমীর অসুস্থ 
আছেন, আহার করিবেন লা ই মা ভূমি অজ রাজার 
আহণরের সময় কেন যাও নাই? রাজা কত জিজ্ঞাসা কজেন। 
খেদ করে বল্লেন, সরমা কি ০ হি রিনি না 
করিতে ভুলিল 1” | 
রমা অমান যু ্ কাসুবী হা রানীর গ গলদেশে বাহ দয়া 


|  ঘেরিলেন ও রানীর সুখের দিকে ঘাড় তুলিয়া বলিলেন। মা 


ওমা” সরমার ওষ্ঠদবয় ঈষদ্‌ উলটিয়া পড়িল, চক্ুদ্ধয় জলে $ 
পুর্ণ হইল |: আহ দুখ, আধ অভিমানে তার নয়নে নয়ন 
মিলাইলেন। । রাণী অমনি: করতলঘ্বয়ে সমীর মুখপ. ধারণ 
রিয়া সরমাঁর মুখ. নিরী ক নন ও. তাহাঁর নিক্ষলঙ্ 
_ ললাটে চুখ্িলেন | সরমার বাক্য রহিত দৃ্িতে পাষাণ ভব হয, 
টি বাজে মন 1 একেবারে গলা গেল 1 রাণী « আর সিদিতে 
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না পারিয়া অশ্রু পাত করিলেন? 'এইগ- ক্ষণকাঁল স্বেহ 
পাঁশে উভয়েই বদ্ধ হইয়া রহিলেন | ক্রেমে সরমাঁকে অলসাঙ্গী 
দেখিয়া রাণী" ক্রমে খাঁটের দিকে গিয়া! বসিলেন । সরমা মাতার 
বক্ষস্থলে মস্তক দিয়া থাঁকিলেন। কিছুক্ষণ পরেই বালিকা সরমা 
মাতার বক্ষে সুপ্ত হইয়া পড়িলেন। রাঁণী- কতক্ষণ অপেক্ষা 
করিয়া অতি অপ্পে অপ্পে সন্তর্পণে সরমার. মস্তক হইতে 
অখপনি সরিয়া তাহার মস্তকে বাঁলিন দিলেন ও ময় 'র-পুচ্ছের 
গাখা দিয়া অপ্পে অস্পে সঞ্চীলন করিতে লাগিলেন । ক্রমে 
'সরমা গাঁ নিদ্রীভিভূতা হইলে রাণীও খাটের এক পার্থ 
শুইলেন। দাঁপীরা বাতীস করিতে লাগিল । ক্ষণকীলের : 
পরে সরা লিজিতামস্থার হঠাৎ ফুপিয়া কাঁদিয়া ৪ 
লেন 

রাণী চমকিয়! সরমীর বক্ষস্থলে করভল; পিয়া দিয়া 
বলিলেন । «কি মা, ভয় কি? সরমে ! এই যে আমি আছি?” 
সরমা আবার নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। ঘন ঘুন জনিশ্বীস, 
বহিতে লাঁগিল। রাণী কতক্ষণে ক্ষান্ত দেখিয়া আবার শয়ন: 
করিলেন। মালতী সরমাঁর আঁলুলাস্নিত কেশপীশে হস্ত দিয়া 
আস্তে আস্তে নাভিতে লাগিল। কতক্ষণে বোধ হইল যেন 
সরমার নুখনিদ্রা হইতেছে! । - এই রূপে, প্রীয় এক প্রহর কাল 
অতীত হইলে রাণীও. চিন্তাশ্রাস্ত হইয়া নিদ্রিত হইলেন ॥. 
মালতী আস্তে আস্তে ঘন হইতে বাহিরে শিয়া মহারাজ প্রতা- 
পাদিত্যকে আনুপর্ক সমস্ত যটনা বলিল রি মহারাজ বিজয়- 








রায়কে লহ অসবঃপুরে গেলেন। দেখেন সরমা। আলু 
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লায়িতকেশে আপনার র্যঙক শয়ান আঁছেন, ভাহার পার্থ 
রাণী লরমাঁর বক্ষস্থলে হস্ত দিয়া নিদ্রিতা | দাসীরা চামর 
ব্জন করিতেছে! রাজা অতি মন্দপদ বিক্ষেপে সতকে 
পর্যন্কের নিকট গেলেন। সহচরী একটি ওড়না, লইয়া 
সরমীর পাত্রে ঢাকা দিল। পরে চিকিৎসক গম্ভীর হইয়া 
পর্যক্কের পার্থ দীড়াইল। কিছুক্ষণ স্থির দৃর্টিতে সরদার 
মুখে রোগের লক্ষণ সকল দেখিতে লাগিল কিন্ত মনে মনে 
মুখী প্রশসা করিতে তুলিল নাঁ। ত্বনেক ক্ষণ এক 
দৃ্িতে নিরীক্ষণ করিয়া হস্ত ধরিয়া নাড়ি দেখিল। সরমা 
হস্ত ধারণে জাগ্রত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন ও আপনখর 
অঞ্চল লইয়া মুখে আবরণ দিলেন । 3 

কবিরাজ প্রায় এক দণ্ডের পর বলিল। “নাড়ির অত্যন্ত 
বেগ! কিন্ত সেটি জ্বরের. বেগ নহে; বোঁধ হয় মনে কোন 
চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে! এক্ষণে আঁমাঁদিগের এস্থলে থাকা, 
উচিত ত নহে! গীত্রের বজ্ত ধুলিয়া ইহাকে বায়ু সেবন করখন 
বিথেয় । অল্পক্ষণেই স্ুনিজ্রী হুইবে । বোধ করি নিদ্রা সি 
আরোগ্য হইবেন 1” 

রনী এই. কর্াগুলি শুনিয়া! জাগ্রত টনি ও উচ্ি 
বনিলেন। কবিরাজ «ও বিজরুষণ গৃহের বাহিরে গেলেন 1. 

 র্বাণী মহারাজের, নিকট যাইয়া বলিলেন | *ুর্যকুমাঁর 

কৌথায়? মালতী তাহার শিবিরে শিয়াছিল ১ দেখা পায় 
নাই) শুনিল ষে মালিকরা'জ ও. হুর্ষকুমার উভয়ে অন্তর 
হইয়া কৌঁথা গেছেন। 'তৌমার কি রাজোর কোঁন অংশে 
উপজ্রব মস্তবনা আছে?” ৰা 
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জা! বলিলেন । “আমিও মালভীর পরশুখাৎ শুনিয়া 
রর স্থির. করিতে পারিলাম না! দেখি বিজয়কঞ্কে 
জিজ্ঞাসা করি! তুমি সরমাকে বাতাস করিতে বল 1৮. 
রাজা সভায় আপিয়া চিকিৎসককে বিদীয় দিয়া বিজয়- 
কষ্ণকে বলিলেন। “বিজয়ক্ঞ্চ শুনিয়াছ, তোমার পুত্র ও 
কুর্যকুমণর কৌথাঁয় শিয়াঁছে 1” টা 
বিজয়কষং বলিলেন! «না আমি ভাহা জানি না। 
তাহারা ত এই আপনার নিকট: বিদায় লইয়া বিশ্রীম করিতে 
গ্নেল। ইহার মধ্যে আবার কি হাক্গীমা উপস্থিত? ও ছুটির 
মত ন্বেচ্ছণচরী বালক আর আমি কুত্রাপি দেখি নাই। 
কি মনের ভীব হইল; তাহারাই জানে | হুর্বকুমণরের স্বভাঁ- 
বই এ মত; দেখিতে অতি শি ও ধ্বীরত্বভাব ! ফলে অন্য 
বিষয়ে সদাই ধীর । কোঁন কর্মেই আগ্রহ নাই আবার মত 
এ্রমত অস্থির, যে অণ্পেই বলয় উঠে আবার অস্পেই 
নিবিয়া যায় ॥ 
রাজা বলিলেন ॥ “ই, গতবার বখন ভীহীকে ায়গ্নড়ে 
যাইতে কত বলিলাম, কৌন মতেই স্বীকার পাইল না। আবার | 
সহসা আপনি গেল। আমার বোধ হয় সে অগ্ভ সেইখানেই 
শিয়াছে 1 | . 
_ বিজয়কুষণ বলিল 1 কুমার টি গিয়া থাকে 
তবে ভল হয় নাই সে গঞ্জালিসকে দস্থ্য জাঁনিলে আপ- 
নাঁর কর্মে ব্যাঘাত জন্মণইবে ! কোন ক্রমে তাহীকে সাহায্য 
দিবেনা, বরৎ যাহাতে গঞ্জালিস শদ্ষল ॥ হয হার হি 
গাইবে! 
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রাজা বলিলেন ). (জা জানার তাহার কোন ই 
এয়ার ্‌ 
বিজয় বলিল! সানি রা । কি, বিষয়, অজ্ঞাত 
্ 1 মালিকরাজ অবশ্যই বলিবে 1. কি বিপদ হইল. 1 মহা- 
রাজ আমি আপনণকে, বলিয়া ছিলাম, য়ে রায়গড়ের, ব্যাপারে 
হস্ত ক্ষেপ করায় আঁপনার লাঁভ নাই. আপনি তাহী-শুনি- 
লেন না! আমার উপর বিরক্তি কত প্রকাশ করিলেন 1৮. 
রাজা, বলিলেন! “আমার কি বালককে তয় করিয়। 
চলিতে হুইবে? একি পাপ! ! দে বাঁলক দ্বয় হইতে কি ঘটিতে 
পারে। তাহাদিগকে.আমার নিকটে আবার আসিতে হইবে! | 
তাহাদিগ্ের কি মনে ভয় নাই? | 25. প্র 
নি প বলিল! “মহারাজ সে বালক ভয়ে: নজর হয় 
য়ত বিগদ উপস্থিত হয়সে ততই আনন্দিত হয় 1৮... 
চু বলিলেন। “এক্ষণে ভাঁবিলে আর কি হর কান 
প্রাতে উপায় দেখা যাইবে” 2 % 
বিজয়কৃষ। বলিল |, “মহারাজ বৌধ করি হা কল্য 
পরাতে আসিবে । এক্ষণে বিদায় হই. 1৮... ...5: ২... 
রাজা বলিলেন ! “আচ্ছা? 73 এ ১. 
বিজয় রাজ গৃহ হইতে যেমন বহির্্ত হইলেন, অন 
দেখেন দ্বারে একজন অশ্বারোহী আ'নিয় পৌঁছিল।. তাহার রঃ 
অর্বটি ঘর্মে স্বাত হইয়াছে ]. অতি ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি 
: তেছে.ও নিশ্বাস প্রশ্বীসের ধমকে তাহার সমস্ত শরির ছুলি- 
তেছে। অশ্বারোহী পুকষটি অভি কষ্টে অশ্ব হইতে অবতরণ 


করিল। তাহারগু. শরী; “ঘর্মণ প্রীরিত. ও. শান্ত হইয়াছে। 
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বিজরক্কফুকে দেখিয়া শির নোয়াইল | আপনার অঙ্গত্রাণের 
ভিতর হইতে এক খানি পত্র লইয়া বিজয়কুষের হস্তে দিল 
ও বলিল । “মহাশয় অনেক সমাচার আছে, ক্ছু শ্বাস পণইয়' 
বলিভেছি।” 

বিজয়রু্$ ভাহখকে বিশ্রীম করিতে বলিলে সে বসিয়া জল- 
গান ফরিল ! পরে তমাঁক খাইয়া বলিল, “মহাশয় । শুনুন |” 

বিজয়ক্লষ্চ বলিল 1 “চল রাঁজসম্মখে বলিবে ?” পত্রবাহক 
বিজয়কষের অনুমত্যন্নবসারে বিজয়ককফের পশ্চাতে রাজসভায় 
চলিল। রাজা সভাত্যাগ করিয়া অস্তঃপুরে বাইতেছিলেন, 
বিজয়কুষ্ণকে দেখিয়া ফিরিয়া সভীয় বসিয়া বলিলেন, “ধিজয়- 
ক ! আবার কি, সকল কুশল ত?” 

বিজয়কুষ্চ বলিল 1 “মহারাজ ! আপনার বশ দিন দিন 
বৃদ্ধি হউক ! বদ্ধমীন হইতে আমীদিগের পত্রবীহক পত্র 
আনিয়াছে, মৌখিক লমীচীরও আানিয়াছে, আজ্ঞা হয়ত 
শুনাই 7” 

রাঁজা বলিলেন ৷ “পত্র অবগত হইয়া আমার মর্ম বল।” 

বিজয়কুষ পত্রটির,আদ্যোপীস্ত পণ্ডিল, পভ়িয়। ক্ষপেক 
মৌন হইয়া রহিল। আবার পত্রটি আদৌ আরম করিয়া যত 
পূর্বক সমস্ত পড়িল, পড়িয়া কিছু বিষপ্ক হইল 

রাজা জিজ্ঞাস! করিলেন ।: “বিজয়রুফ 1 কি সমাচার, 
কাহার পত্র ?” 

বিজয় বলিল। “মহারাজ ! পত্রটি মেহের-উলন্নিসীর 
জবানি, কিন্ত কোন মুন্সীর হস্তলিপি। নীচে নিরিকাদ পর 
(মহের-উলগিসার হঙ্গার দেখিতেছি ।” 


(২৩) 
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ব্ঞ 


প্লাজা বলিলেন । “কেমন ষের-আফগীণের কি লযা- 

বিজয়বঞ্ বলিল । ্মহীরাজ ! ষের-আফগীণ আর 
নীই ।; কুতবউদ্দিন-কৌকলতীষও পরলে"ক গিয়াছে ।” 

রাজা বলিলন | «মে কি?” | | 

বিজয়রুঞ্চ বলিল 1 “মহরাজ ! মেহ্র-উলম্নিসা লিখি- 
তেছেন যে, ভীহার পুর্ব স্বামী যের-আফগ্ণাণের কাঁল হও- 
যাতে দিদীশ্ব্রই তীহাঁর শ্বাভীবিক স্বামী হইয়*ছেন ; অতএব 
দিন্্রীশ্বরেতর বিপক্ষে কোন মন্ত্রণা ভিনি অধপনার সঙ্গে করিতে 
ইচ্ছ! করেন না” 

রীজী বলিলেন “ইহ'র অর্থ কি?” 

বিজয় বলিল । “মহণরাজ ! ইহার অর্থ, আপনি যে 
র'জবিজ্বেশেহ পত্রীমর্শ করিয়া ষের-আফগরণকে পত্র লিখিয়া- 
ছিলেন, তীহা বের-আফণাণের মৃত্যুর পর বঞ্ধমণনে উপস্থিভ 
হয়) তৎকাঁলে বর্ধমীনে মেহের-উলন্রিসা না থাকাতে, তথা- 
কার লোকে সে পত্র দিল্লীতে পাঠায়! দিলীতে মেহের- 
উলন্মিসা বর্তমখন বাঁদসাহ জিহাঙ্গির সাঁচুহর প্রথান বেগম নুর- 
জিহান হইলেন! ভীহাঁর দিকট আপনার পত্র পৌঁ নি 
তিনি এই বই আর ফি উত্তর দিবেন 1” 

রাঁজা বলিলেন । “কি সর্বনীশ ! তবে আমীর পত্র দিলী- 
শ্রের চক্ষে পড়িগাছিল রি 

বিজয়কৃ্ক বলিল । “নিঃযন্দেহ হাসি সহ আপনার 
পত্রপাঠ করিয়খছেন 1৮ 

রাজা বলিলেন? “এই জন্যই আমশর উত্তরের এন্ড 
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বিলম্ব হইল | 'ভীল, বের-আফগীণ ও [নিরারলানিরত 
কিরূপে পঞ্চত্ব পাইল?” 

পত্রবাহুক বলিল 1 “মহাণরণজ সে খালে শুনিলাম যে এক 
দিন সাঁমান্য হঙ্গীঁমে উভয়েরই কাল হইয়খছে 1” 

রীজা বলিলেন ॥ “ভাল, এক্ষণে বন্ধমীনের আর কি সম” 
চীর আছে ?" 

পাত্রবাহক বলিল 1 “মহারাজ আমীর আগমনের ছয় দিন 
পূর্বে মহাঁরাজামানসিংহ সইসন্য বর্ধমীনে আসিয়া পৌঁছিয়া- 
ছেন; উহার সঙ্গে অনেক লক্ষ ! শুনিতেছি, তিনি আপনি 
পূর্বরাজ্যের কৌন রাজাকে বন্ধ করিয়া লইতে আসিয়াছেন ! 
সে রাঁজা বদ্ধ হইলে, তথা হইতে উড়িয্যর আফগাণ- 
দিগকে দমন করিয়া, দক্ষিণ রাজ্যের ফিরিঙ্জি নিমু্ল করি 
বেন) অবশেষে একবার আরণকাণেও ঘাইবেন 1৮ * 

রাঁজা বলিলেন। “ভাঁল তীহার লক্কর কত, তাহার কিছু 
তত্বীবধধারণ করিতে পাীরিয়াছ ?” 

পত্রবাহক বলিল | “মহারাজ! তীহার লক্বরের শেষ 
নাই। আঁমি যে কয়েক দিন তথায় ছিলীম, সনে কয়েক 
দিনই উহার লক্করের আঁমদশৃনি হইতেছিল ! আমার আগ- 
মনের পরও শুণিলাম, আরও লক্ষর আসিবে । এক্ষণে স্থির 
নাই, মহারাজ মীনসিংহ কোথায় অগ্রে যান ও কোন্‌ দিকেই 
বা স্বয়ং যাইবেন ! শুনিতেছি, তীহার পুজ্জ জনৎসিংহ এক 
দিকে ও তহাঁর কচুরণয়্ নামক এক জন সেনণনী অপর দিকে 
যাইবেন ! সকলেই বোধ করিতে হছে, তিনি শরয়ৎ 'উদ্ভিষ্য'য় 
যাঁইবেন 1” 


১৮০ বক্গাি প্‌. পরাজয় / 


 রাঁজা বলিলেন । “বিজয়! এ সাগর রহ আবরণ 

দিগের কচ়ুরীয় ?” 

বিজয়কষ্ বলিল ! “বলিতে পারি না । হইলেও হইতে 
পাঁরে। কিন্তু বসন্তরা়পুত্র কছুরাঁয় যদি হন, ভবে বোথ 
করি তিনিই পূর্ব রীজ্যে আমিবেন 1” 

রাজা বলিলেন । “তাহা হইলে আমরা নিক্ষপ্টকে রাজ্য 
করিব, সে বালকের অশমশদিগের যে সম্মুখযুদ্ধ দিতে সাহস 
হইবে না।” 

বিজয়কু্জ পত্রবীহককে বলিল 1 “ভাল টি কি ক্যরায়কে 
দেখিয়ীছ ?” 

পত্রবাহক বলিল । “না, যে কএক দিন আমি বর্ধমীদে 
ছিলীম, তাহার মধ্যে কুরায়কে একদিনও দেখি নাই | আমি 
প্রত্যহই অপরাছে ছুদ্ধ বিক্রয় ছলে মহাঁরাজমানসিংহের 
ছাউনিতে যাঁইতাম কিন্ত একদিনও কচুরায়, মানসিখহ, কি 
অপর কোন কতৃপক্ষকে দেখি নাই! শুনিল'ম কচুরায় অহু- 
নিশি রাজীমীনসিংহের সঙ্গেই থাকেন । শীহীরই পরামর্শে 
রধজবমানসিংহ সকল কর্ম করেন 

বীজ! বলিলেন । “তুমি কি কীহার মুখে শোন নাই € যে 
কচুরায় কোন দেশীয় লৌক?” 

পত্রবাহক বলিল | “মহীরাঁজ তাহাও তত্বাবধারণ করিতে 
বাকি রাখি নাই | কিন্ত কেহই তাহার বিষয় কিছু বলিতে 
পণরে না। সকলেই বলে কচুরায় মহারাজ মাঁনসিৎহের 
দক্ষিণ হস্ত! মহীরাঁজমনসিৎহ কচুরীয়কে জগৎসিংহের 
অপেক্ষা অধিক যত্ব করেন, এমন কি কচুরীয়ের সরল ধীর 
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স্বভাবে ভাঁহীকে মান্যও করেন। সকলে বলে কচুরায় রাজ- 
পুভনাঁর কোন উচ্চবতশীয় টার কোন দেশের রাজ! 
হইবেন 1” 

রাজা বলিলেন । “ভাল এক্ষণে বিশ্রীম কর? কল্য পরাতে 
আমীর সভায় উপস্থিভ থাকিও । মি কি উড়িষ্যার কোন 
সমাচার পইয়ীছ ?” 

পত্রবধহক বলিল | “মহারীজ আমি উড়িষ্যার কোন সমা- 
চার জানি না। কেবল এই লক্ষরপুরে শুনিয়া আইলাম যে 
পথের মধ্যে. উড়িষ্যা হইতে আগভ এক অশ্বীরোহীকে দস 
বন্দী করিয়া! লইয়া গিয়াছে! পান্থ একজন তাহা দেখিয়া 
ফ্াড়িতে সমাচার দিল, কিন্ত ভাঁহখরা অগ্রধহ্য করিল 1” 

রীজা বলিলেন ! “তুমি শুনিলে না যে, সে লোকটি কে, 
কাহার সমখচার লইয়া কোথায় যাইতেছে ?? 

. পত্রবাহক বলিল । “মহারাজ আমি তাহা শুনি নাই!” 

রাজা বলিলেন ! “ভাল এক্ষণে বিশ্রীম কর ৮ 

পত্রবাহক শির নৌঁয়াইয়? চলিয়া গেল। 

রাঁজা বলিলেন! “বিজয়কৃষ্ণ ! এ সমাচার ত অত্যস্ত 
বিপদস্থচক হইল 1” | | 

বিজয়কৃষ বলিল । “মহারাজ ! এত স্বয়ং আপন ক্ষন্ধে 
আনিয়াছেন 7৮ মি ... 

রাজ বলিলেন ! “আঁখি কিসে স্বয়ং আনিলাম ? যেয়- 
আফণগীণের উপর জিহাঙ্গির যেরূপ লাঁগিয়াছিলেন, ভীহীতে 
কোন্‌ ত্র রাজা নিশ্চিন্ত হইয়া পরিনশকের ন্যায় থাকিতে 
পীরে 21” | 
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বিজয়কৃষ্ণ বলিল | “মহারাঁজ ! দিল্লীশ্বরত আপনার অধীন 
রাজ! নন, যে আপনি তীহার রীতি নীতির টৈধাটৈধ বিচার 
করিবেন ও কর্মের মত ফল দিবেন 1” 

রীজী বলিলেন? “কেন, রাঁজসভার নিয়মই এই 1 একের 
দৌরাত্ম্যে অপরের দৃষ্টি খাঁকিলে, কেহ কাহার রাজ্যে অন্যা- 
য্নাচরণ করিতে পারেন না ।” 

বিজয়কৃঝ্ বলিল । “মহারীজ গোঁস্তীকি মীপ করিবেন ! 
আপনি রায়গড়ের যে ব্যাপারটি উপস্থিত করিয়ীছেন, ভাহা 
দিলীশ্বর শনিলে, কিকরিবেন বোধ হয় ?” 

রাজা বলিলেন । «আমি ত একের পরিণীতী জ্্রীর উপর 
দৃষ্টি করি নাই। আর তাহার স্বামীর মৃত্যু পর্যস্ত লক্ষ্য কি 
নাই। অবিবাহিতা ইন্দ্ুমতী লাভে সকলেরই সমান অধি- 
কীর আছে। জিহাঁঙ্গির বাদসাহ এক্ষপকার সবুরজিহান লীভে- 
চ্ছাঁয় কিকি কুকর্ম না করিয়ণছেন ? ষের-আফণাণকে হস্তি- 
পদে পাঠাইয়াছেন। একাঁকী নিরস্ত্র করিয়া বিকট ব্যাষের 
সম্মুখে পাঠাইয়াছেন। আবার নির্জনে সুপ্ত যের-আফগণ- 
ণকে নষ্ট করিবার জন্য ছয় জন অস্ত্রধারী লোককে তাহার 
ঘুহে পাঁঠাইয়ীছেন 1 ট্দববলে দলস্থ বৃদ্ধের শব্দে যের-আফ- 
গাণ জীগ্রত হুইয়া, তাহাদিগকে আপনার বলে ও বীর্যে নষ্ট 
করিয়া আপনার প্রীণ রক্ষা করিয়ীছে। আঁমিত এ সব করি 
নই! যাহা হউক এক্ষণে সমুহ বিপদ উপস্থিত 1” 

বিজয়কৃষ্ং বলিল 1 “মহারাজ আনার পরামর্শে অদ্য 
রাঁত্রিতেই কৃষ্ণনাথকে ভাকাইয়া বর্ধন অঞ্চল হইতে যমুনা 
পর্ঘন্ত স্থলে স্থানে প্রহরী রখখা কর্তব্য ও বর্ধমণনে চারি পচ 
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জনা চরও পণঠাঁন উচিভ। মাঁনসিংহের চলন স্ব লক্ষ্য কত্রি- 
লেই আমরা সতর্ক হুইতে পাঁরিব 1” | 

রাজা বলিলেন! ভাল বলিয়াছ 1 আর যশোরে 
সমাচার পাঠাও, যে বত ৈন্য বাকি আছে, তাহা সব এই 
স্থানে অতিশীস্র আসিয়া উপস্থিত হয় 1” 

বিজয়কষ্জ বলিল 1 “যশোর এককালে সেনীবলহীন করা 
বড় বুদ্ধি বিহিত হইতেছে না। কিজানি যদ্ভপি অন্য কোন 
দিক হইতে শক্র আইসে। দিলীশ্বরের অধিকার সর্ভ্রেই 
আছে | ভীহাঁর নৈন্য সর্ব স্থানেই আছে । অনুমতি ও 
সুষোঁগ পাইলেই যশোর আক্রমণ করিতে পারে 1 অত- 
এব যাহীরা যশেধরে অখছে তাহাঁদিগের সেই স্থানেই থাকা 
উচিত। বরৎ এ স্থান হইতে যশোর রক্ষার্থে মালিকরাজকে 
পাঠান যাগ ।” 

রাঁজা বলিলেন? “তবে তাই হউক; সিনা একাই 
যশোর রক্ষায় দক্ষ, সে তাহার মৃত পিতা কালীনেনখনী তুল্য 
যুদ্ধকৌশলে পীরগ্ন। উত্ভিষ্যার সমাচার না পাইলে আমায় 
করবদ্ধ হইয়া! থাকিতে হইবে ।” 

বিজয়কুষ্ণ বলিল ! “মহারাজ! আমার বোধ হয় উল্ভিষ্যার 
পাঠানরা আপনার দল ভুক্ত থখকিবে । কিন্ত ভাহাদিগের 
হইতে আপনার কি উপকার সম্ভীবন] ?” 

রখজা বলিলেন? “কেন তাহারা যদাযপি এক্ষণে মীন- 

রঃ ংহের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়! অগ্রসর হয় তাহা! হইলে 
আমিও সাহস করিয়া মানসিংহের সেনার পশ্গস্ভীগ্গে আক্র- 
মণ করিতে পীরি। মানসিৎহ ছুইদিক হইতে আত্রাস্ত হইলে 
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কেন ক্রমে সহ্য করিডে পারিবে লা) ভীহা হইলেই আমর! 
জয়ী হইব 1” 

বিজয়রুঞ্চ বলিল! “মহারাজ ! ঢাকায় যে দিলীশ্বরের 
সৈন্য আছে তাহার উপীয় কি করিলেন? মানসিংহ কিছু 
ভাহাদিগের ভুলিয়। যান নাই । তিনি অবশ্য তাহাদিগকে 
£কাঁন আদেশ দিয়া থাকিবেন। পত্রবীহক প্রযুখীৎ যাহা 
গুনিলাম ও মেহের-উলম্িসীর পত্র লিখিবার ভাঁবে যাহা 
দেখিলীম, তাহায় সমূহ বিপদ বুঝিতে হইবে 1! মানলিংহ 
আপনাকে একবার না নাড়া দিয়া ক্ষীস্ত হইবেন না।” 

রাজা বলিলেন । দ্বদ্ধমণনরীজ কি করিবেন ?” 

বিজয়কুঞ্চ বলিল । “আপনি যাহা বৌঝেন ! বন্ধমানরীজ 
স্পট আপনণর দলভুক্ত হইতে পীরিবেল না! তিনি চতুর £ 
যনে মনে যদিচ দিলীশ্বরের বিপক্ষ হইতে ইচ্ছা আছে, 
তথাপি স্পউ ভীহার বিপক্ষে অন্ত্রধীরণ করিতে সাহস করেন 
না। তিনি বোধ করি গেপনে মানসিংছের নিকট লোক 
পাঠাইননা থাঁকিবেন 17৮. 

রাঁজা বলিলেন 1! “যাহা হউক, আমাকে প্রস্তুত হইতে 
হইবে। কৃক্চনীথকে ডাঁকিতে বল 1” 

বিজয়কষ্জ উপস্থিত প্রহরীকে কষ্ণনীথ রণবীর .বাহুণছুরকে 
ডাকিতে আজ্ঞা দিলেন । 

রাজা বলিলেন । “এক্ষণে ০০৪ থাকিলে অনেক 

কর্ম দেখিত ? 


বিজয়রুষঃ বলিল। ূ তাহা হইতে আপনার ফি উপকার 
হইত »” 
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রাজী বলিলেন । “কেন বুদ্ধীকীলে সে এক দিক ও হুজুরমল 
অপর পার্থ রক্ষা করিভ । সে যুদ্ধ কৌঁশলে প্রায় কুঞ্ণনাথের 
মত নিপুণ, বরৎ কৌন কোঁন স্থানে অথিক বুদ্ধজীবির মভ 
কর্ম করে ।” 

বিজয়রুষ বলিল | “আপনার হজুরমল বোধ কি কল্য 
প্রভীতে আসিয়া উপস্থিত হইবে ।” 

রশজা বলিলেন | “তাহাকে ত এইরূপ' বলিয়া দিয়াছি কিন্ত 
হুর্ষকুমীর ও মাঁলিকরাঁজের জন্য আমার চিন্তা হইতেছে ৮ 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল । “মহারাজ, ভাহারা আসিবাঁর হয় পরশ্ব 
দিবস আসিবে । কিন্ত এই সময় গঞ্জখলিসের কিছু ফৌঁজ আনিলে, 
অনেক উপকীর দর্শিতে পীরে ফিরিঙ্গিরা যুদ্ধ কৌশলে অত্যন্ত 

দক্ষ, তাহাদিগের অধিক পুরক্ষীরের লোভ দেখাইতে হইবে।” 

রাঁজা বলিলেন । “শুদ্ধ পুরক্ষীর কেন, তাহারা আমার 
দলভুক্ত হইলে তাহাদিগের স্বার্থ লাঁভও হইবে। উভয় ৈন্য 
একত্র হইয়া সাধারণ শত্রকে পরাস্ত করিব । দিলীশ্বর আমার 
ও গঞ্জীলিসের সমান বৈরী 1” 

বিজয়ন্ষ্ট বলিল | “ভাহী সত্য বটে, তথাপি পধীলিসের 
লৌক সব দস্থ্য ; তাহাদিগের সাধারণের স্বার্ধাপেক্ষা, তাহারা 
স্বস্থ লাভ কিছু ভীল বোঝে । মহাঁরজ, কুলোৌকের প্রেম ক্ষণ- 
স্থায়ী, কেবল ধনই লোককে এক শৃঙুলে বদ্ধ করিতে পণারে ॥৮ 

রাজা বলিলেন ! “তাহাদিগকে ধন দিয়া আঁপন কোষ 
এক্ষণে শুন্য করাও যৃক্তিবিহিত হইতেছে না 0” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল | “মহারাজ এক উপীয় আছে । রীয়গড়ের 
ভীগডাঁরে অনেক ধন আছে। সে ধনযদ্ঘপি অ+পনীর প্রাপ্য 
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বটে কিন্ত এক্ষণে আপনার নহে £ ভীহ্া হইতে কিয়দৎ্শ গঞ্জা- 
লিসের লেখকদিগকে দিতে স্বীকার করিলে, তাহারা প্রাণপণে 
আপনার কর্ষে নিযৃক্ত হইবে 1” 

রাজ! বদিলেন ৷ «সে ধন আমশর দ্রিতে মায় হইতেছে 
বটে, কিন্তু সে বৃথা মীয়া। তাহাই ফিরিক্ষি সৈন্যে বিতরণ 
করিব 1” | 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল | “কৃষ্ণনাঁথ উপস্থিত হইখ্নাছে। এক্ষণে 
তাহাকে কি কি করিতে হইবে, আঁজ্ৰা ককন ?” 

রশজা বলিলেন । প্কষ্ণজনাথ ! আমার জ্ঞান হইভেছে, দিজী- 

শ্বর আমীর চতুর্দিক ঘিরিরাঁছে। বর্ধমীনে মীনসিংহ আসিয়। 
উপস্থিত হইয়শছেন 1 শুনিলাম, তীহার পূর্ব-রাঁজ্য শীসন করা 
উদ্দেশ্য । ঢাকাতে দিলীশ্বরের যথেষ্ট লক্ষর আছেঃ অন্নুমতি 
গাঁইলেই তাঁহারা যশোর আক্রমণ করিবে | এক্ষণে আমি মনন 
করিয়াছি যে, বন্ধমীন হইতে এ মেখকাম পর্ষস্ত, স্থানে স্থানে 
প্রহরী বসাই 1 তাহারা রাঁজা-মানসিংহের গতি লক্ষ করিবে ও 
সর্বদা আমকে সমাচার দিবে! নিজ বর্ধঘানেও চার, পীচ জন 
চর পাঠাইয়া দেও 1 যশেশরে হজুরমল বা মালিকরাঁজকে 
যাইতে বল! তুমি আপন টসন্যে ইতিমধ্যে যুদ্ধের উদ্োগ কর। 
এ বড সামান্য যুদ্ধ নহে! ভরব্যাদি নংগ্রহু করিতে হইবে ! 
ভাগ্ডারে রসত কত আছে তাহা তত্ব লও? যথেষ্ট না থাকে, 
সরকারে সমাচীর দিলে, রাঁজপুকষেরা সংগ্রহ করিবে । গঞ্জা- 
লিসের ফিরিজ্সি টিন্যের সাহণয্য প্রার্থনা! করিতেছি! তাহারা 
উপস্থিত হইলে কোন্‌ ফৌজভুক্ত হইবে, তাহা বলিয়া দিব? 
ইতিমধ্যে যগ্ঘপি উদ্ডিষ্যা হইতে সমাচার অইলে, তবে আমর! 
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ত্বরার় পশ্চিম অঞ্চলে রওয়ানা ০৪ ও মানপিংহের পশ্চভাগ 
আক্রমণ করিব 1” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল । “লক্ষরপুরে একজন চর পাঁঠাইয়া বর্ধা- 
ঘাঁনাধিপের মানস বোঝা উচিত বোধ হইতেছে 1 

কৃষ্ণনথ কলিল | “আমারও সেই মত । অতএব মহারাজার 
অনুমতি পাইলেই সে কর্মেও লোক নিবৃক্ত করি?” 

রাজী বলিলেন | “আমার তাহাতে অমত নাই 1”. 

কৃষ্ণনীথ বলিল। “মহারাজ রারগড় হইতে কিছু রত আঁনা- 
ইলে ভাল হয় ।” 

রীজা বলিলেন! “তাঁহাঁও আমি মনন করিয়াছি, কিন্ধ 
হজুরমল না আইলে সে কর্মে মতামত স্থির করিতে পারি না! 
এক্ষণে যাহা যাহা বলিলাম, তাহায় নিবৃক্ত'হও 1” 

কৃষ্ণনাথ বলিল । “মহধরাঁজ আমি অস্তই স্থানে স্থানে উপ- 
যক্ত লোক রাঁখিব। কল্য প্রীতে ভাঁঙীরে তত্ব লইব।” 

. মহারাজ সমস্ত দিবসের ব্যাপারে শ্রীস্ত হইয্ীছিলেন, 
বলিলেন । “তবে এক্ষণে তোমরা উভয়েই বিদাঁয় হও, আঁমি 
একটু বিশ্রাম করি৷ কল্য পরাতে আবার পরামর্শ হইবে 7৮ -. 

বিজ্য়কৃ্ণ ও কৃষ্ণনথ উভয়ে বিদায় হইলে মহারাজ একাকী 
আপন পর্ষক্কে শয়ন করিলেন ! শয়নে ক্রমে অক্ষ প্রত্যক্ষ 
শিখিল হইতে লাগিল | ক্রমে উপস্থিত বিষয় একে একে মন: 
হইতে অপনূত হইতে লীগিল। ক্রমে মন প্রীয় নিশ্চিন্ত হইল! 
মহারাজের নেত্র ক্রমে মুদিত হইতে লাগিল মহারাজ তখন 
নিতান্ত অবসন্ন হইলেন। অচেতন হন, এমন সময় বৈতালি- 
কেরা ৮শেব গাঁন ধরিল | দুস্থ লছোৌবতে বংশী বাঁজিতে 
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লাগিল । নহোঁবতে ও কৈভালিকে একতাঁন হইল । দূরস্থ 
লোকেরা বুঝিতে পারিল না, যে যন্ত্রে, কি স্বরে, শব হুই- 
তেছে। মহীরাঁজের কর্ণ কুহরে প্রতি শব্দ যেন দিন্যস্বরে স্পর্শ 
করিতে লাঁশিল। নির্জন নিশীখে দ্ুমিষ্ট দুরভেদী ভীনলয়- 
বিশুদ্ধ ভীবপূর্ণবিরহগীন মহাঁরীঁজকে মোহিত করিল । মহারাজ 
রাঁজকর্ম বিন্মত হইলেন । উপস্থিত বিপদমীলা তীহার মন 
হইতে অপন্ৃত হইল | আপনার প্রেমোঁদয় হইল । ইঈদুমতীর 
মুখচন্দ্র তীহাঁর স্মৃতিপথে উদিত হইল 1! এককালে অধীর হুই- 
লেন ! কতক্ষণ তীহাই চিন্তা করিলেন । সেক্ষণে রায়শড়ে কি 
ব্যাপখর হইতেছে তাহীও মনে মনে কণ্পন! করিলেন । কিন্ত 
এক দণ্ডের তরে ইন্দ্ুমতীর মনের ভীঁব ভীবিলেন না! কেবল 
আপনি কৃতকীর্য হইবেন, ইন্দুমত্তী লীভ করিবেন, কল্য প্রীতেই 
ইন্দ্রমতী ভীহার হইবে, ভীহার মহিলাগণ মধ্যে গণ্য হইবে, 
তাঁহাকে লইয়া মহারাজ দিবাঁরাত্রি আমোদে রত থাঁকিবেন, 
এই সকল সামান্য ইন্ডিয়স্থখস্বপ্সে বীত্রি কাঁটাইলেন । 


৮. শত কিল পিতা ছা অগা পাশ 


অষ্টম অধ্যায়! 


«হদিসুঃ শোকাদিন্চ দহতি সম্তাপয়তি চ 1১ 


যে দিবস যমুনা পকইয়ে এই ব্যাপার সব উপস্থিত হয়, সেই 
দিন প্রত্যুষে, সনম্বীপে পুর্বদিক রক্তিম বর্ণ হইয়াছে । পক্ষি- 
গুলি কেহ আপন বাসা ছাড়িয়া, নিকটস্থ উচ্চ শখাঁয় বসিয়া, 
কেহ বা বাসার থাকিয্লাই, চঞ্চপুট-দ্বারা পক্ষগুলি জীচড়া- 
সানি ও স্ব স্থ স্থানে পরিপাটি করিয়া বসাইতেছে, কখন 

ধা পক্ষের ভিতর মীতাঁটি দিয়া নীচের পালকগুলি পরি- 
ক্ষার করিতেছে ও হয়ত একটি অসাঁবধাঁনপক্ষকীটকে চণ্চু- 
ঘ্বয়ে ধরিয়া অমনি উদরম্থ করিতেছে! মীৰে মাঝে এক এক- 
বার দূরস্থ পক্ষির সুমধুর ভাঁকে উত্তর দিতেছে ও প্রতিক্ষণে 
চতুর্দিকে সতৃষ্ণ নয়নে দৃ়টি নিক্ষেপ করিভেছে। ঈষৎ দক্ষিণ 
বায়ু সঞ্চারে পত্রণগ্রস্থ আলম্বিত যুক্তী'র মত জলবিন্দু গুলি 
পড়িতেছে ! দুরস্থ তকগুল্মাদির অস্প্ট অবয়ব হুমম বাক্প 
রাশিতে আরও জড়ীভূত করিয়াছে; ঝোপের ভিতর হইতে 
একটি পুৎক্ষোকিল, বাঁর দুই কুহু দিয়া, ফর ফর করিয়া উদ্ভিয়া 
উচ্চ শখখা আশ্রয় করিল ॥ বোধ হয় কোন হতভাগ্য নিদ্রাহীন 
পুকষ+অদময়ে সে দিকে আসিয়া উপস্থিত হইল ? 

সনদ্বীপ বন্্রোপসাঁগরের উত্তর, মেঘন। নদীর মেখহধনণর 
দক্ষিণ ও পূর্বে । এটি প্রায় বার ক্রৌশ দীর্ঘ, পচ ক্রোঁশ 
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প্রশস্ত | দ্বীপটি কেবল ছোট ছোট ঝোপে পরিপুর্ণ॥ স্থানে 
স্থানে ছুই একটি বড় আঁ বা অস্বখগছ আছে। ঘ্বীপে 
নারিকেল গাছ অনেক, এমন কি দ্বীপের প্রধান ফসলই তাই। 
সনদ্বীপে ফিরিঙ্গি বাঁসিন্দাই অনেক 1 একটি ফিরিঙ্গি গিরজা 
আছে; গিরজাঁর অথীন একটি মঠও আছে 1 অনদ্বীপ যদিচ 
দিল্লীশ্বরের অধীন বটে; কিন্তু শীসন নাই) ফিরিক্জিরাঁই 
বলবান্‌। অধিক খীষটর্মীবলম্বী, বাঁকি ইতর জাতির বাস। 
্বীপের মধ্যে একঘর মাত্র কায়স্থ আছে? গৃহকর্তার নাঁষ 
বৈদ্যনাথ । সে কায়স্থটি অত্যন্ত ধনী। নিকটস্থ দ্বীপ সকলে 
ও পা্স্থ গ্রাঁধে তাহার বন্ছল জমিদারী থাকাতে ও আরাকাণ, 
বর্ষা ও মীন্দ্রজ প্রভৃতি দেশে ব্যবসা থাকাতে, তাহার ভূত্যবল 
অত্যন্ত অধিক ; এমন কি তখন তাহার হজ্জ অশ্বারোহী গ্রহরী 
ছিল | দ্বীপের দক্ষিণ অৎশে সমুদ্র হইতে প্রায় একক্রোশ 
অন্তরে তাহার ভত্রীসন ! ভদ্রীসনটি দক্ষিণ দ্বারী | দ্বারের সম্মূ- 
খেই একট! পরিক্ষার তৃণচয়ে পুর্ণ প্রায় বিশ বিঘমাঠ | মাঠের 
মধ্যে একটিও বন নীই, কেবল দীর্ঘ প্রায়-কঞচবর্ণ দুর্বা | মাঠের 
পরেই একটি প্রাঁয় বার হাত প্রস্থ সরকারী রাস্তা । রাস্তা 
হইতে তাহার ভদ্রীসনের দ্বার পর্যন্ত বাটীতে যাইবার একটি 
পরিক্ষার প্রায় ছয় হাত চৌড়া রাস্তা | রাস্তাঁর ছুই পার্থ ছুই 
নাঁর ছোট ছোট বকুল ও পা গাছ । গাছগুলি বত্ব করিয়া 
বোশপের মত করা, উর্ধে প্রীয় লীত হাতি, অধিক ডাঁল ; বোধ 
হয় প্রধান ডাঁল কাটিয়া দেওয়ায় গাঁছ গুলি গোল হইয়াছে! 
বাঁটীর দক্ষিণ পশ্চিম দিকে রাস্তা পার একটি প্রকাণ্ড অশ্বখ- 
গাছ গাছটি একটি স্তুপের উপর আছে। গাছটি বনুকীলের 
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পুরীতন। গীছের নীঢে কতকগুলি ছোট ছোট ঝোপ হই- 
মাছে। গীছের ডালগুলি ভদ্রীসনের সামনের মাঠের উপর 
পড়িয়াছে। তাহাঁয় একটি প্রকাণ্ড মাঁথবীলতা অশশ্রয় করিয়া 
সুগন্ধ পুঙ্পভারে গাছের শৌভা সম্পাদন করিতেছে ! 
গণছের নিকট হইতে রাস্তাটি ক্রমে নীচ হইয়া পশ্চিমবাহিলী 
চলিয়াঁছে ! ভড্রীসনের চতুর্দিকে উচ্চ প্রাচীর | দ্বার সম্মুখে 
প্রীয় দুই হাঁত উচ্চ রক । রকটি প্রায় তিন হাত প্রশস্ত ও 
ভদ্রীননের সামনের দৌড় বরাবর লঙ্কা | বাঁটীর দ্বারটি উচ্চ 
ও প্রশস্ত । প্রীঙ্ষণটী অত্যন্ত প্রশস্ত | সামনেই প্রকাণ্ড পাকা 
কলাগেছে বীডখীম যুক্ত দালান । গৃহকতা আপনার প্রীক্ষণে 
ঈড়াইয়। “গৌবিন্দ' বলিয়া ডাকিলে, পাঁর্ষ্ের ঘর হইতে এক 
জন য্টি হতে, বাহিরে আইল । 

বৈদ্ধনণথ বলিল । “গোবিন্দ তোমার পাল সব বাহির 
হইয়ীছে ?” 

গৌবিন্দ বলিল 1 “আজ্ঞে, ঈদ পীল লইয়া গেছে । আমি 
একবার গরমে যাইব কাঁল সরকার মহাশয় আমাকে টাকা 
সাঁধিতে কএক খীনা দাখিল! দিয়াছেন | 

বৈদ্যনীথ বলিল। “একবার পঞ্চকে ডাকিয়া দিও আর 
ভজহরিকে জিজ্ঞাসা করিও ক্তদা কাঁতা জাহাজে তৌলা 
হইল্‌ 1” 

গোবিন্দ “যে আজ্ঞে ।” বলিয়া চলিয়া! গেল । ইবদ্যনাথ 
ক্রমে অপ্পে অপ্পে ছ্বারের নিকট আইলেন। একবার 
চতুর্দিক নজর করিয়া দেখিলেন । আপনর প্রশস্ত বাস্তীয় 
পদচালন করিভে লাগিলেন। বাঁটী হইতে একজন চাঁকর 
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আনিয়া একটা ছাঁকা হাতে দিয়া চলিয়া গেল । বৈদ্যনাথ 
হু'কায় তমণক খাইতে খাইতে অশ্বখখ গণছের মূলে আইলেন ! 
নাঠের পূর্ব, ও পশ্চিম প্রীস্তে কতকগুলি ছোট ছোট ঝোপ 
ছিল! দেখেন যে পশ্চিম দিকের ঝোপের ভিতর হুইতে 
কোকিল একটা উড়িয়া! গেল, অমনি একটি জ্রীলোক সেই খান 
হুইতে বাহির হইল । 

বৈদ্যনণথ বলিল ! “কে ও অকন্ধতী নীকি? এত প্রত্্যুবে 
কোথা হইতে ? বনে কি করিতে গিয়শাছিলে ?” 

অকন্ধতীর তখন চব্বিশ বসর বয়স] অকন্ধতী আকারে 
ঈষদ্‌ স্থল। অতিদীর্ধ নহে। তাঁহীর মুখটি প্রায় গোল 
কিন্ত ক্রমে সক হুইয়ীছে ! নাশীর মুল কিছু টেপা । নাসার 
অঞ্রতীগ ছেখট, রন্ধঘবয়ও ছেঁট। ওক্তদ্বয় খনুর মত। অধরটি 
ওলটাঁন। চক্ষু কর্ণপর্ষস্ত বটে কিন্ত কিছু গোল! গণ্ডদেশ 
স্থল কিন্ত কৌমল। অকন্ধতীর সর্বাঙ্গ ললিত ও গঠনটি 
ভাবগদ্ধ। তাঁহার চক্ষুর কোণ হইতে যেন চতুরতা। দেখা যাই- 
তেছে। মুখটি বিশেষ লক্ষ করিয়া দেখিলে শরীর পরিমাণ 
হুইতে কিছু ছেট রোধ হয়? মস্তকে কেশভীর ঘন ও সুক্ন | 
কবরী বদ্ধ না থখকিলে বোঁধ হয় ললাটদেশ কেশপাশে প্রশস্ত 
ও উচ্চ দেখখইত । অকন্ধতীর গলদেশ অত্যন্ত ভীবশুদ্ধ ও 
কি ভঙ্গি । বক্ষস্থল উচ্চ ও কুচদ্বয় কঠিন। ক্ষন্ধদেশ গলা 
হইতে ক্রমে চলির! পড়িয়াছে। বাহুমুল স্থল ও গোল, ক্রমে 
সক হইয়াছে । মণিবন্ধ অত্যন্ত কুক্ষম ও ললিত। অঙ্গুলা 
দীপশিখার ন্যায় ক্রমে সুন্ষম হইয়াছে ও নখগুলি আরক্ত । 
শরীর অত্যন্ত প্রশস্ত, কিন্ত কটিদেশে ক্রেমে সক । নিতন্ব 
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স্বল। জানুদয় স্থ,ল ! ফলে অক্ধতীর সর্বাঙ্নে যেন প্রেম 
মাখা! অকন্ধতী অণ্পে অপ্পে ঝোপ হইতে বাহির হইল ও 
নিতান্ত শ্রান ভাবে ভূদুফিতে বলিল! “বৈদ্যনীথ ! আমার 
এক্ষণকাঁর উপীয় চিন্তা কর। তোমীর আঁবানে ও সাহায্যে 
এক প্রকার বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি । আর আঁমি | 
বনে বনে একাকী অনাথার ন্যায় বেড়াইতে পারি না। 
আমি গতরাত্রি এ ঝোপের ভিতর শয়ান ছিলাম। তোমার 
গেলা হইতে কিছু বিচালি আনিয়! শধ্যা করিয়াছিলাম | 
সমত্ত বরীত্রের হিমে আমীর সর্বাঙ্গ ভারি হইয়াছে । আমি 
পদবিক্ষেপে অপটু 1” | | 
বৈদ্যনাথ বলিল । “তোমার এটি অন্যায় হইয়াছে 
তুমি কেন আমার নিকট আইলে না? আমি কি তোমাকে 
স্থান দিতীম না । আমি তোমার অন্বেষণে গৌবিন্দকে পীঠা- 
ইরাছিলাম 1 গোবিন্দ ভৌমার দেখা পাইল না! কেম- 
নেই বা পাইবে ও তুমি যে স্থানে ছিলে, সেখীনে ভ টা 
থাকে না?” | 
অকন্ধতী বলিল! “কি করি, নিতান্ত নিকপা হইয়া- 

ছল, তখন মনুষ্যের নেত্রীতীত হওয়া শুভকর জ্ঞান কৰি- 
লাম ! তখন ভাঁবিলাম, তোঁমীর বাগিতে যাই কিন্ত ভৌমার 
দ্বারে এত লোকের গোঁল ছিল যে সাঁহন করিয়া অগ্রসর 
হইতে পারিলাম না । তৌমার গোঁশীলাঁয় গিয়া রাত্রি কীটাঁ- 
ইব মনে করিলাম |. কিন্ত সেখখীনে সুবিধা কুঝিলাম না ! ঘরে 
প্রত্যাপ্বমন করিতে ভয় হইল, আর বিশ্বীসও করিলাম না । 
ঝোঁপের মধ্যে আনিয়া বিচলি পাঁতিয়া বসিলাম । তৌমার 
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ভ্বারের দিকে সতৃঞ্ণ নয়নে দেখিতে লাগিলাম কিন্ত লৌক সমা- 
গম কমিল না । ত্রমে চিন্তা ও শ্রমে শ্রাত্ত হইয়া সেই খানেই 
সুপ্ত হইয়া পড়িলাম | রাত্রি প্রভীতে ঝোপের ভিতর হইতে 
তৌমণকে দেখিয়া বাহির হইলাম!” 

বৈদ্যনীথ বলিল । “কাল ভোমার সঙ্গে কি ভাঁহীর দেখা 
হইয়াছিল ?" 

অকন্ধতী বলিল! দনাঁ, সেপীপ কল্য প্রীতেই বিবাহ 
করিয়া, ক্ষেমীকে আপন ঘরে রাখিয়। কোথায় গিয়াছে | এক্ষণে 
ক্ষেমা বদ্যপি কোন গোলযোগ না করে, তবেই আমি রক্ষা 
পাইব 1” 

বৈদ্যনীথ বলিল | “ভীঁহীর গৌলযোঁগের কীরণ ত কিছুই 
দেখি নাই। তাঁহার ইহাতে ত অলাভ কিছু বোধ হয় না” 

অকন্ধতী বলিল । “অলীভ কোথা, তাহার স্থপের অধিক 
সৌভাগ্য হইয়াছে) ইহান্তে একটি মাত্র নন্দেহ ॥ 

বৈষ্যনীথ বলিল | “হী! যদি জন বলে দেয়। কিন্ত জন 
আমীর জমীদারীতে থাকিতে তাহা পরিবে না। তাতে 
আবার জন শুনিতেছি অতি শীত্ত্র মত্দরীজে শিয়া বাস করিবে; 
ভথায় তীহাঁর কৌন আতীয়ের কাল হওয়ণতে সে অতুল্য ব্ষ- 
য়ের অধিকারী হইয়াছে ৮” 

অকন্ধতী বলিল ! “সে কবে যাইবে তাহার কিছু সমাচার 
জান ?” 

ইব্ভনীথ বলিল । শু নিয়া অগ্ভই জীহাঁজে চড়িবে। 
আমীর ছুইখীন! জাহজ আজকে হয়ত ছুড়িবে । সে আমার 
জীহাীজেই বাইবে 1” 
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অকন্ধাতী বলিল! «এক প্রকার নিশ্কিন্ত হইলাম | এক্ষথে 
আমার উপায় কি? আর্মি আর অনাথাঁর ন্যায় বেড়াইতে 
পারি না? আমার কপালে কি এই ছিল 1? কোথা আরাঁকাঁ- 
ণের রজবাঁটী, আঁর কৌথা সন্দ্বীপের বন! কোথা দাঁস- 
দাসী সেবা, আর কোথা বন্য মশক ও কীটের দংশন 1 
কোথা কাশ্মীরের সাল, আর কোথা ভূষার-দৌঁপাউ! ! কোথ। 
দুগ্ধফেগনিভ কোমল পর্ষক্ক, আর কোথা বিচালির আটী। 
কোথা দেশের আমীরের আমার মুখাবলৌকনে অক্ষম, আর 
কোথা মনুষ্যের নিকট মুখলুকান ! যে বালা শতনহত্ম দীনকে 
প্রত্যহ প্রীতে সহচরী দ্বারা কত শত মুদ্রা বিতরণ করিয়াছে, 
এখন সে আজ ছুই দিন আহারভাঁবে বায়ু সেবন করে! 
হায়! আদীর অদৃষ্টে আর কি আছে তাহা সেই দুষ্ট বিখ্াতীই 
জখনেন ! পুর্ব-জন্মে কত পাঁপ করিয়াছিলাম, এখন তাহার 
ভোগ হইতেছে! অণ্প বয়সেই মীতৃহীনা ; আবার দুভ"গ্য 
বশত পিতৃহীনাঁও হইলাম । কুবুদ্ধি করিলাম, জ্যেষ্ঠের সহিত 
: বিবাঁদে দেশত্যাগ করিলাম ! তাঁ আমিই বাকি করে জানিৰ 
যে অনুপ আমায় বিক্রয় করিবে? ভ্রীতীর ত এ কাই নয় ॥ 
যখন আরাকাণ হইতে আমায় আনে, তখন কতই যত্ব করে- 
ছিল, কতই বলেছিল 1 হা বিধাঁতঃ 1! আমি কি এই দুউবুদ্ধির 
হুস্তে এককালে নিপতিত হইলাম! ধর্ম গেল, জাত গেল, 
আবার আহারাভাবে প্রাণও যায় বৈষ্ভলখথ ] দয়! কর ॥ 
তোমার ত সংসার মাছে, তুমিই জান যে আমাঁর মনে কি 
ভাব উঠিতেছে । এক্ষণে আমীর একটি উপীয় বলিয়! দাও ॥” 

বৈষ্ভনীথ বলিল 1 “অকন্ধতি ! আমি ভোমায় অর্থ দিয়া 


চা 


(৮২) 
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আঅরাকাণে পৌঁছিয়া দিভে পখরি ! ইতিমধ্যে ভোমাকে 
আমার ধরে খাকিতে হইবে ॥ আমি তোমাকে স্পষ্ট রীখিতে 
পীরিব না। তৃমি আমার গোশালীয় যেন গৌসেবায় নিযুক্ত 
থাকিয়া, যত কাঁষ কর, বান! কর, অন্যে জীনিবে যে তুমি 
গৌয়ালের পংটের জন্য অধছ 1 যত দিন না! আমীর আরাকা- 
ণের জন্য জীহীজ প্রস্তুত হয়, ততদিন এই অবস্থীয় থাকিতে 
হইবে 1 ইহাতে কি বল?” 

অকন্ধতী বলিল 1 “আঁযি ভাঁহা বই অর কি যি কয়িডে 
পশরি | কিন্ত এক্ষণে একটিমপত্র অধর শঙ্কা আছে 1৮ 

বৈষ্ভনীথ বলিল । “শঙ্কা কি? তুমি গৌশালা হতে কখন 
বাহির হইও না৷ তাহ! হইলেই তুমি নিক্ষণ্টকে থাকিবে । 
আখমীর গেখশালাঁয় অপর কেহ যাইতে পীয় না?” 

অকন্ধতী বলিল । “আঘি তাহার শঙ্কা ভত করিতেছি না । 
আমার আরাকাণে ফাইতেই ভয় হইডভেছে! আরাকীণে 
শিয়া আঁখি কোথায় দঁড়াইব । রাঁজা কখন আমাকে বাট়ীতে 
প্রবেশ করিতে দিবেন না? আর দিলেও আমি সেখানে 
যাইতে পারি না। বর, এই বনে শৃগীলাদির দ্বারা চর্বি 
হইব, ত সে রাজবাটী অর প্রবেশ করিতে পীরিব না)” 

বৈস্যনথ বলিল 1. “ভবে আর কি উপখয় আছে ।” 

 অকন্ধতী নিতান্ত অস্থির হইল ও. কোন উত্তর না করিয়া 
একান্তে চিন্তিত হইল | বাঁম করতলের উপর দক্ষিণ করতল 
্াখিয় উর্দদু্টিতে খকাশপাঁনে চাহিল 1 বৈষ্ঠনথ একবার 
অকন্ধতীর দিকে দেখিয়া অপর দিকে দৃষ্টিপাত করিল । অক- 
্বতী ফিছুক্ষণ এই ভাবে স্থির হইয়া রহিলে ? ভাহার ভকষদ্ব় 
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দিয়া অশ্র্থারা বহিতে লগিল। পরে টৈহানাথের প্রতি 
দৃ্ি করিয়া বলিল । “বৈদ্যনাঁথ ! তোমার দয়ায় আমি নিতীস্ত 
বাধ্য আছি। তুমি আমাকে যাহা করিতে বলিবে অশঘি 
তাহাই করিব | দেখ এ বিদেশে আমর কেহই আত্মীয় নাই! 
তোমীর সঙ্গে অতি অপ্পদিনের আলাপে তুমি আমাকে 
ঘথেষ্ট উদ্ধীর করিয়ীছ | এক্ষণে আমায় একমাত্র ভিক্ষাদ্ণান্‌ 
কর, ইহণতে তয় করিও না, আমি নিতীত্ত অনাথ] 1” 
বৈষ্ভনবথ, অকন্ধতীর হস্ত চালন ও বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া 
কিছু মৌহিত হইল-। তাঁহার স্বভীবত কোঁমল' মনে দয়ার 
উদ্রেক হুইল ) বলিল! «অকন্ধতি ! তোমার কি ইচ্ছা আছে 
বল।” | 
অকন্ধতী বলিল । «আমাকে তোঁমীর গোঁশশলায় আমার 
ইচ্ছাধীন থাঁকিতে দাও, আমি তৌমাঁর গাঁভি সকলের সেব! 
করিৰ। আমীকে-তেমার ঘর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিও 
না| আমাকে আরাকানে আর পাঠাইও না? আমি সে দেশে 
মুখ দেখাইব ন1 ! যত কাঁল বাঁচি তৌমর আশ্রয়ে গোসেবায় 
নিষৃক্ত খাঁকিব। পরে সুবিধা পাঁই, পুকবৌত্তমে যাইয়া সেই 
কনকবালিতে শরীর ভ্যজিব, আমায় এই তিক্ষার্টি দাও 1?” .. 
এই কথাটি বলিয়া অকন্ধতী ছুই টু ভূমে গাঁড়িল ও 
আপনার অঞ্চল গলে লাগাইয়া করপুটে টষ্ঘনাঁথের পা 
ধরিতে বাহু গ্রসারিল । আহা রসাল ওলটান ওপ্ঠদ্বয় কি 
মৃদ্ু-মন্দে কাঁপিতে লীগিল। চক্ষে কি দয়া বর্ষিল ॥ উর্- 
মুখ হওয়ায় গ্রীবা বক্র হইলে কণ্ঠের লাবণ্য দেখ! দিল। পুর্ণ- 
গগুদেশ কি কোমল 1 ধ্বগ্ভনাথ অমনি. সিহরিয়া পশ্চাতে 
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গেল ও কহিল | “অকন্ধাতি ! উঠ আদার অমঙ্গল করিও না! 
তুমি রাজকন্যা, তোমার এরূপ সম্ভবে না। ভোঁমীর যাহা 
অভিকচি হয় করিও । আমি তৌমীর সুখবদ্ধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
হইলাম |! উঠ, কেহ দেখিবে, আমাকে নিন্দা করিবে! চল 
আযাঁর গোশীলাঁয় চল । তৌঁমীকে আমি সেখানে ঘর দিয়া, 
আি গৃহে গিয়া তোমার গ্ৃহকর্মের ড্রবাণদি পাঁঠীইয়া দিব?” 

অকন্ধতী যন্ত্রের মত গাত্রোথাঁন করিয়া গোশশলীভিযুখে 
চলিল । বৈচ্নাথ তাহার পশ্চাদ্বতী হইল। 

বৈদ্ভনীথ স্বতীব্ত দয়াশীল | কিন্ত অত্যন্ত বিষয়কর্মে সর্বদা 
ব্যাপৃত্ থাকাতে তাহার এই প্রবুভ্ভিটি নিতান্ত মলিন হইয়শ- 
ছিল। অগ্ঠ প্রীতঃকলেই অকন্ধতীর সহিত কথোপকথনে 
তীহবর ঝুপ্ত প্ররুতি জীঞ্রত হইল 1 আবীর কয়েক দিন অক- 
ন্বতীর হীনদশ' দেখিয়া তাহার প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছিল । 
অত্যন্ত রূপ-সম্পন্থা ও পূর্ণ-বৌবনা, তাহাতে আবাঁর রাজ- 
দুহিতা ও অজীতি | মনে মনে তাঁহাকে পুভ্রবধূত্বে বরিয়াছিল, 
সেই স্বার্থ উদ্দেশে অরও প্রীতি জন্বিয়াছিল। বাইতে যাইতে 
অকন্ধাতীর অবস্থা যনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিল 
ও ভাঁবিল “বিধাতার কি অকাট্য নিবন্ধন | কাহার অদৃষ্টে 
কি লিখিয়খছেন তাহা তিনিই জানেন । কে বলিতে পারে 
যে আমীরও এক দিন এ অবস্থা হইবে নী।' মনে মনে 
প্রতিজ্ঞা করিল যে বাহাতে অকন্ধতী আবার ভদ্রসমাজে 
গ্রাহ্য হন ও পূর্বাবস্থ হন তাহা অবশ্যই করিতে হুইবে। 
এইরূপ চিন্তা কারিতে কারিতে আপনার ভঙ্রীসনের পশ্চিম" 
ধার দিয়া উত্তরমুখে চলিল !. ক্রঘে তদ্রাসনের এলাকা 
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পার হইয়া ধিড়কি পুক্ষরিণীর পাড়ে গেলে; দেখে যে পুক্ষ- 
রিণীর দক্ষিণের প্রধীন ঘাটে তাহার ভ্্ী স্নান করিতেছেন ! 
ক্রমে পুক্ষরিণী পার হইয়া পুকুরের উত্তর পাড়ে গেল। 
চতুর্দিক নির্জন! কেবল ভাল ভাঁল ফলের গাছ ও ফুলের 
ছোট ছোট ঝোপ । তকচয়ের নুতন পল্পবে টন্টটুনি, দয়েল ও 
খঞ্জন নাঁচিতেছে ৷ পূর্বদিক অৰুণেঁদয়ে উজ্জল হুইয়াছে। 
প্রজাপতিগুলি যেন অগ্রীহ্য করিয়া এ ফুল হইতে অপর 
ফুলে গিয়! বসিতেছে । আবার মনোনীত হইল না বলিয়া 
যেন অর একটির কাঁছে গেল৷ ধেন তীহাণর নিকটস্থ হুই- 
যাই লাফাইয়! উচ্চে উঠিল ও আর একটিতে শিয়া বসিল | 
সেফলটি যেন অমনি দুই চারিটি কথা কহিয়া প্রজাপতিটিকে 
বিদায় দিল। আবার দুর্ভাগ্য প্রজীপতি আর একটির উপী- 
সনা করিতে নিযৃক্ত হইল! হয়ত উভয়ের মিলন হওয়ায় 
প্রজীপতি সুখে বসিয়া মধুপান করিতে লাগিল! বৈষ্ঠনীথ 
সে স্থানটি ত্যাগ করিয়া ক্রমে ভদ্রীঘনের বাগানের উত্তর 
সীমায় পৌছিল 1 সেথায় বাগানের উপর দিয়া একটি কাঠের 
পোল আছে দেই পৌলটি দিয়া অপর এক বন্দ জমীতে 
পৌছিল! এ জমীতে প্রীয় গাঁছ নাই, কেবল ঘাঁসের মাঠ | 
কদীচ দুই একটা! অত্যন্ত পুরাভন তাল গাছ। কৌন স্থীনে 
চার পণচটি গাভি হেটমুণ হইয়া ছুই এক খাবল ঘাঁস 
খাইতেছে. আবার সে স্থান হইতে অপর স্থানে যাইতেছে । 
অন্প বয়ক্ক বৎসগুলি সুখে আনন্দে লক্ষ দিতেছে ! একবার 
বা পুচ্ছ উর্ধা করিয়া চারিপদ বিক্ষেপে বেগে এক রসিপথ 
চলিয়া গেল, আবার এক বিঘা জমী ঘ্ুরিয়া গণভীর নিকট 
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আঁপিয়া উপস্থিত হুইল | জমীবস্থাটি বান সংখ্যা চারশত বিঘা ॥ 
চতুষ্প র্শেই দীর্ঘ দীর্ঘ নারিকেল গাঁছ। নুতন দক্ষিণে হাওয়ায় 
অধিকাংশ গীছে ফুল ফটিয়াছে। ও শুদ্ধ নিপতিত মোটা 
মোট! পীবড়িতে নীচের ভূমি আচ্ছণদন করিয়খছে। কৌন 
জেঠ গাছে বা ছোট ছোট মুচি ধরিয়াছে। হয়ত ইন্থুরে 
তাঁহার মধ্য হইতে ছুইটি কোমল নিষ্টেল মুচি কাটিয়া ফেলি- 
য়াছে। মাঠের পুর্ব দিকে একতলা একসাঁর লম্বা ঘর! ঘরের 
সামনে একটি প্রাঙ্গণ, বোধ হয় মাপে তিন বিঘা জমী হইবে! 
চতুর্দিকে উচ্চ প্রাচীর । প্রাচীরের পশ্চিম দিকে একটি দ্বার ॥ 
রাত্রি হইলে গকগুলি সেই প্রাঙ্গণে খাঁকে। দিবাঁভীঁগে মাঠে 
ছেড়ে দেওয়। হয় । ঘরগুলির ভিতর দিব্য পরিষ্ষীর। ঘর- 
গুলির পৌতা উচ্চ প্রাঁয় চারু হাত | একটি বড় ঘরে রাশীকুত 
বিচালি গাঁদা দেওয়া রহিয়শছে। ঘরের দাওয়ীয় চার পাঁচ 
খানা বড় বড় খড়কাটা বটি পড়ে আছে, আর আটটা বড় গড়া! 
প্রঙ্গণের তিন দিক প্রাচীরের ধারে প্রীয় এক হাঁভ উচ্চকরা 
মাটির টিপি, সেটি প্রায় আড়াই হাঁত চৌড়া!। তাঁত সারবন্দি বড় 
বড় মাগীর গীমলা বসান আছে । দকল গামলাতেই বিচীঁলির 
জীবনা | প্রীঙ্ষণের মধ্যে একটা পীচ হাত উচ্চ আল দেওয়া 
কৃপ। তাহার ছুই পীর্থ্বে ছুই মেটা খুঁটি পোতা। ভাহায় 
একটা কাঠের চকাঁর উপর দরিয়া দড়িতে গাঁথা! একসাঁর শুকনা 
তুন্বীলউ 1 ভীহাঁর ভিতর মাটি দিয়া ভারি করা । লাউগুলি 
খরে টানিলেই ক্রমে অপর দিকের লাউগুলি কুপের জলে 
পড়ে, তাঁর পর সামনে দিয়া হাতের কীছে জল ভরে উঠে! 
সেই খীনে একটি নারিকেলের ভোঙ্গণয় গড়িয়া নিকটস্ছ 
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চৌবাচ্ছায় পড়ে । গোঁশালার অন্য অন্য গৃহে কৃষিকর্মের 
যন্ত্র, বীজীদি থাকে । এক ঘরে বৈদ্ভনথের ভৃত্যেরা শয়ন 
করে ॥ অপর তিনটি ঘর খালি ছিল 

অকন্ধতী গৌঁশীলা প্রবেশ করিলে বৈষ্যনীথ বলিল ! 
“অকন্ধতি ! এ উত্তর পীর্থে তিনটি ঘর আছে। উহার মধ্যের 
যর তোমার শয়নের জন্য রাখ । দক্ষিণের ঘরে রন্ধন করিবে 
ও রন্ধন দ্রব্য সব রশখিবে | উত্তরের ঘরে দিবাভগে বসিও | 
ভোৌমার কোন দ্রব্যের জন্য অপেক্ষা! করিতে হইবে না ; আমি 
গোবিন্দকে এক্ষণেই পখঠীইয় দিতেছি ; দে আসিয়া ভোঁমার 
সকল আয়োজন করিয়। দিবে! "তোমার গেখঙ্ঠের কোন 
কর্ম করিতে হুইবে না। গৌঁপর্ধলেরা ও আমার অন্যান্য 
কৃষীর ভোমাঁর আীজ্বীবহ হইয়া থাকিবে । এক্ষণে এ রকে 
বসির তিলেক বিশঁম কর । আমি গোবিন্দকে পণঠাইয়া দিই | 
প্রত্যহ প্রীতে ও সায়ংকালে আমি আসিয়া দেখিয়। যাইব | 
ইতিমধ্যে আমার সঙ্গে দেখা করা প্রয়ে'জন হয়, এইখানকার 
ভূত্য দিয়! বলিয়া পাঁঠাইও ! দেখ যেন কোন বিষয়ের অভাব, 
হুইলে লঙ্জায় চুপ করিয়া থাঁকিও না। এর তোমার ও 
এ সকল দখসদাঁপী ভৌমাঁরই নি, ঈশ্বর তোমায় সুখে 
রাখুন 19. 

বৈচ্বনাঁথ চলিয়া গেল, অকন্ধতী ক্ষণকাল রি ক নিরীক্ষণ 
করিলেন। একবার বৈষ্ভনীখের গশম্চান্ভীগে দৃ্িপাত 
করিলেন, পরে বৈস্ভনাঁথ দৃষ্টির অগোঁচর হইলে একটি দীর্ঘ 
নিশ্বীস ভ্যাঁগ করে ভূমির উপর নিরাসনে বমিলেন। কিছুক্ষণ 
গরেই গোবিন্দ আঁর দশটি. লোকে সথসারের. সমস্ত জব্যাদি 
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অর্নিল ও একজন তিনটি ঘর পরিক্ষার করিয়। গৃঁহকর্মের 
দ্রব্যাদি সব স্থানে স্থীনে রশখিভে লাগিল ! অকন্ধতী চিত্র- 
পুতলিকাঁর মত স্থির হইয়! দেখিতে লাগিলেন; ক্রমে মকরের 
প্রখর রবি রশ্মি গোষ্ঠের প্রাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইল । 
একে একে সকল গাভিগুলি গেষ্ঠের মাঠ পার হইয়া অস্তরে 
গেল? একজন রাঁখখল একটি নারিকেল গণছের উচ্চ মুলে 
বসিয়া পাট কাটিতে লাগিল । 

এদিকে বৈচ্বনাঁথের প্রধান ভৃত্য গোবিন্দ ছুই তিন দণ্ডের 
মধ্যে তিনটী ঘর সুসজ্জিত করিয়া অকন্ধতীকে বলিল । “মাতা 
গভ্রোথান ককন, অপনার ঘরগুলি দেখুন, অর কি প্রয়ো- 
জন হয় বলুন 1” 

অকন্ধতী গোঁবিন্দের কথায় গাত্রোণন করিলেন ও এক- 
বার ভিনটি ঘরের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন । “যথেষ্ট 
হইয়াছে, বৈষ্ভনাথকে আমার শত শত প্রশীম জানাইও, 
তোমাকেও আমি নমস্কীর করিতেছি, আমি তোৌমাদিগের 
দয়ায় ভীত্ত হইলণম | আমায় অনুগ্রহ করিও । আমি ভোমা- 
দিগের আশ্রয় লইয়াছি 1 আমি দীনা অনাথ 1” 

গোবিন্দ বলিল । “মীতা আমি আপনার আজ্ঞাবহ, 
আঅমীকে এরপ বাকা প্রয়োগ করিবেন না, এক্ষণে বিশ্রাম 
ককন।? 

অকন্ধাতী কাঁদিতে কীদিতে মধ্যের ঘরের পর্যঙ্কে গিয়া 
শয়ন করিলেন ও আপনার অঞ্চলে সেই কমলমুখ- আবৃত 
করিয়া নীরবে অশ্্পাত করিতে লাগিলেন! গোবিন্দ ঘর 
হইতে বাহিরে শিয়। ভৃভ্যদিগকে লইয়া চলিয়া গেল। অক" 
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স্বতী এই অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকিয়া ক্রমে অশ্রু মুছিয়া একটি 
দীর্ঘনিশ্বীস ত্যাগ করিলেন 1 “বিধাতঃ তোমার অসাধ্য কিছুই 
নাই 1” বলিয়]। আবার অশ্রপাঁত করিতে লাগিলেন ? উহার 
মন খেদে পরিপূর্ণ হুইল ॥ থাকিয়া থাকিয়া যেন নিশ্বীস- 
রৌথ হইতে লাগিল, এক একবার অত্যস্ত কে বক্ষ উচ্চ করিয়া 
মুখ খুলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস আকর্ষণ করিতে লাশিলেন। এরূপ 
কিছুক্ষণ পিয়া ক্রন্দনে মনের যেন অনেক ভার দূরীভূত 
হইলে তিনি নিতান্ত শ্রীস্ত হইয়া অঞ্চলটি মুখে দিয়! সুণ্ড 
হইয়া পড়িলেন ! আহা সেই রূপরাশি অকদ্ধতী যেন গুন 
উজ্জল করিতে লাগিল | ক্রমে নিত্রীভিভূতা অকন্ধতী অজ্ঞ 
নত আপনার মুখের আবরণ খুলিয়া দিলেন । ছুঃথিনী 
অকন্ধতীর সুন্দর বদন কি শেশভিল ? ঈষদ চম্পক দলের ন্যায় 
মুখ-নাধুরীর উপর কষবর্ণ কেশপীশ শোভিল ৮ . 

গোবিন্দ অকম্ধাতীকে এই অবস্থায় রাখিয়া গৌঁষ্কের মাঠ 
দিয়া যাইতেছে, পথে বৈষ্ভনাথের পুত্র বরদীকণ্ঠের সহিত 
সাক্ষাৎ হইল | বরদাঁকঠ গৌবিন্দকে দেখিয়া বলিলেন 1 
“গোবিন্দ এত লোক লইয়া কোথায় থিয়াছিলে ?” 

গ্নেবিন্দ বলিল! “মহাশয় আমি গেলবাটীতে গিয়া 
ছিলাম, অকন্ধতী মাতাঁর গৃহসামগ্রী সব রাখিয়া অসিলাম 1” 

বরদাকণ্ কিছু আশ্চর্য হইয়া বলিলেন | “কি অন্ুপরামের 
অকন্ধতী 1” | 
গোবিন্দ বলিল । “হ্থীতিনিই 1” 
বরদকণ্ঠ বলিলেন ৷ “ভাহাঁর আসবাব এখীনে কেন?” 
গোবিন্দ বলিল। “কর্তা মহাশয় ভাহাণকে থণকিতে গৌ- 
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পালায় তিনটি যর দিয়াছেন! ভীঁহাঁর ধর সাজাইতে ভরব্য 
আমাদিগের বাচী হইতে আনিয়া দিলাম 1” 

বরদা বলিলেন । “তবে অকন্ধতী কি এই খানেই বাস 
করিবেন )% 

গোবিন্দ বলল পকর্তী ঘহাশয় তাহাইত আজ্ঞা দিয়া 
ছেন ।? | 
বরদা বলিলেন । “ফেন আগাদিগের ঘরে স্থান দিলে ত 

গোবিন্দ বলিল ! “ঘরে রাখিতে সান করেন না, লৌকা- 
পবাঁদ ভয় করিয়া চলিতে হয় 

বরদ| বলিলেন 1 “কতদিন এরূপ খাঁকিবেন ?” 

গোবিন্দ বলিল । “আমি তাহা স্থির জীনি না, বোঁধ করি 
ছুই এক মাসের যধ্যে ব্যবস্থা লইয়! তাহার প্রীরশ্চিত হইলে 
ঘরে শিয়া থাকিবেন 1৮ 

বরদা বলিলেন । “ভাঁল তিনি ত ধর্ম ত্যাগ করেন নাই, 
ভবে প্রীয়শ্চিত টা ?” 

গোবিন্দ বলিল ! “সংস্পর্শ সন্দেহে রায় বিথের (৮ 

বরদ1 বলিলেন | ০ 1 অকন্ধাতী এক্ষণে কোথায় ?” 

গোবিন্দ বলিল ! “অকন্ধতী মাতা এ ঘরেই অবছেন 1” 

বরদা বলিলেন ॥ “ভাল তুমি এক্ষণে আপন কর্মে যাও, 
একবার অবকাশ মত আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও, কৌন 
বিশেষ কথা অখছে । হুতন বাগীনে বেস নির্জন স্থান আমি সেই 
স্থানের পু্রিণীতে স্বীন করিতে যাইব । ও সেই থাঁনে 
'ানে যাইও । তুলিও না?” | 
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গোবিন্দ বলিল [. পন মহাশয় ভুলিব না, অবশ্য অবশ্য 
যাইব] এক্ষণে একবার গ্রাম হইতে আসি ।” 

গৌবিন্দ দ্রুতপদে চলিয়া গেল! বরদ! অণ্পে অণ্পে 
গোঁশালায় প্রবেশ করিলেন, কিন্ত অকন্ধতীকে দেখিতে পাই- 
লেন না! ক্রমে অগ্রসর হইয়া উত্তরের ঘরে গেলেন । 
ঘরটি দিব্য পীজান' কিন্তু কেহই নাই, সে হইতে বাহিরে 
আসিয়া তীহাঁর দক্ষিণের ঘরে আঁসিয্লা দেখেন যে অকন্ধতী 
পর্ঙ্কে বুপ্তা আছেন ! নিদ্রাবশে ভাহার যুখ হইতে 
বস্ত্র খসিয়া গড়িয়াঁছে। কি আুন্দর মুখ চক্র দেখা দিচ্ছে ! 
ভাহাঁর মসীবর্ণ কেশে বদনের উজ্জ্বল লাবণ্য কি বৃদ্ধি 
করিরাছে! নয়নদ্বয় মুদ্রিত, কিন্ত ওততদ্বয় কিছু খোলা । 
বোঁধ হয় যেন তিনি কি ভাঁবিতেছেন 1 মুখটি মনের 
ও শরীরের কষ্টে কিছু মলিন হইয়াছে । বরদা! খকন্ধতীর 
প্রতি ক্ষণকাঁল এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া একাস্ত মৌহিত 
হইলেন.। , উখহণর ঘন ঘন নিশ্বীস বহিতে লাগিল । পর্যঙ্কের 
পার্থ গিয়া দীঁড়াইলেন। ক্রমে পর্সন্কের উপর হস্তটি দিলেন! 
ক্রমে হস্তে ভর দিয়! পর্যক্কের উপর শির নামাইলেন। তীহার 
নয়ন অনিমিষে সুপ্ত অকন্ধতীর মুখপন্ন নিরীক্ষণ করিতে লা- 
গিল। ক্রমে অনিচ্ছায় তাহার মুখ নীচ হইতে লাগিল ॥. 
এক্ষণে বরদার ঘন ঘন নিশ্বাস অকন্ধতীর নিক্ষলঙ্ক রসপুর্ন | 
গণদেশে লাঁগিতে লাগিল 1 ক্ষণেক এই অবস্থায় থাকিয়া! 
বরদা সোজা হইয়া দীড়াইলেন। পরে কিছু ভাবিয়া গৃহ 
হইতে বাহিরে গেলেন! ঘরের রক হইতে গৌশশলাীর 
প্রাঙ্গণে নামিলেন। দু চার গা করিয়া প্রাঙ্গণের মধ্যে শিয়া 
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আবার দভাইলেন। একবার অকন্ধতীর গৃহের দিকে দৃ্টি- 
পাত করিলেন ; আবার ফিরিয়া আস্তে আস্তে অকস্কাতীয় 
ঘরে প্রবেশ করিয়া হস্ত দ্বারা অকন্ধতীর পদধারণ করিয়া 
ডাঁকিতে লাগিলেন | ছুই তিনবার ডাঁকিলে অকন্ধতীর চমক 
হইল | অকন্ধতী গীত্রোখান করিলেন। চস্কু মেলিলেই বরঃ 
দাঁর সতৃষ্ণ নয়নে মিলিল ? অমনি বলিলেন “বরদা তুমি কত” 
ক্ষণ আসিয়া? আমার বোধ হয় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে 
হয় নাই ।” ৃ 

বরদা বলিল 1 &না অশমি একবার ভোষীর ঘরে আসিয়া" 
ছিলখম, ভৌখাকে শয়নে দেখিয়া কিরিয়া যাইতেছিলাম । 
অখবার ভাবিলাম, দিবনিদ্রীয় শরীর অসুস্থ হইতে পারে, 
তাই তৌমীর ডাঁকিলাম 1 এখনকার সমচার কি। তুমি এখানে 
কেন? পাঁপী গঞ্জালিস কোথায়? তোমীর ত্রাতীর কিছু 
সন্বাদ পাঁইয়াছ ?” 

অকন্ধাতী বলিল 1! “বরদা বসঃ অনেক কথা আছে 1” 

বরদা পর্যস্কের এক দেশে বসিলেন। অকন্ধতী তাহার 
নিকটে সম্মুখীন হইয়া! বসিলেন। 

অকন্ধতী বলিল । “আমি এক্ষণে কেবল তেযাঁর চিতায় 
চিন্তিত! আদি নকল সহ্য করিতে পরি, 1 তৌঁঘার পিতা 
কৌথায় ?” 

বরদা বলিল “তিনি এক্ষণে বোধ হয় সদর বাঁটীতে 
আছেন বিষয় কর্ম করিতেছেন | তোমার সঙ্গে কি তাহার 
দেখ] হুইরীছিল, তিনি তৌমণকে কোঁথ। দেখিলেন ? তুমি কাঁল 
 কৌখায় শিয়াছিলে, আমি কত অন্বেষণ করিলাম, তোমার 


বঙ্গাধিপ-পরাঁজয়। ২০৭ 


কিছুই সন্ধান পাইলাম না । ভাঁবিলাম, আমার বুঝি মৃত্যু 
উপস্থিত, নতুবা! অকন্ধতী অদৃশ্য হইলেন কেন 1” 

অকন্ধতী বলিল । «আমি সেই নরাঁধমের ভয়ে বনে বনে 
ঝোঁপে ঝোঁগে লুকাঁইয়া ছিলাম, কল্য সমস্ত রাত্রি তোমার 
ভদ্রাদনের পশ্চিমের ঝোঁপে কাটাইয়াছি 1৮ 

বরদা বলিল | “অকন্ধতি ! তোমার এ কথায় আমার মনে 
দুঃখ হইতেছে । তুমি আমাকে কি এত ছুরাত্ম স্থির করিয়াঁছ। 
না আমকে বিশ্বাস করিলে না 1” এই কথা বলিতে বলিতে 
বরদর ওষ্ঠ ক্বপিতে লাগিল ও পবিত্র অভিমান ও খেদে 
মুখ এক প্রকাঁর বিচিত্র ভাব ধারণ করিল । চতুরা অকন্ধতী 
তাহ দেখিয়াই বুঝিল ও আপনার অপাবধান বাক্যে আপ- 
নাকে মনে মনে তিরক্ষীর করিয়া বরদাঁর হস্তটি ধরিল ও 
বরদণর মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল | “বরদা তুমি রাগ করিও 
মণ, অমি দুঃখে কেমন অন্ধ হইয়ীছিলাম । আমার তখন 
তোমাকে মনে পড়ে নাই, তাই আমি বনে রাত্রি কাঁটাইলাঁম 1৮. 

বরদা অকন্ধতীর বাক্যে আরও চঞ্চল হইলেন । তাঁহার 
এবার মুখস্রীতে ছুঃখ স্পর্শ করিল। মনে মনে আপনার 
মনের ভাঁব রাখিলেন 1 বুঝিলেন ঘে নারীত্ব প্রেম তাহার 
বুদ্ধির মত চগলা 1 তথাচ প্রেদে বরদ্শকে দুর হইতে অতি 
অপরিক্ষীর আশা দিল! ভাবিলেন বুঝি আমি অকন্ধতীর 
ভাব বুঝিতে পারি নাই | আবার মনে করিলেন “যদি অকন্ধ- 
তীই প্রেমে প্রেমিক না হন, তথাপি আমার বাক্য কৌশলে 
মনের ভাঁব বুঝিলে অবশ্যই প্রেমে প্রেমিক হইবেন ।' আবার 
যনে উঠিল যে তাও যদ্দি একান্ত না হন তবু মুখেও তচক্ষু 
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লজ্জার বলে বলিবেন । আহা! অবোধ বরদাঁক এমনি অজ্ঞান, 
যে ভাল বিষয়ের মিথ্যা প্রবাদও শুনিতে ভীল বাসেন । একা! 
বরদশকঠ্ঠের কেন, সকলেরই সে দোষ আছে । আপনাকে 
আপনি ফীঁকি দিতে অনেকেই ভীল বাসে । মনে দৃঢ় বিশ্বাস 
থাকিলেও যদি কেহ একবার কথার কথা বলে, তাঁতেও মন 
যেন আমোদ পায় । | 

বরদাক্ঠ এইরূপ কিছু চিস্তা করিয়া বলিল। “অকন্ধতি 
তোমার কথায় আমার আরও কষ্ট হইল! আমি নিতান্ত 
অবোঁধ তাঁই ভৌমাকে মন সমর্পণ করিয়াছিলম । আমার 
এতদিনে ভ্রম দূর হইল। আমার এখন চৈতন্য হইল। 
যর্দি অগ্রে জীনিতীম* তবে কি আমার এদশা ! ভাল এখনও 
জানিলীম, যথেষ্ট হইল এখনও আমার সাবধান হইবার 
সময় আছে । আমীর প্রীপ্রন্ধ নিতীস্ত মন্দ নহে 1? 

অকন্ধতী বলিল। “বরদা আমায় অকারণ দৃষিও না। 
আমার যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল তখন আমি আত্মবিস্মৃত 
হইয়ীছিলাম ! আমরা বালা, তাতে চিরকাল সুখ-দভ্োঁগে 
যাগন করিয়াছি, স্বপ্নেও জাঁনিভীম না যে, আমার এরূপ দশা 
হুইবে । তোমাকে মনে পড়িল না, কেনই বা পড়িবে? মন কি 
জানে না ষে, আমি তোমাকে স্বপ্নে কি কপ্পনায়ও দুঃখ দিতে 
অসন্ভষ্ট । কিন্ত সেযাহা হউক, আমি এক্ষণে বুবিলাম, ভাল 
করি নাই, যে হেতুক তুমি কিছু আমার দুঃখে দুঃখিত হইতে 
না। আমরা অবোধ .বালা, সহজেই মোহিত হুই। এত দিন 
আমি কেন ইত্দ্রজালে বন্ধ ছিলাম । এক্ষণে আমার চক্ষু হইতে 
যেন আবরণটী অপনৃত হইল। আমার চক্ষুর আচ্ছাদন 
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থসিল। হা বিধাতঃ ! আমি সর্বত্রই বঞ্চিত হই ! বরদাকঠ, স্ত্রী 
বঞ্চনা করা অতিসহজ। সে কাপুকষের কর্ম । তুমি আঁমাঁকে 
স্পউ বল। আমি নিরাশ হই, বৃথা কেন আঁর ছায়া আশ্রয় 
করিয়া মনকে কষ্ট দিই, আর এত যত্ত্রণণই বা পাই । আমাকে 
বল, আমি তাহ! হইলে এ সংসারের যায়াও ত্যাগ করি! 
মনকে প্রবোধ দ্িই। আমার মনস্থ প্রতিমাকে প্রকৃত জ্ঞান 
করে আরাধনা করি । ইহ জন্ম ত বৃথা গ্নেল, দেখি জন্মাস্তরেও 
ষদি তোমাকে ভূ করিতে পারি। তুমি কিআমীর হইবে । 
ভীল দশ জন্ম তোমার উপণসনা করিলে দয়াও ত করিবে। 
দয়া হইলেই যথেষ্ট আমার আর প্রেমে কাঁষ নাই এ 
ভুঃখিনী অকন্ধতীর অদুষ্টে, বিধাতা তাহাই দিন ! তোমার এ 
পাঁদপন্ম যেন ছাদে ধরি” অকন্ধতীর কথা গুলিতে বরদী- 
কণ্ঠের মনে সুখে ও ছুঃখ উভয়ই উপজিল। এরূপ প্রেমগর্ভ 
বাক্য শুনিতে ইচ্ছ1 হইল। কিন্ত নবীন প্রেম পাছে অত্যস্ত 
কষ্টে নষ্ট হয় এই ভরে অকন্ধতীর কথার উপর বলিলেন ! 
“অকন্ধাতি যথেষ্ট হইয়াছে । আমি ভয় করিয়া সন্দেহ করিয়া- 
ছিলান! আবার আপনার বীরত্বজ্বীনও ছিল। কিন্তু এক্ষণে 
বুঝিলাম যে, মহতের প্রেম নীচাঁনীচ বিবেচনা করে না, অতি 
অথমকে প্রেম জ্যোঁতিতে উত্তম করিয়া! লয় । আমার এতক্ষণে 
সাহছম হইতেছে? অকন্ধতি, এখন সংসার আমার পক্ষে 
গোলোকধাম।” | 

অকম্ধতী বরদীকষ্ঠের হ্তটী নিক্সীড়ম কারিলেন। বরদাঁও 
নিঙ্পীড়ন করিয়া ভাহার উত্তর দিলেন। যেন উভয়ের 
প্রমের শক্তি সেই হস্ত নিচ্গীড়নে প্রকীশ হইল। ক্রমে পর- 
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স্পরের হত্ত নিষ্পীড়নে অধিক সময় নিয়োজিত হইল 1 উভ- 
য়েই মনে করিলেন যেন, অপরের হস্তে কট হুইল কিন্ত 
সে নিষ্পীড়নে উভয়েরই ুখর্দ্ধি বই আর কষ্ট অন্মীইল 
না। প্রেমে এমতি অন্ধ করে । তখন জ্ঞান থাঁকে না যে ষত 
শক্তি নিয়োজিত করিতেছেন সে কেবল আপনার শিরা 
পর্যন্তই বন্ধ আছে। সে যে আপনার হস্ত অতিক্রম করে 
নাই, মে অপরের করে স্পর্শসুখ ব্যতীত অখিক বলে লাগে 
নাই ! ক্ষণেক এইরূপ বিমল নুখান্ুভব করিতে লাগিলেন । 
উহণদিগের নীরব মুখে কত সভাব বক্তৃতা হইল তাহা প্রেমিক 
যুগলই বুঝিল। 
বরদা ব্লিল “কন্ধতি ভাল হইল। তুমি এইখানে 
থাঁক। প্রত্যহ দিবানিশি তৌঁমাঁর সহিত আমিও থাকিব! 
এতদিনের পর বিথি বুঝি আখধীদিগকে ক্কপাদৃ্টিতে দেখি- 
লেন? বিমল প্রেম এমভি বলবাম্‌ যে কষ্টের মধ্যেও সুখ 
বাঁছিয় লয় 1” 
অকন্ধতী বলিল ! «আমার এখন অকল কষ্ট যন হইতে 
অপসৃত হইয়াছে । আমি আর আপনাকে ছুঃখিনী অর্ণা- 
খিনী মনে করি না । যখন হৃদয়বল্পভের সহিত দিবারাত্রি 
মিলন স্তাবনা, তখন আর আমার মনের কৌন প্ররৃতি 
চরিতার্থ হইতে বাঁকি রহিল না । আমি এই ঘর গুলিকে ভ্রেদ 
ভাল করিয়া সাঁজাইব, যাহাতে তুমি দেখিয়া! সন্ত হও ভাঁহা 
করিব। প্রত্যহ তৌমার উদ্যান হইতে সদ্যঃ প্রত কুসুম সব 
গ্রহ করিব! সে সব পন্সবের সঙ্গে মিলাইয়া এই বারী 
ঘেরিব। কিন্ত বরদ! একবার জনের উপর নজর রাখিও। 
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দেখিও যেন সে কৌন কথা প্রকাঁশ নাকরে। আমার এক্ষণে 
তাহাকে মাত্র ভয় আছে? সে বদি এদেশ ত্যাগ করে, তবেই 
বরদা ভূমি জানিবে যে, অবিবাঁদে আমি তোমার 1” 

বরদা বলিল ॥ «কেন এত শঙ্কা করিতেছ্‌ ! তাহার কি 
ক্ষমতা আছে যে ভৌমার অনিক্ট- করে। আমি বর্তমানে 
ভৌযার অনিষ্টের সম্ভীবনা নাই! অনর্থক কম্পিত ভঙ়ে 
মনকে কষ্ট দিওনা ।” 

অকন্ধভী বলিল। “বরদা আমার এ অমূলক 
নহে | ভোমার পিতার সনদ্বীপে যথেষ অধিকার আছে 
সত্য, কিন্ত সে নারকীঘ্বয় একত্র হইলে টবগ্যনণথ কদাচ রক্ষা 
করিতে পীরিবেন না | সে ফির্লিক্িটার বলাধিক্য আছে; তাতে 
আবার সে রীজবংশের কুলাঙ্গার মিলিলে তোমার পিতাকে 
এককালে পেষিয়া ফেলিবে । অতএব আমি যাহাতে গোপনে 
থাকি ও জন ষে প্রকীরে হউক দেশীস্তর হয়, সেউপায়ে 
যত্ববান থাকা তোঁধার কর্তব্য 1 তবেই কেবল আমাদিগের 
নিক্ষণ্টকে থাকা সম্ভব | নতুবা আমি ভাবিতে ভয় করি, আমার 
জন্য কি বিষম ছুঃখ প্রস্তুত আছে ূ 

বরদা বলিল 1 “ভাল সে ভার আমার উপর রহিল 1 এক্ষণে 
আমি বিদায় হই। তুমি আহার কর, ছুই দিনের উপবাঁসী। 
তোমার যুখ শুক্ষ হুইয়াছে। তুমি ক্ষীণবল হইয়াছ। আমি 
আবার অতি শীত্র তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইতেছি ।” 

অকন্ধতী বলিল “তবে এস” বরদা অকন্ধতীর হস্তটি 
খাঁর একবার নিষ্পীড়ুন করিয়া উঠিলেন। সতৃষ্ণ নয়নে তাহার 
মুধচজ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহার মন হয়না 
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যে সে পঘচক্ষু হইতে নয়ন অপর দিকে দেখে । নিকপায়ে 
আস্তেআস্তে সে ধর ত্যাগ করিলেন 1! চক.হইতে নাঁমিবার 
সময় একবার ফিরিয়া? দেখিলেন দেখেন অকন্ধতী তাহার 
দিকে লক্ষ করিয়া আছেন । কিছু ক্ষণ স্থির হইয়া উভয়ে 
গরম্প্রকে দেখিতে লাগিলেন । পরে অপ্পে অণ্পে প্রাঙ্গণটি 
গর হইয়া! মাঠে পড়িয়া চলিয়া গেলেন । অকন্ধতী নিভান্ত 
অবসন্ন হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন $ পরে পর্যস্ক হুইডডে 
উঠিয়া আহারের উদ্ভোগ করিতে ল'গিলেন ॥ 

এদিকে বরদা মাঠ পায় হইয়া, আপন ভদ্রাসনে গৌঁবিন্মকে 
না দেখিয়া আঁপনার নুতন উদ্ভানে গেলেন । সেথা পুক্ষরিণীর 
ঘাঁটে বসিয়া গেণবিন্দের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন 1 অনেক- 
ক্ষণ গ্রতীক্ষা করিতে হইল না! গোবিন্দ শীপ্রে আনিয়া উপ- 
স্থিত হইল? 

গেোবিন্দকে দেখিয়া বরদা বলিল 1 “ভোমার এত বিলগ্ব 
হুইল কেন?” 

গোবিন্দ বলিল ! “অনেক দুরে শিয়াছিলাম ; আজ আবার 
জনকে জাহাজে পাঠাইলাম । আমাদিগের ্ীঃ খানা জাহাজ 
অগ্ঠ মীন্দ্রাজে ভাপাইলাম 1” 

_ বরদা বলিল । “আরাকানে কি অজ কাল কোন জাহাজ 


যাইবে?” ূ 
গৌধিন্দ বলিল ! «এখন ত কিছুই জা রী । এক 
ঘণসের মধ্যে বোধ হয় যাইতে পারে 1” 


বরদা বলিল । “গোবিন্দ চিনির সঙ্গে পিতার কোথা 
দেখা হইল” | 


বঙাধিপ-পরাজয়। ২১৩ 


গোবিম্ফ বলিল । “আগ্ভ প্রণতে ভদ্রীসনে | তিনি আমকে 

কাল তিন চাঁর বাঁর অকন্ধতীর অনুসন্ধান করিতে বলিয়ছি- 
লেন, আমি অকন্ধতীর কৌথাঁও দেখা পাঁই নাই । আমি অন্ুপ- 
রামের বাসায় শিয়া সেই বৃদ্ধাটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম ! 
সে কিছুই বলিতে পারিল না। অনেক জিজ্ঞাপায় বলিল 
“যে দিন অনুপরাম সনদ্বীপ হুইতে চলিয়া গিয়াছে সেই দিন 
অবধি অকন্ধতীর দেখ! পাওয়া বায় নাই! আমি সেই অবধি 
জ্বরে পড়িয়া! আছি, বাঁীর বংহির হইভে পাঁরি নাই, কোন 
সমাচারও পাঁই নাই! অন্বেষণও হয় নাই! বাঁটীতে আর 
কেহ নাই, সকলে যশোরে গিয়াছে! তথ! হইতে ঢাকা যাইবে £ 
অনুপরাঁম অতি শীত্র করিয়া আনিবেন। বলিরা গিয়াছেন! 
এখানে ছুই তিন দিনের মধে/ আমীকে লইয়া আরাকাঁণে 
যাঁইবেন' ॥” 

বরদা বলিল | “ভবে সে বৃদ্ধাও অকন্ধতীর ক্ছি সমাচার 
জানে নী” 

গোবিন্দ বলিল। “তাহার কথণয় ত এমত বোধ হইল 

বরদ! বলিল 1 “ভাল, ক্ষেমর সঙ্গে তোমার অগ্ভ সাক্ষাৎ 
হইয়াছিল, সে কিবলিল?” 

গোবিন্দ বলিল? “দে তাহার বর্তমন অবস্থায় সুখী 
হইয়াছে । গঞ্জালিসের সমস্ত গৃহকর্ষের অধ্যক্ষ হইয়াছে । 
দাঁসদালীতে তাহার সেবা করিতেছে ।” 

বরদা বলিল ! “সে তোমায় নর ৪ কথ 
বলিল 1” 

গোবিন্দ বলিল । না সে কত রর প্রশংসা 
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করিল ! বলিল ভাহাঁকে বলিও এ দীনার সমস্ত সৌভাগ্য কেবল 
সে অকন্ধতীর অনুগ্রহ হইতে । তাহাকে বলিও ক্ষেমা জঙ্বা- 
স্তেও তোমার এটি শোধিতে পারিবে না 1” 

বরদা বলিল। “গোবিন্দ তবে এদিকে আমি নিশ্চিস্ত 
হইলশম, এক্ষণে আমার বিষয় কি চিত্ত করিলে ?” 

গোবিন্দ বলিল। “তোমার কিছু উপায় স্থির করিতে 
পারি নাই! কর্তাকে সাহস করিয়া স্পষ্ট কিছু বলিতে পাকি 
নাই। কৌশলে জিজ্ঞীদা করিলাম, তাহাতে ভাঙ্ীর যেরূপ 
মত দেখিতে পাই, নিতাস্ত নিরাশ হইতে হয় ৮ 

বরদা বলিল ! «কেন তিনি কি অকন্ধতীকে ঘরে লইবেন 
না। অকন্ধতীর কি দোষ?” 

গেবিন্দ বলিল । ণঘরে লইলেই বা ভোমীর মনস্ফীমন 
কিসে সিদ্ধ হয়! ভূমি জ্যেষ্ঠ, ভোমীতে তাহার কুলরক্ষা 
হইবে, অতএব তৌমর অজ্ঞাত কুলশীলের সঙ্গে কিরূপে সম্বন্ধ 
হইতে পারে 1” 

 বরদা বলিল! “অজ্ঞাত কুলশীল কিসে । অকন্ধতীকে 

কেনা জনে ?” 

গোবিন্দ বলিল ! “হা? সকলেই জানে বটে কিন্ত তোমার 
পর্যায় মিল খায় না । ভাতে আবার যে কলঙ্ক অকন্ধতীকে 
স্পর্শ করিয়ীছে 1” 

বরদা বলিল । «গোবিন্দ, তুমি ছুই তিন বাঁর কলঙ্কের 
কথ কহিলে ; কলঙ্কটা কি?” 

গোবিন্দ বলিল । “গঞ্জালিসের সঙ্গে সহবশস।৮ 

বরদা বলিল। “তোমার সেটি ভ্রম. অকন্ধতীর সঙ্গে 
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গঞ্জালিসের সাক্ষীৎ পর্যন্ত হয় নাই । তুমি বুঝিভেছ না যে 
গঞ্জীলিসের সঙ্গে দেখা হইলে সেকি মতে ক্ষেমীকে বিবাহ 
করিত। নে ঢুরাত্মীরা জনে যে ক্ষেমাই অনুপরাঁমের সহো- 
দরা |” রী 

গোবিন্দ বলিল । “বরদা এ বিষয় ভূমি জান গ্রীমস্থ 
লকলে তজানে না। বৌধ করি কর্ত। মহাশয়ও ইহা অবগত 
নহেন । তাহার যেন জ্ঞান আছে, অকন্ধতী গঞ্জীলিসের ঘর 
হইতে পলায়ন করিয়াছেন?” 

বরদ] বলিল । “কি ! অকন্ধতী গঞ্জীলিসের দ্বারেও পদণঁ- 
পণ করে নাই 1” 

গোবিন্দ বলিল। «ইহা যদি লত্য হয়, তবে নির্দোষ অৰু- 
স্বতীকে কষ্ট দেওয়া কতব্য হইতেছে না। আমি এক্ষণেই 
কর্তামহাঁশয়কে গিয়া জানাইব। বৌঁধ করি তাহা হইলেই 
তিনি অকন্ধতীকে আপনার ঘরে লইয়া যাইবেন। তুমি 
কি বল? আমি কি ভীহধকে গিয়া তোমার নাম করিয়। 
জাঁনাইৰ ?” 

বরদ1 বলিল 1 “তবে তীই জীঁনাও কিন্ত আমার কথা 
কোন সুযোগ পাঁইলে বলিতে ভূলিও না । তৌমাঁকেই আমি 
অমাঁর পরিত্রাতা'লক্ষ করিয়াছি । আমার বিশ্বাস হইতেছে যে 
তৌমা হইতেই আমি কৃতকার্স হইব 1” 

গোবিন্দ বলিল । “আঁমি বিধিমতে চেষ্টী পাইব কিন্তু দেখ 
কি হয়! আমার সঙ্গে কর্তামহাশয়ের এক্ষণেই দেখা হইবে, 
দেখি সুবিধ1 পাই ত অগ্ভই বলিব 1” 

গোবিন্দ এই বলিয়! পুক্ষরিণীর হ্থচ্ছ জলে শরীর 
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নিমজ্জন করিল | ঈষদূ হিল্লোৌলে শরীর সিগ্ধী হইল | অবর্গীহ” 
নান্তে কটিদেশ পর্ষস্ত জলে দুড়াইয়! তর্পণ করিতে লাগিল । 
বরদা নির্মল জলে সম্ভরণ করিতে লাগিল । তাহার বেশ- 
সম্তরণে প্রশস্ত বক্ষে তেজে জলোর্মি লাগিল, যেন ক্ষুন্ 
সাঁগরোর্মি কঠিন প্রস্তরে নিপতিত হইতেছে | গ্রুতিক্ষণেই 
বাহু প্রাসারিয়া জলে ভর দিয়৷ প্রাঁয় কটিদেশ পর্যস্ত জার্গা- 
ইতেছে, আবার ভাঁহাঁর পরেই তরঙ্গের নিম্নভগে পড়িয়া 
ফেণে শুভরীক্কতত জল রাশি তাহার বিশাল পৃ্ঠদেশ আচ্ছন্ন 
করিতেছে । যেন জলের উপর নৃত্য করিতেছে । ক্রমে 
ঘাটের নিকট হইতে লাগিল! তাহার লশ্ুখে জলের তরঙ্গের 
উপর ভরক্ষ ঈষদ্‌ বক্র রেখীয় পুষ্ষরিণীর বাঁমকুল হইতে 
দক্ষিণ কুল ব্যাঁপিয়া মীলা বদ্ধ হইরা1 অগ্রসর হইতে লাগিল | 
অপরকুলে ঘন ঘন তরঙ্গে শুভ্র রজতনিভ বালুকাঁময় মৃত্তিকা 
খনিয়া জলে মিশ্রিত হইতে লাঁগিল। চতুষ্পীর্থের জল শুত্র- 
বর্ণ হইল। ফোপীনচয়ের অপ্প জলে তরঙ্গ বৃদ্ধি পাইয়া, 
তালে তালে উর্মিরাশি ভাঙ্গিতে লাগিল! তাহার উভয় 
বাহুমূল হইতে আরস্ত হইয়া উর্মিমীলা প্রকাণ্ড পক্ষদ্বয়ের 
ন্যায় ক্রমে বিস্তৃত হুইয়! সমস্ত জলকে ব্যাঁপিল। আৌতে 
উপকুলে নবীন ক্ষুদ্র কমল পত্রে জলবিন্দুগুলি ভেজন্বী 
মুক্তীফলের ন্যাঁর নৃত্য করিতে লাগিল । কোৌঁকনদের চিকন 
দলগুলি উলট'ইয়া যাইতে লাগিল অর্থ মুদ্রিত কুজুম- 
টয় ললিত সরল নিদ্ষণ্টক মৃণলে ছুলিতে লাঁগিল। ধূর্ত 
ভ্রমরচয় কৌকনদের বর্ণ সাঁদৃশ্যে লুকায়িত হইয়া নীরবে মধু 
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চতুর্দিকে উড়িয়া উঠিল। প্রতিবার হিন্দোল বিশ্রামে পৃশ্পে 
বসিতে উপক্রম করিতে না করিতে, আবার একটি তরঙ্গে কুলটি 
বীপিয়া উঠিল, অমনি ভ্রমর নক্ষত্রবেগে প্রায় একহাত উর্দ্ধে 
উঠিল! আবার আৌতটি কমিয়া গেলেই কৌঁকনদের নিকট 
হইল। এইরূপ পুষ্প হইতে একবাঁর দূর, একবার নিকট 
হইতে লাগিল 1 ও দিকে গৌবিন্দের সৃভান গক্সাস্তোত্র ও 
বেদোচ্চায়ণ শব্ধ নির্জন উদ্যান ব্যাপিল। সোপানে আত- 
ভঙ্গশব্দ ও বেদোচ্গারণ শব্দে তড়াঁগ কুল কি মন্ধেরম হইল । 
পৃক্ষরিণীর পূর্বভাঁগের ঘাঁটগী প্রশস্ত | ঘাটের মধ্যে একটী 
গ্রস্তরের মূর্ভি। পুক্ষরিণীর চতৃক্ষোণে চার ঝাড় দোলন 
চাপা । ঘাটের দুইপার্শে দুী নাগেশ্বর পার গাছ? গীছ- 
বয় নবকুসূমিত হইয়া সমস্ত পুক্ষরিদীকুল সদদান্ধে আমোদিত 
করিয়াছে । ভীহার পীর্খ্েই ছুটী নীলচম্পকের গীছ। তাহার 
পার্খে পুক্ষরিনীর কোঁণে দোলন চাঁপার পশ্চাতে চাঁরটী চম্প- 
কের গাছ? পুক্ষরিণীর দক্ষিণ পড়ে ইহার প্রতিরূপ | পর্ব 
পণড়ের মধ্যে একটী কনক চম্পীর গাছ পশ্চিষপাঁড়ে তাহার 
সম্মুখেই একটী পুন্নাগর্টাপা। পরে উভয় পীর্থ্ে একটী করিরা 
জহরে পা আর একটী করিয়া কদলী্পাঁ। মাঝে রামধন 
চাঁপা'র সর্ণ বর্ণাত কুসুমে রাশি । কুলের চতুর্দিকে একসীর ভূষি- 
চম্পকের গছ | ঘাঁটের দুই পার্থ দুটী ওর্বা চাপা! চাদীলের 
অনতিদূরে একটি পরিমিত শীখাঁসমন্থিত সুঙ্গিগ্জ ছাঁয়াদ 
প্রকাণ্ড সরল দীর্ধন্ষন্ধ চলতার গাঁছ। পুক্ষরিণীর জলে 
কোকনদ, অপর কোণে কুযুদের শ্বেত কুস্বম 1 অপর কোণে 
রক্ত পথের নুতন ক্ষুত্র সকুদ্র ছুই"একটী পাতা দেখা যায় ! 
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জলের চতুষ্পার্থ্বে গানিশেফাঁলিকাঁর ছোট ছোট শুভ্র পুষ্প- 
চয়। ঘাঁটের উপরটি মধুক্ষরের শ্যামলপর্ণে আবৃত 1 

স্নান বিহিত পুজা সমাঁপনে গোবিন্দ নিকটস্থ প্রস্ফ.টিত 
পুঙ্প চয়ন করিতে লাগিল ॥ এদিকে বরদাকগ-ক্বীনাস্তে বস্তা 
পরিবর্তন করিল 1 শুভ্রবর্ণ পউ বস্ত্র পরিধান করিল । পউ- 
বন্ত্রের উত্তরীয় বাম ক্কন্ধে রীখিল 1 বরদীকণ্ঠ কি অনির্বচনীয় 
সৌম্য মুর্তি ধারণ করিল । দীর্ধাকার, মাংসল, আজীনুলম্থিত, 
বলিষ্ঠ, আলম্বমীন বাঁতুদয়! প্রশস্ত ললাট | বিশাল উন্নত 
বক্ষ ক্রমে কটিদেশ হইতে প্রীশস্থ হইয়াছে । উচ্চ ললাটের 
নীচের পটলারুত নেত্রদ্বয় কমলকর্ণিকীর ন্যায় গোল কপোল 
দেশ হইতে ঈষদ বহির্গত হইয়াছে! তীহা! মধ্যাহ্ৃবিষ্ুরূপী- 
সুর্যের প্রচণ্ড আলোক হইতে উপরের পত্রদ্বয় অর্ধ মুত 
হইয়া আবরণ করিতেছে । পুত মুখের উজ্জলশ্যাম বর্ণের মধ্যে 
অক্ষীণ আঁরক্তবর্ণ ওষ্দ্বয়ের আভা বর্ধিত হইয়াছে । বরদা- 
কণ্ঠের মূর্তি দেখিলে সত্যকীলের খবি বোঁধ হয় । স্থল বাম- 
বন্ধ হইতে শ্বেতবর্ণের য্ছোপবীত দক্ষিণ জানুমুল পর্যস্ত লিভ 
আঁছে। কাঁয়ন্থ-কুলতিলক বরদীকণ্ঠ যেন জনকরাজর্ষির মত 
প্রভা বিভরণ করিতেছে । দেখিলেই এককালে শ্রদ্ধণর উদয় 
হয়? ক্ষণে ক্ষণে বেদৌচ্চারণ করিতে করিতে উদ্যানস্থ রম্য 
হর্য্যে প্রবেশ করিল। সেটী উচ্চ পৌভার একতলা ঘর! 
উদ্যানের প্রায় যধ্যভীগে থাকায় বিস্তৃত সোপান গিরির 
উপর যেন টকলীসাঁলয় শেশভিয়াছে | অভ্যুচ্চ, স্ল, কর্ম 
ৃষ্ঠাকাঁর স্তত্ত মূলে প্রস্তরের চতৃক্ষৌণ বেদির উপর হইতে 
তুঙ্ষ, সরল, লাহঙ্কীর দানবোঁপম, তীমাকা স্তত্ত। প্রত্যেকের 
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মস্তকৌঁপরি বিংশতিটি সহত্র দল কমল | ভাঁহাদিশের শিরো- 
দেশে ল্বমাঁন বিশাল প্রস্তরের আশ্রয় । তাহাতে ভাস্কর 
আপনার শিপ্পতাঁর একশেষ চিত্রু রাখিয়াছে | উগ্ভাঁনগী 
চমৎকার, মনোরম, অতি বিচিত্র প্রণালীতে স্থাপিত 3 অর্টী- 
লিকাঁয় দীড়াইয়া দক্ষিণে দেখিলে, বাঁটীর নিকটস্থ কতক- 
গুলি উচ্চ তকর মেধাঁকীর ঘনশাখার ভিতর দিয়া সমুখস্থ 
বিস্তৃত মাঠ দেখা ধার । তাহার পর, দুরে মসীবর্ণ সমুদ্র জল 
ও কুলে শ্বেতবর্ণ সফেণ উর্মি, মাঠে কেবল ছোট ছোট ঝেঁপ। 
সকলই প্রণয় উচ্চে সমন | কাহার পর্ণগুলি চিত্রিত ; কাহার 
পর্ণ উজ্জল রক্তিমা বর্ণ, ঝেপটী বেন অশ্মিময় দেখাইডেছে। 
কণহণর দীর্ঘ দীর্ঘ পত্রগুলি আপনার ভর নহ্য করিতে না 
পণরিয়া নত হইয়া নীচমুখী হইয়াছে । কেহবা দন্তে কঠিল 
পত্র গুলিকে উর্দ্ধ যুখে রাঁখিয়াছে, সমীরণে সমস্ত পত্রী 
ছুলিতেছে, থাঁপি তাহাঁর এক দেশ নঅ হইতেছে না । কাহার 
পত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার । কাহার পত্র হরিৎ, বর্ণ? কেহ বা 
পুষ্পগুলিকে লুকাইয়া রাঁখিয়াছে। কাহার পুষ্প শ্বেতবর্ণ রর 
কাহার নীলবর্ণ, কাহণর হরিত্বর্ণ, কাহার ধুষর, কাহার পি্গল, 
কাহার মসীবর্ণ, কাঁহীর রক্তবর্ণ । কেহ তপ্ত কাঞ্চন, 
কেহ মঞ্ুরকষ্ঠভ, কেহ কাঁকপক্ষনিভ, কেহ চন্দ্রজ্যোতি, 
কেহ পাংশুবর্ণে রক্ত বিন্দুতে বিচিত্রিত, কেহ বা অন্ধ শ্বেতবর্ণ 
ও অর্ধেক হরিৎু বর্ণ। কাহার বৃত্ত হরিৎ বর্ণ, কাহার অগ্রভখগ 
রসাক্ত, কীহখর মধ্য নীল, কাহার আকার গোল, কাহার 
ঘণ্টাঁকার দল, কেহ তুরীর মত, কেহ বা মৃৎ্কলিকাঁমত? কেহ 
বুদল। কেহ সকণ্টক, কেহ সলোঁম। কেহ স্থ,ল দল! কেহ 
( ২৮ ) 
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ুঙ্গন রম্ত্। কাহার পুষ্গ সপ্ান্ধ যুক্ত । কাঁহীর দুর্গন্ধ, কাহার 
নধুপূর্ণ, কেহবা শুফরস। করবীর বেত্রাকাঁর দীর্ঘ দীর্ঘ 
শীখাকে হুক্ষনাগ্র, দীর্ঘ, কঠিন, শ্যামল পর্ণ মালায় বেডিয়াছে, 
তাহার মধ্য হইতে হয়ত তিনটী ত্বর্ণবর্ণভ্রিকৌণ বৃস্ত উঠিয়া 
ক্রমে বহুমুখী হইয়া উপরে বিস্তৃত হইয়াছে; তাহার শুভ্রবর্ণ 
কুসুম যধ্যে মধ্যে ঈষদ ক্ষুদ্র, অর্ধ পন্ক, ঈষদ্‌প্রস্ফ.টিভ 
কলিকীসমূহ অপ্প সমীরণে ছুলিতেছে ও কখন কখন ঢুই একটি 
পরিণত পুষ্প ফেলিতেছে; কোথাও বা ময়ুরকণ্ঠ* পুষ্প, 
কৌঁথাও বা একদল পুষ্পরাশি মধ্য হইতে শৃঙ্গের মত এক 
একটি শুঠ্শ উঠিয়াঁছে | অদূরে গোলাকার ঝঁটীর ঝাঁড় নানা 
রঙ্গের পুণ্পে সুপুষ্পিত ও তকমূলে পরিণত পুষ্প সমাকীর্ণ 
কোথণও বা; কলকবর্ণ পিউলি উন্নত ঘন্টীকাঁর পুষ্পচয় সুদীর্ঘ 
ক্ষীণশীখা আবৃত করিয়াছে, পশ্চাৎ হইতে চিন্কণ মেধাকার 
পত্রগুলি শৃঙ্খল বদ্ধ হইয়! শাখা আচ্ছাদন করিয়াছে এ- 
দিকে নবমল্লিকার শুভ্রবর্ণ কুক্মচয়ে দেশের মধুকরকে মোহিত 
করিয়াছে । নবপ্রত্ত নধর গৌঁলাব শাখা শিরে সকন্টক, 
নিক্ষণ্টক, শ্বেত, রক্ত, ঈষদ উজ্জ্বল, নানীবর্ণের চারি দল, 
দশ দল, বিংশতি দল, শতদল বদলে সুগন্ধ, নিরশন্ধ কুসুম; 
কেহ বা সকল দল নিপাঁতিত করিয়া কেবল গোলাকার ক্ষুঞ্জ 
ফল শিরে ধরিয়াছে ! কোথাও বা যুখিকাঁর নবীন শাখা ও 
ঈষত্‌ হরিছর্ণ পর্ণচয়? কোথাও বা খর্বাকাঁর শেফাঁলিকার 
সলোমতাত,লারুভিপর্ণরাশি । কৌথাঁও বা পঞ্চমুখী রক্বর্ণ 
জবা? এদিকে অশোক গুচ্ছ । এ পার্থে মল্পিক! ! একটি 
চৌকাঁর ফেবল জাঁতি ভকচয় ও পীর্খেতগর তকর শ্বেত- 
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পুষ্গ* তাহার অব্যবহিত পরেই ওঢুজবাঁর চতুর্দল রক্তপুষ্প ! 
মধ্যে গরবরাজের ঝোঁপ। পার্খে কাঁমিনীর কমনীয় পর্ণ- 
শোভিত তক | কৌঁথাঁও*বা রাঁধাপঘের বনের মধ্যে রক্গনের 
গুচ্ছ । কৌথাঁও বা কষ্জকেলির ঝাঁড | কোন স্থানে কুন্দদল । 
কৌথাঁও বা কষ্তচুড়া ॥ প্রতিপুশ্পের ভিন্ন ভিন্ন জাতি, ভিন্ন 
ভিন্ন বর্ণ, ভিন্ন ভিন্ন আকার | নাঁনাজাতি পুপ্পের বন । ভাঁহার 
মধ্য দিয়া বক্র, প্রশস্ত, অপ্রশস্ত গথ। কোন পথে কেবল 
কঙ্কুর দেওয়া, কোৌঁথধীও বা কেবল দুর্বার চটী, কাহার পাঙ্ে 
রজনীগন্ধার সারী, কৌথাও বা রাস্তটী পরিক্ষার, চিকণ 
প্রস্তরখণ্ডে জড়িত | মীঠের কোঁন ভাগ উচ্চ, কোঁন ভাগ নীচ? 
কোঁথাও বা একটী সরল খাঁদের ছুই ধারে বড় বড় আত্তর, 
অশোক তমাল, চম্পক প্রভৃতি ঘন তকতে আরুভ ।কিছু দূর 
এই রূপে সরল বহিয়া ঝিলটী এককালে বীকিয়াছে। সেই 
বাকের কাছে ৰোধ হয় বিলটীর শেষ, কিন্তু, নিকটে গেলেই 
বক্র ঝিলের প্রশস্ত প্রবাহ কেবল ধান্যক্ষেঞ্জের মধ্য দিয়া 
কিছু দূর শিয়া এককালে আবার শিবিড বনে প্রবেশ করি- 
য়াছে । ঝিলে নেষাঁনে যাইতে বৌধ হয় যেন তক শাখা গুলি 
মাথায় লাশিবে। কৌথাও বা ঝিলের মধ্যে প্রকাও 
প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডে জড়িত একটী ক্ষুদ্র গিরিশূর্দ প্রবাঁহকে 
দ্বিধা করিয়ছে। কোথাও বা টা দিয়া একটী প্রকাণ্ড 
খিলেন। খিলেন হইতে এক একটা প্রস্তর নীচে, পার্থ 
বাহির হইয়া! রহিয়ধছে ; বোধ হয় যেন সেটা শিরিগুহা ! 
তাহার উপর অতি তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ ৷ সেই খিলেনের মধ্য দিয়া! 
আত অতি বলে নির্গত হইয়া! পর্বতৈর পীঁর্খ বহিয়' 
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এককালে অতি গভীর স্থানে পভিয়াছে। সেম্থীনে দিবা" 
রাত্রি জলকল্পেলে একপি অনির্ধচনীয় ঝরণার ঝৰঝর 
শক উদ্ভীবিত হইয়াছে | দিবারাত্রি আেতম্বতীর জলপাতে 
ফেণ রাশি জমিয়ীছে। সে স্থান হইতে জল অতি বেগে 
বহিয়া চলিয়ীছে? ক্রমে শর ও হেখগলা ও নল বনে বিস্তৃত 
হুইয়া কিছুক্ষণ এক কাঁলে নয়নের অগৌঁচর হইয়াছে । সেখানে 
ছোঁট ছোট নানাবর্ণের সালুক ফুটিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দৌলার 
মোঁটা শাখা সব দেখা বাঁইতেছে ! এই কীলটি অতির্ূম করি- 
লেই বীলের জল সব একত্রিত হইয়া! একটি খাল দিয়া বাহির 
হইয়! সমুদ্র তীরে শতধা বিভক্ত ক্ষুত্র ক্ষুত্র নদী রূপে সাগরে 
ঘিশীইয়াছে । অউণলিকাঁর অনতিদুরে দক্ষিণে প্রকীণ্ড ঝাউ, 
অন্বখ, বট, চীম্পা, কদন্ব, দেবদীঁক প্রভৃতি উচ্চ, বিশীল শাখা 
সমস্বিত তকবর | বাঁটীর উত্তরে কেবল পুপ্পোদ্যন। পুর্বে 
ও পশ্চিমে তাহা । বাঁটী হইতে বহুদূরে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে 
অস্পষ্ট ফলের বড় বড় গাছ দেখা বীয় ! কোথাও নশনীবিথ 
বাঁশ ঝাঁডও আছে"! তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিলে মাঝে মাঝে 
গাছের ছায়া দিয়া যাইবাঁর নানাবিধ পথ । কোথাও বা কেবল 
যাধবালতাঁর গুচ্ছ, তলা দিয়া যাইতে বিন্দুবিন্দু মধু বর্ষণ 
হইতেছে, ভাহার পর সমীরণে পুষ্প রেণতে শরীর ধষরিত 
হুইতেছে। বকুল তকতল পুষ্প পাঁতে আকীর্ণ! গন্ধে চতুর্দিক 
মৃত্ত ! কোথাও বা শাল বন, বিদেশস্থ তমিতে জন্বিয়াছে বলিয়া 
খর্বারুতি; গন্তি পুষ্পে মধুকর গুর্জী ধ্বনি করিতেছে? মধ্যে 
মধ্যে মুচক্ুন্দের শুক্ষ পুষ্পে তক মূল আর্ত ও গন্ধে দশদিক 
পূর্ণ কৌথও বাঁ নাগকেশর | এদিকে অশেখকে নবপন্জব আ- 
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রক্তবর্ণ পুষ্পে সৃতকচয় শোভিয়াছে। ভকতলে দিব্য মনো- 
রম পথ । পথের ধারে আহা এক একটি প্রস্তরের মুর্তি যেন 
বিশ্বকর্মীর গঠন ১ কি ভাব শুদ্ধ। কোথাও বা দশ বাটির 
ঘন রেঁপিত গাছের মধ্যে এক প্রস্তর়ের সরন্বতী । কৌঁথাঁও বা 
এক খষির কুীর মধ্যে যোগ্ীসনে আসীন কাটের খবিমূর্তি। 
হয় ত কোন কুরঙ্গিণী নৃত্য করিতে করিতে সেই আশ্রমের 
মালতী লতীর নব পত্রগুলি চর্ণ করিতেছে! হয়ত একগী 
আতর বৃক্ষের উচ্চ শীখ! হইতে দীর্ঘ পুচ্ছবিশিষ্ট ময়ূর কেকা 
রব করিয়া বৃক্ষীস্তর আশ্রয় করিল 1 এক দিকে একটী তপ্পোঁ- 
বনের অনুকপ্প 1 অনুকপ্পই বা কেন? সেই দিব্য পর্ণ শালা, 
সেই মত লতা গুল্াদি দ্বারা আর্ত, সম্মুখে দুইটী ছোট ছোট 
নেবুর গাছ । তাহাদিগের মধ্যে বিচিত্র জলঘন্ত্র মন্দির, তাহার 
পার্থ ছোট আতর বৃক্ষ তীহাঁর বামে একটী রঙ্গনের গাছ 
কুটীরের পম্চাৎ ভাঁগে একটী খদির গীছ। তাহার দক্ষিণে একটী 
অর্ক তক | ও কিছু দুরে একটী বৃহৎ শমী রক্ষ। তাহার কিঞ্চিৎ 
গা একটি পলাঁশ । পলাশ তকর মূল দিয়া একটী হুন্ষম পথ 

অতিদৃরে বিল্প বৃক্ষচয়ে লুকায়িত একটী অতি ক্ষুন্ 
উই । মন্দিরের ছুই পার্থ কনক ঘুস্তরা নত্রমুখী পুষ্পচয় 
ধরিয়া আছে? দেউলের সম্মুখে একটী বুকীলের পুরাতন 
অর্ক বৃক্ষ ! মধ্যে মধ্যে চিত্রিত মগ সব চরিতেছে ! শিবালয়ের 
পশ্চাতে বনু প্রকাণ্ড তকচয়ের নীচে দিয়া গেলেই একটী 
একা মণঠে পড়িতে হয়। তাহার চতুর্দিকে আর নিছুই 
দেখা যাঁয় নণ কেবল ধনবুক্ষ বন। মাঠের চতুঃসীমায় দীর্ঘ 
দীর্ঘ নারিকেলের গাছ ও গাছদ্বয়ের মধ্যে মধ্যে এক একটী 
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প্রস্তরের মূর্তি! মাঠচী অতিবদ্বে কেবল দুর্বাচয়ে আবৃত ? 
শ্যাখল প্রভা দেখিলে নয়ন এককালে ন্িপ্ধ হয় । 

বরদাঁকগ অউ্রীলিকাঁয় গিয়া উপস্থিত হইয়া এককালে 
আহারের ঘরে শিয়া আহারে বসিলেন 1 আহারাস্তে বিধি- 
পূর্বক হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করিয়া বন্ত্রপরিবর্তন করিলে 
একজন দীস আসিয়া অতি কোমল সুমি জলপূর্ণ নারিকেল 
আনিয়া তীহাকে দ্রিল! তিনি নারিকেলের শিপ্ধকর সুতার 
বারিপানের পর হরিতকী দারা মুখশুদ্ধ করিলেন । পরে 
অপর এক ঘরে প্রবেশ করিলেন | সেটী উাহীর পাঠের ঘর, 
সমস্ত ঘরটী জৌড়া কৌমল উর্ণার আসন বিস্তৃত। চতুষ্পীর্থে 
আছ'দপর্যন্ত পুস্তকে পুর্ণ তাক? তাহীয় কেবল রক্তবর্ণ ও 
শ্বেতবর্ণ বস্তরীরূত পুথি 1 বরদীকণ্ঠ সেই ঘরে গিয়া দক্ষিণদিকের 
খাঁকের নিকট দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন 
পরে একখাঁনি পুথি লইয়া আসনে বসিলেন। কিছুক্ষণ 
সেইখানে বসিয়া পুস্তকটী হাতে লইয়! উদ্নে নামিলেন। 
অউীলিকাঁর নিকটে অতি ক্ষুত্ ক্ষুদ্র খতু পুষ্পচয় নানা রঙ্গের 
পুষ্পে ভূমি আবৃত । কিছুক্ষণে পূর্বাস্য হুইয়া পুষ্পবন দিয়া 
ক্রমে পুঙ্পোদ্যানের প্রীস্তে যাইয়া উপস্থিত হইলেন! 
দেখেন একী নির্জন স্থানে গীছের নীচে প্রায় পঁচিশটী 
ছাঁতারে পুচ্ছ নাঁড়িয়া কিচ কিচ করে ডাঁকিতেছে ও 
থপ থপ করে লাপাইতেছে। বরদীকণ্ঠকে অগ্রসর হইতে 
দেখিয়া লাপাইয়া লাপাইয়া দুরে গেল। ক্রমে বরদাঁকঠ 
ছাঁর়া দিয়া যাইতে লাঁগিলে দুরে বৃহৎ আত্রডাঁলে বসিয়া 
একটী মুদ্ব গন্থীর স্বরে ডাকিভেছে! অপর দিকে শাখাঁ- 
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বনের অধ্যে বনে একটী বুল রুল ডাকিয়া নীরব হইল । 
দুরে চম্পাতীরে দৌলনের ঝোঁপে বসে কুবো পাঁখি বিকট 
গম্ভীর স্বরে কুব কুব করিতেছে! একটি নদরিকেলের গাছে 
দীর্ঘ চঞ্চ কাঠঠোকরা সুতীক্ষু দীর্ঘ ডাঁক ভাকিয়া ঘুরিয়া 
গাছের অপর দিকে গেল! একটি ময়ূর গাছের শাখায় 
বসির রৌবের উত্তপে চক্ষুদ্বয় ফীক করিয়া নিশ্বাস ফেলি- 
তেছে। ভাহার দীঘপুচ্ছ শাখার নীচে নামিয়াছে তাহা 
পত্রীভ্যন্তর দিয় রবিরশ্মি 'প্রভাতে সুন্দর হইয়াছে ! গাছের 
উপর পরগাঁছা। কেহ অপ্রশস্ত দীর্ঘ পত্রধারণ করিয়াছে, 
তাঁহাঁয় উর্দাস্থ হুর্যকিরণ তাঁহার স্বচ্ছপ্রীর পর্ণ দিয়া দেখা 
যাইতেছে, বোঁধ হয় যেন ঈষদূ হরিৎ বর্ণ কাঁচের পত্র! গাছের 
ক্ষুদ্র উপশীখাঁয় একটি বসন্তবিহাঁরী প্রতি পলে চমৎকার স্বরে . 
ডাঁকিতেছে। সে তকতল কি রমণীয় ৷ বরদঁকণ্ঠ তাহাঁর মধ্য 
দিয়া কুটীরে গিয়া বনিলেন । আপনার হস্তস্থ পুরী খানি 
খুললেন কিন্ত মনের চাঞ্চল্য বশত তাহা পাঠে মনোসিবেশে 
রর | এই অবস্থায় কতক্ষণ কি সময় রর অতি" 
বাহিত হয় না। নিতীন্ত অস্থির হইয়া সেথা হইতে উঠিলেন 
ও উদ্যান রক্ষকের ঘরে যাইয়া একটী নিড়াণ লইয়া কুটীরের 
দ্বারস্থ তৃণচয় পরিক্ষার করিতে নিযুক্ত হইলেন! এমন সময় 
গোবিন্দ আসিয়া উপস্থিত হইল । 

বরদণকঠ গেখবিন্দকে দেখিয়া জিজ্ঞীসা করিল । “গোবিন্ব 
কুশল নমণচাঁর বল | পিতার সঙ্গে তোমীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল, 
আমীর কথা কি উত্বীপন করিয়াছিলে। তিনি কি তাহাঁতে 
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মত দিলেন 1 অকন্ধতীর কিহইল 1 আঁঘি আহার করিয়! 
নুশ্থ হইতে পারি নাই! আমার কেমন চিন্তা উপস্থিত হুই- 
য়াছে ! আমি একবার অকন্ধতীর নিকট যাইব মনে করিতে- 
ছিলাম অবাঁর ভাবিলাম, বুঝি তাহার এখনও আহ্ণর হয় 
নই 1” 

গোবিন্দ বলিল । “আমি কী মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ, 
করিলাম | তউহাঁর কথ্থায় বোধ হইল, অকন্ধতীর প্রতি 
উণহ্ধর দয়া হইয়াছে । কিন্ত লৌকাপবাঁদ ভয় করিয়া তাহাকে 
অখপন ঘরে আনিতে পীরিতেছেন না! একবার সাহাঁবাঁজ- 
পুরে লেখক পণঠাইয়া ভউীচার্য মহাশয়দিগের ও সেথাঁকাঁর 
কুট্ম্বদিশের মত জানিতে মানন করিতেছেন ৷ আবার অক- 
স্ধতীর অজ্ঞাত বাদ পণছে 'প্রকীশ পায় ভহীও ভখবিডে- 
ছেন |” 

বরদখকঞ্ঠ বলিল 1 “আমর আর একটি চিন্তা আঁছে।” 

গোবিন্দ বলিল্‌। “কিসের চিস্তা ?? 

বরদা বলিল 1 “আমি অকন্ধতীকে শীত্র না পাইলে বোধ 
হয় ক্ষিপ্ত হইব । আমার কোন বিষয়ে মল যাইতেছে ন!। 
আি দিবারণত্রি কেবল অকন্ধতী রূপটী চিন্তা! করিতেছি" 
আমার আঁর কিছুই ভাঁল লাগে ন1।” 

গোবিন্দ বলিল 1] “তোমার এত ব্যাকুল হওয়া অন্যায় ! 
অনুপরামের আরাকান হইতে আসা অবধি তোমার অকন্ধ- 
তীর সঙ্গে আলাঁপ। এত অপ্প সময়ে যে অধিক প্রেম টনি 
অতি অসম্ভব 1” 

বরদা বলিল ! “গেখবিন্দ তুমি বিজ্ঞ হইয়া কেন অবৌধের 
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মত বলিলে । লোকের একদিনের মিলনে প্রেম জঙ্গিভে পারে, 
আমর সঙ্গে অকন্ধতীর অশলাপ' আজ প্রণয় এক বৎসর 1” 
গোবিন্দ বলিল | “এক বৎসর কিছু অধিক কাল নছে 1?” 
বরদা বলিল । "আমার চক্ষে এক দণ্ড বন্ছ দিল বেধ হুই- 
তেছে। ভাল'পিতার সঙ্গে তোমার কি কথা হুইল ?” 
গোবিন্দ বলিল | “আমি ভীহীর নিকটে গিয়া বলিলাম, 
মহাশয়! অকন্ধতীর গৃহে দ্রব্যাদি সমস্ত পৌঁছিয়া দিয়! 
গ্রীমে শিয়বধছিলীম 1 এভক্ষণে বোঁধ হয় ভীহধর আহার হইয়া 
থাঁকিবে | তাহাতে তিনি বলিলেন । 'গোঁবিন্দ ! আমি অক- 
দ্ধতীর কষ্ট আর দেখিতে পরি নাঁ। সে রাজকন্যা যে স্বপাকে 
আহার করিবে, তাহা আমীর সহ্য হয় না? ভীহ'তে আমি 
বলিলাম, “মহাশয় । মনে করিলেই ভীঁহকে কষ্ট হইতে পরি- 
ভ্রীণ করিতে পারেন 1' তিনি উত্তর করিলেন “আমার কি আধি- 
কাঁর আছে? আমি বলিলাম । “কেম আপনি ভাহাঁকে আপন 
ঘরে আনিতে পীরেন ? তিনি আমীর কথায় সিহরিলেন ও 
বলিলেন । “গোবিন্দ তুমি অবিবেচকের মত কেন বলিলা, আি 
কি অকন্ধতীকে আপন গৃহে আশ্রয় দিয়া আপনার জর্তি 
হইতে বহিদ্কত হইব ? আমা হইতে তাহা! হইবেক না" 1” 
বরদা এই কথণটি শুনিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বীস ত্যাগ করিয়া 
বলিল । “কেন তুমি আমার কথা বলিতে পারিলে না)” 
গোবিন্ম বলিল 1 “আমি বলিয়াছিলাঁম 1” 
বরদা বলিল! “ভীহাঁতে পিতা মহাশয় কি উত্তর ফরিলেন ?” 
গ্রৌবিক্ক বলিল । “ভিনি প্রথমে আমার বাঁক্যে কর্ণপাতও 
করিলেন না; কেধল বলিতে লাগিলেন, "আমা হইতে ভাহ 
( ২৯ ) 
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হইবেক না | আঁমি কখন কুট মধ্যে আগ পর হইয়া খকিতে 
পাঁরিব না ।' আমি আবার বলাতে বলিলেন | “বরদখকগকে 
ইহা কে বলিল? মে কিমতে জাঁনিল' ?" 

বরদাঁক বলিল। “তুমি তাঁহাঁতে কি উত্তর দিলে?” 

গৌবিন্দ বলিল 1 “আমি বলিল বোথকরি অকন্ধতী ভী- 
হীকে বলিয়া থাঁকিবেন, নতৃৰা তিনি কি মতে অবগত হইলেন 1" 

বরদা বলিল £ “ভূমি বলিলে না কেন বে, আমি তাহার 
লকল সমাচার রাখি । আমার অজানত্ত সিরিউনী "কান কর্মই 
করেন না1” 

গোবিন্দ বলিল । “আঁমি অত স্পষ্ট বলিতে সাঁহন করিলাম 
না । আমি বলিলাম, বরদীকষ্ বিশেষ জ্বাত না হইয়া কখনই 
এমত বলিতে পীরেন না । এযত সময় দেওয়শনজি মহাশয় 
আইলে কর্তীমহীশয় বলিলেন “ভাঁল, কেশব ! তৃমি অকন্ধতীর 
বিষয়ে কি পরামর্শ দীও ” কেশব উত্তর দিলেন ! “মহাশয় 
আমার মভে এ বিবয়ে সাহাঁবাঁজস্থ আপনার আত্মীয় কুটন্ব- 
দিগের মত আনাঁন উচিভ ও তত্রস্থ স্বৃতিশাস্ত্রাধ্যাপকদিগের 
ব্যবস্থা লওয়ীও কর্তব্য | ব্যবস্থা অধদিতে এক সপ্তাহ হইবেক। 
ইতিমধ্যে ব্যস্ত হওয়া উচিত নহে 1” কর্তা মহাশয় বলিলেন। 
“তবে তাহাই ভাল । এক্ষণেই পত্র পাঁঠীও 1” দেওয়ানজি বলি- 
লেন। “ছুই ঘণ্টার মধ্যে সেথায় পত্র পৌঁছিবে। পরে তীহারাস 
কলে একত্রিত হুইয়! সময় মতে উত্তর পাঁঠীইবেন?” কর্তা মহাশয় 
বলিলেন । “আমার পরস্ত্রীশস্কিতা গৃহিণী অগ্ক অকন্ধতীবে 
আমীর সঙ্ধে দেখিয়া! আমীয় অকন্ধতীর কথ? জিজ্ঞাসা করিলেন 
ও কতইভৎ্দিলেন £ আমার অকন্ধতীকে ঘরে আনও দাঁয়'। 
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ধরদা বলিল | “তবেকি সাহীবাজে পত্র পাঠান হইয়াছে?” 

গোঁবিন্দ বলিল। “ই1 ভজহরি পত্র লইয়া গিয়াছে ।" 

বরদা বলিল ! “পত্রে কি লেখা আছে তাহা জান ?” 

গোবিন্দ বলিল! “পত্রে সংসর্গননোহের প্রায়শ্চিত্ত ও 
ব্যবস্থা প্রার্থনা করা হইয়াছে!” 

বরদ! বলিল 1 “তবে ত অকন্ধতী আঁধার হবে না। কৃত- 
প্রায়শ্চিত কন্যা গ্রহণ ধর্মত অবৈধ নহে বটে, কিন্ত লৌকিক 
অপবাদে হয় ত পিতা মহাশয় কখনই সম্মত হুইবেন ন11” 

গোবিন্দ বলিল 1 “আমার তাহাতে সমুহ সন্দেহ আঁছে।” 

বরদা বলিল 1 “আমার কথা কি তীহাঁর বিশ্বাস হইল না।” 

গোবিন্দ বলিল। “তিনি তাহাও লিখিয়াঁছেন থে, একের 
বাক্যে কন্যাঁটি অপকৃষী ধর্মীবলদ্বীর দ্বার পর্যন্ত প্রবেশ করে 
নই |" 

বরদা বলিল। “ইহার উত্তর কতদ্দিনে আমিবার সম্ভাবন1?” 

গোবিন্দ বলিল । «বোধ করি তিন চাঁর দিনেত্র যধ্যে 
আসিবে 1” .. | 
বরদা বলিল। “ভাল তৃমি তবে এক্ষণে যাঁও সায়ংকাঁলে 
আমার সঙ্গে এই স্থানেই সাক্ষীৎ করিও?” গৌবিন্দ স্বীকার 
পাইয়া চলিয়া গেল। বরদা কিছুক্ষণ ইতস্তত নিরীক্ষণ করিয়া! 
কুটীর হইতে বহির্থত হইলেন ও পদে পদে চত্ররেখা কুঞ্জ পার 
হইলেন। রাঁজমার্ঘ দিয়া আপনার গ্রোশীলাভিমুখে চলিলেন! 


নবম অধায়। 
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এদ্দিকে অকন্ধতী বরদখর গমনের পর অপ্পে অদ্পে আপন 
গর্যস্ত হইতে গীত্রৌধ্ধীন করিয়া পাকাদি সমঁপন করিলেন, 
ও আঁহারখন্তে আপন কসিবীর ঘরে গিয়া একীন্ত চিত্তে আগ 
নার ভূত সুখ ও বর্তমান দাশীবৃত্বি ও নিরাঁশভীবী চিন্তা 
করিতে লীগিলেন। অনুপরামের নৃশংসচরিত্রকে কতই দৃষি- 
লেন।গঞ্জালিসের ধর্মের নিন্দা করিতে লখগিলেন। বৈষ্ভনাথের 
দয়ায় কৃতজ্ঞতা শ্রুতে বক্ষস্থল আধপ্রাবিত করিলেন ও বরদাঁকণ্ঠের 
নিরীহ পবিত্র প্রেমের দার্টের সাহঙ্কারে প্রশংসা করিতে 
লাগিলেন। তীহীর শুন্য মন বরদাঁকঠকে সর্বে সর্বস্ব জ্ঞান 
করিয়া সংসারমায়ায় আবদ্ধ হইল । আত্মীয় কুটুম্বের অভাব 
হৃদয় হইতে অপসুত হুইল । ক্ষণ কালের জন্য তিথি ন সকলই 
বিস্বৃুত হইলেন । কেবল বরদাঁকগের মুখী, অনুপম বত্ব। 
তাহার আপছ্দ্ধারণে অসীম অধ্যবসায় ও ভীম বল, শক্ক্ষয়ে 
কঠিন গণ, অনিবাঁর প্রেমবারিবর্ষণে অসহ্য শোঁকাঁনল নাঁশ ও 
দিঞ্চিত সুখাঙ্করের দ্বিগুণ উন্নতি, তাহার মনকে ব্যাপিল। 
আবীর ক্ষণেকে ১৮ চাতুরী ও গঞ্জালিসের ভুবন 
বিখ্যাত নিষ্ঠ অ্রতা, শ্লেচ্ছ পর্যের খখদ্যাঁখদ্য অবিচার, জাঁতি- 
লোপ, বিবাহে পিগাঁবাধ, কিরিক্দির বিপরীত অত্যাঁস,অবৈধ 
আচার ও দৃঢবদ্ধ সন্ত চিতবেশ অকন্ধতীর মনকে এককালে 
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অবসন্ন করিল । যদিচ অকন্ধতীয় এক্ষণে সংসারে বরদীকগ 
ভিন্ন ক্ষেহপাত্র আঁর কেহ ছিল না ও তিনি আপনিও বরদাঁক 
ব্যতীত আর কাঁহখরও স্সেহণস্পদ ছিলেন না, তথাপি এই 
সকল ভাব তীহার মনে উদিত হইলে তিনি বোৌঁথ করিতেন যে, 
গঞ্জীলিসের অধীনা হইলে যেন এ সংসার হইতে বহিবক্ষৃত 
হইবেন, কেহুই তীহাকে আর ত্র করিবে না, সকলেই ভীহাকে 
অপরুষী জ্ঞানে স্বণা করিবে । 

দুঃখিনী অকন্ধতী কত ব্যবসিত হয়ে সম্ভাঁবিত দুঃখ সব 
কপ্পনা করিলেন ও কি আগ্রহীতিশয়ে ইচ্ছা! করিলেন যেন 
সে সব ঘটনা না উপস্থিত হয় ! মনে মনে পণ করিলেন, কাঁরা- 
বদ্ধ হইব, প্রবণ পর্যন্ত দিব, তথাপি স্বধর্ম ত্যাণ করিব না ও 
মনেশনীত বরদণীকঞ ত্যাগে অন্য কাঁহীকেও প্রেমাম্পদ করিৰ 
ন! 1 একবার ভীহার ত্যক্ত দেশের কথা যনে পড়িল | অমনি 
উাহীর ছুই চক্ষু দিয়া বারিধারা পন্ডিল। তিনি বিষঞ্গ হইয়া 
একবার হা বিধাত ! বলিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাঁস ছণড়িলেন। অমনি 
উহার কোমল মন আর সহ্য করিতে পারিল না৷ তাহার 
বক্ষস্থলে বেন বিশ্বস্তর প্রস্তর চাঁপিল 1 তীর শ্বীস রোধ 
হইল । অমনি ভীহীর খ্রান মুখটি বক্ষের উপর ঝলিয়া পড়িল! 
যেন ছিন্নমূল সন্তগ্ত পর্বের মত বিষ হইল | তাহার নিতম্ব 
ভার উহাকে আর স্থির ব্রাখিতে পীরিল ন]। তিনি অমনি 
টলিয়া পন্ডিলেন। একাঁকিনী অন্ণখিনীপ্রঁয় দুর্ভাগী অক- 
দ্ধতী কতক্ষণ এরূপ পৃড়িয়ীছিলেন, তাহা কেহই জীনে না? 
চ্ছ্ণবস্থা হইতে ক্রমে প্রতিভা হইলে তিনি একবার নয়ন 
উন্মীলন করিলেন, দেখেন যে, হ্বদয়বল্পভ বরদণকণ্ঠ উহার 
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মুখে জুশীতল বারি সিঞ্চিয়া চাঁঘর লইয়া হয় অপ্পে অণ্পে 
ুলাইতেছেন 1 চক্ষু চাহিতে বরদীক্ঠ অমনি বলিয়া উঠিল। 
“অকন্ধতি ! এ আমি তৌঁমীর বরদীকণ্ঠ” কিন্ত অকন্ধতী উত্তর 
পিলেন না। ভীহাঁর নয়নদ্বয় আবার মুদ্রিত হইল | আবার 
চেতনধবিহীন হইলেন । বরদীকণ বাচ্পীকুলিত নয়নে তীহীর 
সুখের দিকে অধীর হইয়া দৃষ্টি করিতে লাগিলেন । অণ্পে 
অণ্পে উহার মুখে স্ুশীতল বারি সেচিলেন ও চাঁমর টুলাই- 
লেন ! অকন্ধতীর স্থির মলিন মুখ যেন বিন্দ্ব বিন্দু তুষারসিক্ত 
বিকশিতোন্মুখ কমলের ন্যায় দেখাইল। কতক্ষণে অকন্ধতী 
আঁবাঁর চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন, কিন্ত পুনরায় অচেতন হইলেন । 
আহা! বরদীকঠের কি বিষম কষ হইতে লাগিল! প্রতিবার 
নয়নোন্মীলনে তীহাঁর মন আশীতে পুরিয়া উঠিল । আবার 
অব্যবহিত পরেই যেন উম্মলিত হইল ৷ কতক্ষণের শুতষার 
পর অকন্ধতী আবার ভ্রমে ক্রমে চক্ষু চাঁহিয়! দেখিলেন ! 
বরদাঁকঠের হৃদয় হইতে যেন ধন অন্ধকার বালীর দুটিতে 
অপজুত হইল | যেন এত ক্ষণের পর বরদাকঠের নয়নে দিবার 
অলোক লাঁগিল | বরদাঁক্ যেন এতক্ষণ পরে সংসারে পশি" 
লেন অকন্ধন্ভী অপ্পেহস্ত বিস্তীরিলেন | বাঁকশক্তি নাই, 
ইক্ষিত করিলেন | বরদাঁকণ্ঠ আপনার হস্তে অকন্ধতীর যৃছু 
ক্ষুদ্র করতলটি ধরিলে হুখস্পর্শে তাহার শরীর লোমাঞ্চিত 
হুইল । অকন্ধতী বতুক্ষণ মৌন দড়ি করিয়া বলিলেন “বরদা 
ভুমি কতক্ষণ এখানে আলিয়াঁছ 1” 

বরদাঁকঠ বলিল । দপ্রায় দণ্ডের অথিক আনিয়া তোমাকে 
অচেতন দেখল । ভূমি ছিন্নমূল তকর ন্যায় ভূমি শব্যায় 
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গতিভা আছ! তৌমার কর ধরিয়া তোমাঁকে ডাঁকিলাম; উত্তর 
পাইলাম না । তোমার সর্বাঙ্গ শিথিল দেখিলাম 1 গুক ঘন 
ঘন নিশ্বীসে বুঝিলাম, তোমার মন স্থির নাই, ঢুঃখে অচেতন 
হইয়াছে! দ্রতপদে অপর গৃহ হইতে জল আনিলাম । তোমার 
নেত্রে ও ললটে মেচিলীম | চাঁমর লইয়া! ব্জন করিলাম 1 
তাহাঁভেও তোমাকে স্পন্দরহিত দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইলাম ! 
অপর ঘর হইতে শয্যা আনিয়! তোমাকে মন্দে শষ্যাঁয় শয়াঁন 
করিলাম | তোমার মুখে আবার জল দিলাম, তূমি তখনও 
অচেতন ! কতক্ষণ বায় সেবনের পর তুমি একবার নয়নো- 
শ্বীলন করিলে ! আনন্দে আমার মন ফুলিয়া উঠিল! কিন্তু 
বিধাতা কি নিষ্ঠর, নিমেবে তুমি আবার অভিভূতা হইলে ৃ 
এইরূপ দুই তিনবারে তোমার ইন্দ্রিয় সকল ক্রমে স্ববল প্রাপ্ত 
হইলে তুমি এবাঁর চাহিয়ীছ । আর নয়ন বুজীইও না । আমি 
ভৌমাকে সে অবস্থায় আর দেখিতে পারিব না । পুনর্বার 
সেরূপ হইলে আমিও সংজ্ঞীহীন হইব! অকন্ধতী অস্থির 
হইও না 1৮ | 

অকন্ধতী ক্রমে গাঁত্রোথান করিয়া বলিল ! “বরদা অমর 
উপায্প কিচিস্তিলে ৷ আমার আবার একটি আশঙ্কী হইতেছে 
যখন অনুপরাম ও গঞ্জীলিন সনদ্বীপে একত্রে মিলিবে, তখন 
গঞ্জালিসের ঘরে আমাকে দেখিবে ন1। ক্ষেমঁকে দেখিয়া গঞ্জা- 
লিমকে আমার সমাঁচাঁর জিজ্ঞাসা করিবে! তবেই ত গঞ্জা- 
লিসের ভ্রম দূর হইবে । তবেই ভ তাঁহার চক্ষু ফুটিবে। ক্ষেমঁকে 
পীড়ন করিলেই সরল! ক্ষেমী সব বলিয়া দিবে 1৮ 

বরদা বলিল 1 “অধষখর এ চিন্তণটি হয় নাই । এক্ষণে আমি 
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বুঝিতেছি যথেষ্ট বিপদ উপস্থিত, কি করা কতব্য কিছুই স্থির 
করিতে পারিতেছি না । আমি চতুর্দিক শুন্য দেখিতেছি ৷” 

অকন্ধতী বলিল! “বৈষ্ঘনা কি আমাকে আশ্রয় 
দিবেন না ॥৮ 

বরদ'কগ বলিল 1 “তিনি তোমঁকে আশ্রয় দিয়াছেন । 
এক্ষণে কিছু ত্যাগ করিতে পীরিবেন নাঁ। আর আমিও প্রাণ 
থাকিতে তোমাকে ছাড়িব না ।” 

অকন্ধতী বলিল। “অন্নুপ ভোমাদিগের নিকট থাকিতে 
দিবে না! গঞ্জীলিনও পারতপক্ষে ক্ষেমায় সম্ভউ হইবে না 1” 

বরদ1 বলিল! “চিন্তিত হইও না । আমি তোমায় ত্যাগ 
করিব না । অমি এইক্ষণ্ইে পিতীর সহিত সাক্ষাৎ করিব ও 
উহার চরণ ধরিব 1” | 

অকন্ধতী বলিল | “বরদা আমি তোমারই 1 তোমায় আঁর 
কি বলিব, আমীকে রক্ষা কর 1” অকন্ধতীর ককণ বাক্যে বরদ! 
এক কাঁলে দ্রবীভূত হইলেন । মনে ননে প্রতিজ্ঞা করিলেন; 
এখনি পিতাঁকে গিয়৷ সব বলিব ও যেরূপে হয় অকন্ধতী রক্ষণে 
তাহার যত করাইব 1 তিনি একীস্ত অমত করেন, আমি 
নিজেই সাধ্যমতে ক্রটি করিব না ।' বরদণকণ্ঠ স্বভাবত অত্যন্ত 
পিতৃভক্ত ছিলেন, কিন্ত তীহার অকন্ধতীর প্রেম এত বলবান্‌ 
হইল যে, তহার কর্তব্য কর্মেও অযত্ব হইতে লাগিল 1” 

বরদা বলিল । “সে চিন্তায় তৌমশর প্রয়েজন নাই! 
অনুপরণঁমের এমত অন্যাঁয়শচরণে সাহপদ হইবে না। এক্ষণে 
আখি যাই, দেখি পিতার কি মত 1৮ 

বরদাকণ্ঠ গাত্রোখান, করিলে অকন্ধতী তীহাঁর দক্ষিণ 
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হস্তটি ধরিয়া যত্ধে তীহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন । 
সে নীরব দৃষ্টি কত কথাই বলিল, কত বুঝাইল। বরদাঁকঠ দুই 
চক্ষে তাহা শুনিলেন ও চক্ষেই তাহার ক্ষমতা স্বীকার করিয়া 
সাহস দানে প্রতিজ্ঞা করিলেন | চক্ষে চক্ষেই কথ হুইল, তাহা 
সেই প্রেমিক যৃগ্বলই বুঝিল । কিছুক্ষণ পরে বরদীকণ্ঠ অকন্ধতীর 
গৃহ হইতে বাহিরে গেলেন ও চিন্তা করিতে করিতে প্রাঙ্গণ 
পর হুইয়। মাঠে পড়িলেন, দেখেন ভীহার পিতা সেই দিকে 
অশনিতেছেন | বরদণঁকণ বৈগ্ঘমথকে দেখিয়1 এক পীরে দাড়া 
ইলেন | বৈদ্ভনাঁথ নিকটন্থ হইয়া বলিলেন 1 “বরদা কি গেশীলা। 
হইতে অশসিভেছ, অকন্ধতীকে দেখিয়াঁছ তিনি কোথায়?” 

বরদ! বলিল । “আমি অকন্ধতীকে তাহার ঘরে রাখিয়া 
আসিতেছি, মহাশয় কি সেই খাঁনে যাইবেন 1” 

বৈগ্কনীথ বলিল ॥ “হা আমি একবার অকন্ধতী কেমত 
আছেন দেখিয়া আসি 1” | 

বৈগ্যনীথ অগ্রসর হইলে বরদাকণ্ঠ তীঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ 
করিতে লাগিলেন । কিছু দূর যাইয়া বলিলেন “অকন্ধতী 
অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন 1 মুচ্ছিত হইয়াছিলেন । অপনি কি 
কিছু স্থির করিয়াছেন ৷ অকন্ধতীকে আমীদিগের ঘরে লইয়া 
গেলে হয় না?” 

বৈছনাথ এতক্ষণ বরদীঁকগের কথ! নিকতৃরে শুনিতেছিলেন 
ঘরে লইয়1 যাইবার কথায় এক কাঁলে জুলিয়া উঠিলেন, বলি- 
লেন । “ঘরে লইয়া গেলে অপনাদিগকে ঘর ছণঁড়িয়! স্থীনী- 
স্তরে যাইতে হয় ! ফিরিঙ্গীর স্ত্রীকে কিরূপে ঘরে লইয়া বাই । 
আমি অকন্ধতী'র জন্য কি আত্মীয় কুটন্ব সকলকে ভ্যাগ করিব ?” 
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বরদাকঠ বলিল । “অকন্ধতী ফিরিঙ্গীর স্ত্রী কিসে? আর 
আঁমাঁদিগকেই বা জ্ঞাতি কুটস্বেরা ত্যাগ করিবে কেন? আমরা 
অনাথ! রাঁজকন্যাকে দশ্্যর হস্ত হইতে পতিত্রীণ করিলে কৌন্‌ 
ধর্ম বিকদ্ধ কর্ম কর! হইল না।” 
বৈদ্ভনাথ বলিল । “সেটি ভৌমাঁর কথাপ্রমীণ কিন্ত গমের 
কে লা! জাঁনে বে অকন্ধতী পতিতা হইয়াছে 1” 
বরদা বলিল। “মহাশয় নির্দোধীর অপবাদ ক্ষণস্থারী | 
অন্ুপরাম ও গঞ্জীলিস আঁমিলেই তাহাঁদিগের মুখেই প্রকাঁশ 
পীইবে 1? 
বৈষ্নাথ বলিল। “জল সেই সময়েই বিবেচনা করা 
যাঁইবে )* ূ 
বরদাঁকগ মনে মনে কত কথাই বলিবেন স্থির করিলেন কিন্ত 
সাহস করিয়া বলিতে পীরিলেন ন?1 পিতাকে গোশ্দ্বারে 
প্রবেশ করিতে দেখিয়া! অপনি এাভিনিবৃত্ত হইলেন | ফিরিয়া 
গৃহাভিমুখে ধবত্রা করিলেন ! খ্ঁহে গোবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ 
হইল ! গোবিন্দ বলিল । টি কি আবার ০০০ নিকটে 
শিয়াছিলে ?” 
বরদা বলিল । “আমি তাহীর সঙ্গ ছাঁড়িলেই আমার মন 
কেমন করিয়া উঠে | পিতা মহাশয়ের সঙ্গে গোষ্দ্বারে সাক্ষাৎ 
হুইল, উহার কিছু বিরক্তি দেখিলীয । আমি ত আর এ অব- 
স্থায় থাকিতে পারি না । আঁর একবার দেখিব, পিতাঁর কি মত 
হয়, পরে আপনার চেষ্টায় নিযুক্ত হইব 1” 
গোবিন্দ বলিল ! “ভৌমাঁর চে কি?" 
ররদা বলিল । “যদি পিতা আয় দিতে অনিন্থা করেন, 
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ভবে অকন্ধতীকে লইয়। দিজীশ্বরের আশ্রয় লইব ! শুনিতেছি 
মানসিৎহু এক্ষণে বদ্ধমীনে আছেন, আমি ভীহার জ্রীচরণে 
নিবেদন কারব। হিন্দু-শ্রেষ্ঠ মানসিংহ কখন শ্রেচ্ছকে বলপূর্বক 
অকন্ধতী হরিতে দিবেন না 1” 

গোবিন্দ বলিল। “তাহা হইলে কর্তা মহাশয় আপনার 
উপর অত্যন্ত ত্রদ্ধ হইবেন 1” | 

বরদা বলিল! “অকারণ ক্রুদ্ধ হইলে আমি কি করিতে 
পখরি? আমিত কৌন কুকর্ম কাঁরতেছি না! অসৎ কর্ম করি- 
ভীম তবে উহার বিরক্তির ভয় করিতাঁম 18 

গোবিন্দ বলিল 1 “এমত কর্ম করিও না 1 তাহা হইলে ভিনি 
আাপনণকে ত্যাগ করিবেন, আর কখন গ্হে লইবেন না 1” 

বরদা বলিল ! “আমি উহার মনের কষ ষত ভয় করি 
ভাহাঁর শতখৎশও গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইতে ভয় করি না ।” 

গোবিন্দ বলিল “তিনি এসকল বিষয়ে অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 

বরদা বলিল 1 “আমি তাহা জানি কিন্ত কি করি, আমার 
উভয়েই বিপ্ধ। আশ্রিত অকন্ধতীর কষ সহ্য হয় না ।” 

গোবিন্দ বলিল 1 ভাল এখন ত কৌঁন বিপিদই নাই, কেন 
অকারণ কণ্পিত বিপদে ব্যথা পাও 7” 

বরদা বলিল 1 “একি প্রকার বিচাঁর ! অবশ্যস্তীবী বিপদ 
হইতে পরিত্রাণ পাইতে অত্রেই প্রস্তুত হওয়া কর্তব্য” 

গে+বেন্দ বলিল | “তুমি এখন জান না যে কি বিগদ্ঘর্িবে । 
আদৌ আপদ মাত্রই নাই তখন ছায়ার ভীত হুইয়! একটা! 
গুক কর্ম করা বিবেচকের কাষ নছে 1” 

গোবিন্দ ষদিচ বৈষ্ঠনাঁথের একজন সরকার ছিল কিন্ত বন্ু- 

( ৩০ ) 
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কাঁলের ভৃত্য, এমন কি বৈষ্ঘনাঁথের পিভাঁর আমলে তাহার আট 
ব.সর বয়সে এ সংসারে নিযুক্ত হয় ! বরদাকণ্ঠের আজন্ম পর্যস্ত 
তাঁহাকে কোলে পিঠে করিরা মানুষ করিয়াছিল । বৈগ্বনীথও 
ত'হ্কে যথেষ্ট যত করিতেন ; দেওয়ীনকে ছাঁড়িয়াও গোঁবি- 
কের সন্ধে ব্ষিয় কর্মে পরামর্শ করিতেন | বৈষ্ভনীথের এক 
গকীর সভানদু ছিল | র্ধদা ৈগ্ভনখথের সঙ্গে অবকাঁশ হইলেই 
লারংকাঁলে একত্রে বসিত ও পাঁচরকম কথা কহিত । গোঁবিন্দ 
বরদশকঠকে বিশেষ শেহ করিত ও বরদাঁকণ্ঠের একমাত্র পরা" 
মর্শক ছিল 1 বরদাঁকঠও ভীহাঁর নিকট কৌন কথাই গুপ্ত রাখি- 
তেন না| বরদীক্ ভাহধকে সর্বদা মান্য করিতেন ও সময়ে 
সময়ে নম্বয়স্কের মত ব্যবহার করিতেন | 

বরদখকঠ গৌবিন্দের কথায় বলিল । “তবে যতক্ষণ না 
বিপদ অবসিয়! ঘাড়ে চাপিবে ও উদ্ধীরোপায় এককালে 
অসম্ভব হইবে ততক্ষণ জড়পদার্ধের মত বলিয়া থাকিব 1 সেটি 
আম] হইতে হইবে না সেসব তৌমণার মত অলস, নিকগ্য 
লোকের কর্ম 7” 

গোবিন্দ বলিল । “ভুনি বালক, তোমার বয়ঃ স্বভীবচবঞ্চল্যে 
এত ব্যস্ত হুইয়াছ! আমার বোধ হয় যেবিশুদ্ধ দয়া তোমার 
এরূপ চিন্তার একমাত্র মূল নহে । ভিতরে আর কিছু আছে ঃ 

বরদা বলিল ! “আর কি থাকিতে পারে? আর যদিচ থাকে 
তাহাও কিছু কুণিমিত্ত নহে।” 

গোবিন্দ বলিল! “ভবে কেন শুদ্ধ দয়ার উপর এত ভর 
দির! প্রণোদ করিতেছ | ল্পষ্$টই বলনা যে ভোঁমাঁর অকন্ধতী 
লীভ করিতে বিলম্ব সে না?” 
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বরদীক কিছু লজ্জিত হইয়া ঈষদ হাসিয়া! বলিল । “যি 
তাহা বলিলেই তৌমাঁর মন৫পুত হয় তবে ভীাহীই 7৮ 

গোবিন্দ বলিল । “অকন্ধতীর ফলে, তত ভয়ের কারণ 
নাই | এক্ষণে সীহাঁবাঁজ হইভে পত্র প্রতীক্ষা কর 1” 

বরদা বলিল । “সে পত্রৌজবের বিলম্ব আমর সহে না ।” 

গোবিন্দ বলিল 1 “দেখ, যখন উভয়পক্ষেই সমান সম্ভীবনা 
আছে, তখন তাড়াতাড়ি করিয়! কেবল দৌষের ভাগী হুইবাঁয় 
লাভ কি। যদি সাহ'বাজের পত্রে অকন্ধতীকে ঘরে লইতে 
ব্যবস্থা! দেয় তবে অনর্থক কর্ভামহাঁশয়ের কষ্টের কারণ হওয়া 
কি মনোনীত ? হয়ত পত্র সাপেক্ষতাঁর উপর আমরা অত্যন্ত 
প্রণেদ করিলে ভোমীদিগের মিলনে তীহার যতও হইতে 
গশরে ॥” 

বরদা বলিল । “এটিত ভীল বলিলে কিন্ত তুমি ভাঁবিলে না 
যেআমায় কতদিক হইতে রক্ষা! পাইতে হইবে । অনুপরাঁম 
যখন এখানে আসিবে তখনত সব প্রকীশ পাইবে! তখন কি 
কর্তা মাঁশয় অকন্ধতীকে রক্ষা করিতে পীরিবেন ?৮ 

গেবিন্দ বলিল 1 “সে উপস্থিত মতে বিবেচনা হইবেক। 
আর কর্তা মহণশষ কেনইবা না পারিবেন । অনুপরাম রাজ্য- 
হীন, ধনহীন ও বলহীন,কখন কর্তার সঙ্গে সমকক্ষ হইবে না।” 

বরদা বলিল | “না, অনুপম একক তীহাঁর বিপক্ষ হইতে 
অসমর্থ বটে কিন্ত গঞ্জালিসের লৌকবল অনেক 1” 

গোবিন্দ বলিল! “এ দেখ কর্তা অকন্ধতীর নিকট হইতে 
অসিতেছেন | এত শীত্র যে আইলেন। আমার বৌথ হয় 
অকন্ধতীর সঙ্গে অনেক কথা বাঁ্তী হয় নই 1” 
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বরদা বলিল | "আমি এখানে দীড়াই, তুমি একবাঁর 
কর্তীকে আমার কথাগুলি জানাও ?” 

গৌবিন্দ বলিল। “আমিকি জানাই; আমি তীহাকে 
এসব কথী বলিতে পারিব না ।” 

বরদা বলিল ! “ভাল তুমি থাক আমিই যাই 1” 
_ বরদা এই বলিয়া অগ্রসর হইলেন বটে, কিন্ত হার পদ: 
কীপিভে লাগিল । হৃদয় দপ দপ করিতে লাগিল ও্দ্বয় 
কীপিতে লাগ্িল। তালু শুক্ধ হইল । মন উচ্চারিত হইল । 
পিতার রৌষের তয়, অকন্ধতীর ক, পিতার অসন্ভ্ি, আপ- 
নার মনঃপীড়া চিন্তা ভীহণকে ব্যাকুল করিল? মনে মনে প্রশ্ন 
ও উত্তর বিবেচনা! করিলেন। পিতীর সম্ভীবিত উত্তর দব 
বিদ্যুতের মত ভীহীর মনে উঠিতে লীগিল; আবার সুক্বুদ্ি 
সম্ভত তাহার প্রত্যুত্তর গুলি ততোধিক সত্বরে উঠিয়। তাহ! 
কাটাইল 1 লজ্জাও তাঁহার চ্ষুদ্বয়কে নীচ দূ্টি করিল । অণ্পে 
অপ্পে গিতাঁর নিকট পৌছিলেন । ইষগনাথ বরদীকে অগ্রনর 
হইতে দেখিয়া গ্ীঙ্গণে দীড়াইলেন। বৈহ্বনীথের বরদাঁক? 
একমাত্র পুত্র থাকাতে তিনি নিতান্ত তাহাকে ভাল বাঁসিতেন। 
ভীতে আবার বরদাকণ্ঠ অদ্বিতীয় পণ্ডিত গ্রামস্থ সকলেই 
তাহার সরলজ্ঞানীর মত স্বভাঁবকে প্রশংসা করিত, তাহাঁতেও 
বরদণক উহার পিতাঁর চক্ষে অধিকতর প্রিয় হইয়শছিলেন। 
বরদাক জ্ঞানেশদয়াঁবধি পিতাঁর নিকট কৌন আবেদন করেন 
নাই ও কখন কর্মের কথাতেও লিপু হন নাঁই। যাবজ্জীবন 
কেবল আপনার গৃহে পাঠে নিযুক্ত ছিলেন । ধর্মভীত। সং" 
সারের মৃধ্যে সত্যই একমাত্র অবলম্বন জাঁনিতেন । বনু পাঠে 
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উহার মনটি বিচারশীল ছিল" যখন আপনার গৃহ হইতে 
বহিষ্কৃত হুইতেন অন্যাঁয়ীচরণ বা অবিচার কথায় অত্যন্ত কউ 
হইতেন ও আপনার উন্নত চরিত্রে ভাঁহখকে সৎ্পরামর্শ দিতেন 
ও তিরন্মীরও করিতেন | বিচারে প্রচুর অধিকার ছিল ও 
সুবিচীরসত্ভূত জ্ঞানই তীহার স্থির জ্বীন ছিল। বিচীরাঁসঙ্ত 
বাক্য কর্ণে শুনিতেন না । আর কাহীকেও অবিচার করিতে 
দেখিতে প*রিতেন না । তিনি অত্যন্ত কট হইলে 'অবিচাঁরক' 
বলিয়া তিরস্কার করিয়া আপনার রোষ প্রকাশ করিতেন । 
তিনি জীনিতেন, সত্য, জ্বীনের একমাত্র পথথ। জীবচয়াঁঁ 
পেক্ষা মানুষের উৎ্কর্ষতী'র মূল উহার চক্ষে কেবল বিচাঁর | 
অত্যুন্তত স্বভাব থাঁকীয় তিনি স্বার্থ সাধনে কণানীত্রও যত্ত 
করিতে লজ্জিত হইতেন। কিন্ত দয়ার সমুদ্র! অপরের জন্য 
আপনার যথবসর্বন্ব অকাতরে দিতে প্রস্তুত। অদ্য নিতান্ত 
কিৎকর্তব্যবিমূচ হইলেন । এ দিগে প্রবল পিতৃভক্তি, স্বার্থ 
যাঁচঞর অতীব লঙ্জী ওদিকে সমতীত্র অকন্ধতীর প্রেম ও 
মহতী দয়ার বন্ধন উাহাঁর মনকে জরিত করিল । কতই িস্থা 
করিলেন ক্রমে উহার পদ চলন শিথিল হইয়া আঁদিল। 
ভাবিলেন, তখন আর প্রত্যাগমন অসম্ভব পিতার সম্ুখীন 
হইলেন । বরদাঁকণ্ঠের মন হইতে অকন্ধতী চিন্তা সব অপূৃত 
হইল। ভক্তি বলবাঁন্‌ হইল! বরদাঁক সকল পরামর্শ বিস্মৃত 
হইলেন । ভক্তিতে উহার মন গদগদ হইল । কেবল্‌ পিতীর 
দিকে একবার চাহিয়া নীরবে তুমি দুটি করিতে লাগ্সিলেন। 
বৈদ্যনাথ বরদাঁর ভাবে বুঝিলেন যে বরদা কোঁন বিষয় বলিতে 
আঁলিনীছে কিন্ত শীহুন করিয়া বলিভে পীরে না। পুত্রন্সে্, 
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বৈদ্যনাথকে অধিকার করিলঘ টদ্যনাথ কোমল বাক্যে 
শঙ্কিতমন পুত্রের বৈক্লব্য দুরাঁশয়ে বলিলেন “বরদাঁকঠ কি 
বলিতে চাহ, বল 1” 
বরদীকঠ পিতার প্রসন্ন বাঁক্যে আশ্বস্ত হইলেন। ভহার 
মুখের দিকে চাঁহিলেন ও দৃষ্টিতে বুঝিলেন যে এক্ষণকাঁর ভাঁব 
ভাল। স্থির মন হইলেন? অণ্পে অপ্পে উহার বিচার গুলি 
ক্রমে ক্রমে বিদ্যুতের মত পর্যায় পরম্পরায় প্রণীলীবদ্ধ হইয়া 
মনে পুনকত্ভীবিত হইল! কিন্ত এবারকার শৃঙ্লের গ্রন্থি গুলি 
অন্য প্রকার । বলিলেন “আপনার নিকট আমার একটি 
প্রীর্থনা আছে । বলিতে লঙ্! পাই, সাঁহসও করি না, কিন্ত 
আপনাকে না বলিলেও কর্ম বিদ্ধ হয় না! যখন রোগ উপ- 
স্থিত হইয়াছে, তখন আর গুপ্ত রাখায় লাভ নই, বরৎ 
রেশখের বৃদ্ধি হইবে | এক্ষণে অপনীকে অবগত করা আমার 
স্বার্থকর ও শ্রেয়স্করও বটে । অখমীর নিতীন্ত অভিলাষও বটে ॥ 
আজ প্রায় বসরাবঘি এ ভীবটী আঁমাঁর মনকে আশ্রয় করি- 
য়াছে। আমি ইতিপূর্বে সংসারের অন্য কৌন চিন্ত! জীনিতীম 
না, কেবল আপনার পুস্তক পাঠেই রত ছিলাম? এক্ষণে 
ভাহণতে দেখিতে পাঁই ক্রমে ষত্বের হ্সি হইতেছে | বোধ করি 
এ পরিমাণে আর কিছু দিন হাস পাইলে, অবশেষে একান্ত 
যত্ত-রহিত হইব, নেও কিছু শ্রেয়ক্ষর নহে 1” 
বরদাকঠ্ একটু থামিলেন ! একবার পিতৃনয়নে দৃষ্টিপাঁ 
করিলেন । বৈন্যনাথ বরদাঁকঠের ভূমিকা দেখিয়া তীহার মনের 
ভাব বুবিলেন, কিন্তু স্থির হইয়া আদ্যোপীত্ত শুনিতে ইচ্ছায় 
কৌন উত্তর দিলেন না) প্রথমে যত পরিমাঁণে অনুঞ্রহ-সহকারে 
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শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা কিয়ৎমানে কমিল, 
কিন্তু তাহাতে মুখের ভবের বৈলক্ষণ্য কিছুমাত্র হইল ন]। 

বরদ1 আরভ্ত করিলেন | “শারীরিক রেশশের লক্ষণ সকল 
বাহিরে প্রতীয়মান হয় ও বহিব্যাপারে তাহার কারণ এক প্রকার 
ধার্ধ হয়; কিন্ত মনের কষ্টের শারীরিক লক্ষণ যথেষ্ট থাকতেও 
ভাহার কারণ অবগত ন1 হইলে, কণ্পনা বা বিদ্যার সাধ্য নহে । 
মনে একটিমাত্র বিদ্রধি বর্তমীনে শারীরিক শত ব্যাধিতুল্য 
বাহ্যিক লক্ষণ উৎপাদন করে । যখন সে আন্তরিক রোগ আপ- 
নার একমাত্র বাক্যে দুর হয়ঃ তখন কেনই বাঁ আমি আপনার 
নিকট হইতে গুপ্ত রাখিব, আর আপনিইবাঁ কেন সে রোগকে 
বাক্য মাত্রের দ্বারা দুর করিবেন না? ইহাতে ক্ষতিইবা কি? 
আখপনখর মতদাঁনে আপনার অযোগ্য কোন কর্মে মত দেওয়! 
ছইবে না 1 বরৎ তাহাঁয় আমাদিগের বংশের গৌরব বুদ্ধি হইবে | 
কাহার না ইচ্ছা! যে আপনার গে।রব বৃদ্ধি করে । তাতে আবার 
যখন সে গৌরব লাভে পারত্রিক পর্যন্ত লীভ হইতেছে ৮ 

বরদা খামিলেন 1 আবার উহার পিতার দিকে চাহি” 
লেন | টবগ্লাথের অঙ্কিত সন্দেহ দুঢ়মুলীবদ্ধ হইল কিন্ত 
তাহার মুখের ভাবের কিন্তু কিছুনাত্র ব্যত্যয় হইল না । তিনি 
নিকতুরে রছিলেন ॥ 

বরদাঁক্ঠ আবীর আরম্ত করিলেন ! “মনের বৈক্লুব্য নিতাস্ত 
অন্ুপশমনীয়। তাহা! কিছুতেই দমন হয় না। তাহা. অপর 
উপায়ে দমন চেষ্টা করিলে দ্বিগুণ বলে দৃদ্ধি পাঁয়। মন 
নিতীস্ত অজেয়। কেবল ভীহারই গতি সহায় হইলেই তাহা 
সাধ্যরোগ । যখন একাঁস্ত কোন বিষয়ে মন নত হয়ঃ তখন কোন 
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বিপরীত বিচার তীহীকে প্রতিনিরূর্ত করিতে পারে নাঃ তখন 
অবিচাঁরপ্রতিবন্ধাক কি সামান্য !” 

গৌবিন্ফ পিতাঁপুত্রের ব্যবহার লক্ষ করিতেছিল ॥ বরদার 
ভূমিকা শুনিতে শুনিতে তাঁহধকে মনে মনে প্রশংসা করিতে 
লাগিল ৷ ভাবিল, লোকে মনোনীত কর্ম সাধনে যেরূপ যত্তবাঁন 
হয়, তায় কৌন অভীবই বাধে না 1 বরদীকণ্ঠের স্বভাব ভাল 
জনিত ! কখন তাহার বিশ্বাস ছিল না যে বরদণকগ এবপ্. 
আপনার নিবেদন পিতার নিকটে প্রকাশ করিবে | কিন্তু অদ্য- 
কার ব্যাপারে এককাঁলে বুঝিল যে স্বার্থচিন্তায় সকলই পরি- 
বর্তিত হয় । ভীবিল প্রেমের কি অসহ্য বল ! 

বরদণক বলিলেন !“সে রত্ব লাভে যে মন কৃত প্রতিজ্ঞ 
হইয়া তছুদ্দেশে কায়মন পর্যন্ত পণ করে, তাহায় বিধিকর ক্ষমতা 
নাই যে তাঁহীকে তদ্ধিষয়ে বঞ্চিত করেন ! যখন কোঁন কর্মের 
বল অসহ্য হয় তখন তাহার মতানুসাঁরী হইলেই শ্রেয়ঃ নতুবা 
আপনার বর্তমান অবস্থা হইতে অকাঁরণ হীন হইতে হয় । যখন 
আমার মন একান্ত তল্লাভে যত্বশীল হইয়াছে, তখন তল্লাত 
ব্যতীত আর কিছুতেই স্থির হইবে না? আঁপনি ইহাতে মত 
প্রকাঁশ ককন, আমি একাস্ত তদ্তচিত্ত হইয়াছি । আঁরাকাণের 
রাজকন্যা আমাকে মোহিত করিয়াছে ॥” 

বৈদ্যনথ এতক্ষণ স্থির হইয়া শুনিতেছিলেন। রিচ 
বরদীকঠের বাঁক্যে ভীহার ক্রমে রাগ বৃদ্ধি হইতেছিল, কিন্ত 
অস্ত পর্যস্ত না শুনিয়া কোন ভীব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা] করি- 
লেন ন।। এক্ষণে বরদাকণের মুখে আরাকীণের নাঁমোচ্চারণে 
এককালে অস্থির হইলেন! কৌপে ভীহার অধর কাঁপিতে 
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জাঁশিল । বলিলেন, “বরদীক যথেষ্ট হইয়াছে ; বিদ্যায় 
ডোমার জ্বাঁনেখদয় না হইয়। সামান্য বিবয়-বুদ্ধি পর্যন্ত লোঁপ 
পাইয়ধছে ! তুমি কি রুতম্ন! আমার এত কালের পরিশ্রষ 
বিফল হইল ! আমর সুখীশা উন্মলিত হইল ! তোমায় ধিক! 
তুমি অন্ধ হইয়ীছ + কি প্রকীরে লজ্জীর মাথণ খাইয়া এ কথ 
আমাকে জানাইলে? তুমি অনুরধগবদ্ধ হইয়া ধর্মাথর্ম জ্ঞান 
করিলে না? অনাঁচাঁরী পতিতা স্ত্রীর চাতুরীতে মুগ্ধ হইলে 1” 

রোঁষে বৈদ্যনীথের জ্বীন লোপ পাইল! এক্ষণে অকন্ধতী 
উহার চক্ষে পিশবখচীর ন্যায় ধেধ হইতে লাগিল । বলিলেন, 
“সে বিশ্বাসঘাতিনী ভুর্মতি ডাকিনী অবোঁধ বালককে নারকী 
করণণশয়ে কত ছলনাই করিয়ছে ! আমার নিকট কেমন সব 
সুশীলার মত কথাগুলি বলিল? কিন্ত অস্তরে গরল ! তোমার 
নর্বনীশ চেষ্টা পাইভেছে। তুমি মুর্খ, তাহার মার়াজাঁলে বন্ধ 
হইলে! আবার এমনি নির্লজ্জ হইয়াছ যে, তাহার জন্য 
আমাকে বলিতে আসিয়াছ ! বাঁও 1 এ তোমার দোষ নহে, 
অদৃষ্টের ভবিতব্যতা ! আমি অজ্ঞাত-কুলশীলাকে আশ্রয় 
দিয়া তাহার উপযৃক্ত শাস্তি পাইলাম ! গোবিন্দ! বরদার 
কথা শুনিলে ?” গোবিন্দ কোন উত্তর করিল না । 

বরদ1 বলিল 1 “মহাশয় ! আরাকাখের রাঁজকন্য। বদ্যর্ি 
অজ্ঞাত-কুলশীলা হয়, তবে জ্ঞাত-কুলশীলা কে?” 

বৈদ্যনীথ বলিল “কে জানে, এ কুলটা আঁরাঁকণ রাঁজ- 
কন্যা, ভাঁহাঁতে আবার গঞ্জালিসের সহিত সহবাঁস করিয়া 
ছিল) তুমি তাহার নাম আমীর কাছে করিও না। আমি 
অস্ঠই তাহখকে আমীর গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিব ! গৌবিন্দ | 

(৩৯) 
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তুমি সেই ছু্টীকে বল, যে, সে অগ্ঠ আমার গৃহ ত্যাগ ককক, 
তাহাকে থাঁকিতে দেওয়ীয় আমার লাভ নাহি সেকি মায়াতে 
বরদাকে মুগ্ধ করিয়াছে 1” 

বরদা! বলিল 1 “মহাশয়! ভাহীর যদি মায়ীয় মুখী করি- 
বাঁর ক্ষমতা থাঁকে, তবে তাহাকে নয়নের অন্তর করিলেও 
তাহার অধিকারের বহির্ভৃত হইলেন না। কেন নিরপরাধে 
আ'ত্রিতকে শাস্তি দিবেন? আপনার মত বদল ককন | দয়া" 
দৃুিতে আমায় প্রতি দেখুন ও উগ্রতা ত্যাগ করিয়। স্থির 
"বিবেচনা মত আজ্ঞা! দিন ! অকন্ধতী নিতীস্ত অনাথা, তাহাকে 
আশ্রয় দিয়া যত পুণ্যরাঁশি সঞ্চয় করিয়ীছেল, কেন অকল্মাৎ 
ফুৎ্কাঁরে তুলাপূঞ্জের ঘত বিকীর্ণ করিবেন ও হয় ত ইহাতেই 
গ্রীণজ্যোতি অকন্ধতীর জীবনের দীপঠী এককালে নিরবা 
করিয়া পীপসযুহ্থ পৃষ্ঠে ধারণ করিবেন । আশপানি অকন্ধতীকে 
বহিষ্কত করিলে, কেহই তাহাকে স্থান দিবে ন1 ) সে তরক্ষু- 
যুখতাঁড়িত শ্বীসহীন সৃগীর মত মরিবে, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে 
ক্ষমা ককন | অকন্ধতীকে প্রাণ দন ককন 1? 

বৈদ্যনখথ বলিল । প্আঁমি সে কাঁলসর্পিনীকে আঁর গৃহে 
পুধিব না । গোবিন্দ ! তুমি এইক্ষণেই ভাহীকে দুর করিয় 
আমায় সমাচার দীও |” 

বরদাঁকঠ বলিল। “মহাশয় ! আনায় দয়। ককন ! নতুবা 
আমি এককালে জঙ্গের মত ন্ট হইব 1” | 

বৈদ্যনাথ বরদাকগ্টের বাঁক্যে কর্ণপাঁতমাত্র না করিয়া 
গোবিন্দকে অকন্ধতীর বহিক্ষরণে আদেশ দিলেন । গোবিন্দ 
প্রভু আজ্ঞা ডুই ভ্তিনবার না শুনিয়। দরড়াইয়া ছিল, এবার 
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বৈদ্যনাথকে নিতীন্ত উগ্র দেখিয়া বলিল। “মহাশয় ! আপ- 
নার আদেশ এই ক্ষণেই পালিত হইবে, কিন্তু একটী পরামর্শ 
দিতে আজ্ঞা চাহি 1৮ 

বৈদ্যনাথ বলিলেন । “কি পরামর্শ? দেখি আবার তুমি 
কি বল ॥” ্‌ 

গোবিন্দ বলিল 1 “মহাশয় ! আর্পনি যাহাকে একবার 
আশ্রয় দিতে স্বীকার করিয়াছেন, এক্ষণে তাহাকে কি বলিয়া 
সমুদ্রে নিপতিত করিতে আঁজ্বা করিতেছেন 1 এক্ষণে মহাশয়ের 
রাগ হইয়াছে, বোধ করি ক্ষীত্ত হুইলে আবার তাহাকে 
আনিতে অনুমতি করিবেন 1” 

বৈষ্তনাঁথ বলিল । “আমি যখন তাহাকে আশ্রয় দিতে 
হ্বীকাঁর পবইয়াছিলামত তখন অবগত ছিলাম না যে, সে বিষ- 
ধারী কাঁলসাঁপ' 1” 

গোবিন্দ বলিল 1 “যদি বরদাঁকঠকে মোহিত করায় তাহ'র 
কোন দোষ হইয়া থাকে, তবে সেটি তাহার কর্ম নহে 1 বরদীও 
তাহধকে ততোধিক মোঁহিভ করিয়রছেন ! অতএব যখন উভ- 
যেরই মন একতান হইয়াছে, সে স্থলে ভাহীদিগের মিলনে 
আপনার বাধা দেওয়া আমার মতে বড় শ্রেয়ক্কর নহে | অপ- 
নাঁর পুত্রের পক্ষেও কিছু শুতকর হইবে নাঁ। এক্ষণে আমি 
স্থানাস্তরে যাই । কল্য প্রাতে আপনার নিকট আসিব, অবশ্য 
শ্থিরঝুদ্ধতে যেরূপ অনুমতি করিবেন, সম্পাদন করিব ৮ 

বৈগ্কসীথ বলিলেন | প্যগ্কপি তৌমা হইতে আমার কর্ম 
এক্ষণে সম্পন্ন ন হয়, তবে আমি যে ব্যক্তি সে কর্মে দক্ষ হইবে, 
তাহাকেই পাঠাইৰ 1” 
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গোবিন্দ কৌন উত্তর না করাতে বৈগ্ভনীথের ক্রৌধানল 
অখরও জলিয়া উঠিল । বলিলেন. “গোবিন্দ এখনও অশমখর 
কথা শুন, বৃথা বাঁকবিতণ্ডীয় কাঁলব্যয় করিও না 1” 
বরদণকঠ পিতাকে নিতান্ত ক্রুদ্ধ দেখিয়া গললগ্র কৃতবাস 
হইয়! য়িবং তুমে পঁড়িলেন ও কৃতীঞ্জলিপুটে বলিলেন ? 
“মহাশয় আমি ভিক্ষা চঁহিতেছি আমায় অনুমতি দিন 1” 
টৈশ্নাঁথ পুত্রকে এ অবস্থায় দেখিয়া দয়ার্দরচিত্ত হইলেন 
বটে, কিন্তু লেখকলজ্জীভয়ে বরদাঁকগ্ঠের বাক্যের অনুযোঁদনে 
অনিচ্ছায় মুখ কিরাইয়! সে স্থীন হইতে অন্তরে চলিয়া গেলেন ! 
বরদাঁকঠ তীহাঁর পিতীকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া 
অতি অণ্পে অণ্পে গাত্রোখীন করিলেন ও নিতীত্ত বিষগ্রবদলে 
পণঙ্ষণ হইতে বহিদ্ধীরে গমন করিলেন । গৌবিন্দও বিসংজ্ঞে 
তীহীর অন্গুনরণ করিতে লাগিল ! বরদাঁক্ অণ্পে অপ্পে সদর 
রণস্তাঁর আসিয়। উপস্থিত হইলেন 1 অচেতনে পদবিক্ষেপ করিতে 
লখশিলেন ! মনে মনে কত চিন্তীই উপস্থিত হইল | কিন্ত কি 
ভাবিতেছেন, তাহা কিছুই বুঝিতে পধরিলেন না। নিতান্ত 
মনোবেদমায় অধীর হইলেন | মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিশ্বস ত্যা 
করিতে করিতে ক্রমে গৌঁষ্ঠে উপাস্থিত হইলেন । তীহার পদ- 
্বয্ন ভঁহণর অজ্াঁনত গোঙ্ছের প্রাঙ্গণ পর হইল 1 ক্রমে অক- 
নবীর ঘরে প্রবেশ করিল 1 ঘরে অকন্ধতীকে দেখাতে ত 
যেন চমক হইল । কিছু ক্ষণ একদৃষ্টে তাহার 'প্রতি দেখিলেন | 
একগি দীর্ঘ নিশ্বাস ছণাড়িলেন । অকন্ধতী বরদাঁকগের মুখের 
ভাব "দেখিয়া নিতান্ত উচ্চাটিত হইলেন । আ৭গ্রহ্থাতিশয়ে 
উহার গুত্তি চীহিলেন, কিন্ত নিভীত্ত ব্যাকুল বরদীকণ্ঠ তাহা 
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লক্ষ করিলেন না! তাহার দিকে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার 
চক্ষে কিছুই দেখা যাঁইতেছিল না! 'াহাঁর সংজ্ঞাহীন দৃষ্টিতে 
অকন্ধতী ভীত হইলেন । বুঝিলেন না! যে কেন বরদার এরূপ 
ভাঁব | ভাঁবিলেন বুঝি অন্নুপরধম আসিয়ছে ! অমনি সিহ- 
রিলেন ও অচেতন হুইয়! ছিন্নমূল তকর ন্যায় ভুমে পতিতা 


হইলেন ! বরদীকণ কাঁ্ঠপুত্তলিকাঁর মত স্থির হইয়া রহিলেন, 
তাহার চক্ষের নিমেষ পড়িল না। তস্থ গোঁবিন দ্রুত 


পদে অগ্রসর হইয়া অকন্ধতীর মুখে জল সেচিতে লাগিল ! 
ও বরদাঁককে চামর লইয়া ছুলখইতে বলিল | বরদাঁকণ্ঠ যন্ত্রের 
মত চাঁমর লইলেন ও যেন যন্ত্র স্বরূপ ছুলাইতে লাগিলেন | 
কতক্ষণের পর অকন্ধতীর চেতনা হইলে তিনি কাঁতর আতনাঁদে 
বলিলেন | “আমায় রক্ষা কর যাঁরিও না । না না আঁম। হইতে 
উহ? হুইবে না ॥ আমি কখনই জাতি ত্যাগ করিব না । নরাঁধম 
গঞ্জালিস দূর হও । আমি শ্রেচ্ছ ধর্ম অবলম্বন করিব না 1” 

অকন্ধতীকে উন্ম প্রায় দেখিয়া গোবিন্দ নিতান্ত কাতর 
হরে বলিল । “হা বিধাঁতঃ এ ছুঃখিনীর মন এক কালে ব্যবচ্ছিন্ন 
হইয়াছে! এ দিবা ব্রাত্রি কেবল সেই দুীচার অন্নুপরাঁমকে 
ভয় করিতেছে? অকন্ধাতি ! কেন অকারণ ভীত হও | অনুপ- 
রাম এখানে নীই । এ আমি তোমার পুন্ত্র গ্লোবিন্দ, আর এ 
দেখ তৌমাঁরই বরদীকণ্ঠ 1” 

বরদাঁর প্রতি । “বরদাঁকণ্ঠ অকন্ধতীকে শান্ত কর । কথা! কও 1” 

এতক্ষণে যেন বরদাঁর চমক ভাঙ্গিল | ব্যস্ত হইয়া অকন্ধতীর 
পার্খে জানু পাতিয়া বসিলেন ও তাঁহার বাম বাহুতে হাত 
দিয়া বলিলেন 1 “অকন্ধতি চিস্তিভ হইও না, এ আমি তোঁমাঁ- 
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রই বরদা, চাহিয়। দেখ, কোন চিন্তা নাই | দেখ বরদ! ভৌধার 
নেবা করিতেছে । উঠ একবাঁর চাহিয়া আমার চিন্তা দুর কর, 
আমি নিতীন্ত অসুস্থ হইতেছি।” কত ডাকের পর অকন্ধতী 
একবার অভি কে অতুল্য উদ্ভমে চাঁহিলেন | অমনি বরদা- 
কঠের প্রেমময় নেত্র গিলিল | আহা যেন মন্ত্পূত পুনজ- 
বিতের ন্যায় ব্যস্তে গীত্রোখান করিলেন ও ব্য হইয়া 
বলিলেন । “কেও বরদীকণ্ঠ ! আমারই বরদশক্। আমার 
হৃদয় বল্লভ। আমার রক্ষক । আমার ভ্রাতা । আহা নিপদের 
চর, আমার সম্পদের জ্যোতি আমার নেত্রের তাঁরা, 
শরীরের প্রণ 1 মনের ভাব! আমার মস্তকের কেশ। এস 
আমার ক্পনণকে প্রক্কতীর্থ সিদ্ধ কর 1” 

উন্মস্তা অকন্ধতী এই রূপে কতই বলিল, আঁহ1 তাহার 
পেষিত মন অনুপরীমের চিন্তা হইতে এক কাঁলে পরিত্রাণ 
পাইয়' কতই অশগ্রহে হস্তগত ধনকে লইয়া অনুমোদন করিতে 
লাগিল । বরদীকষ্ঠের মনের ভাঁব ভিন্ন প্রকার ছিল তিনি 
কেমন অন্যমনস্ক হইয়া এক এক বাঁর হস্ত নিপীড়ন করিয়া 
উত্তর দিতে লাগিলেন । গোবিন্দ উভয়ের বলাবিক্য প্রেমের 
গতি নিস্তত্ধে লক্ষ করিতে লাগিল ও মনে মনে ঈশ্বর নিকটে 
প্রার্থনা করিতে লীগিল, থেন ইহাঁদের মিলন হয় । আহা দে 
যুগল দেখিলে শক্রর পর্যন্ত যন গলিয়। যাইত, তা গোবিন্দের 
কি! গৃহস্থ দ্রব্য সামগ্রী যেন সায় দিয়া উভয়কে উৎদাহ 
দিতে লাগিল । অকন্ধতী গ্রতিবাঁর নিষ্সীন়নে অধিকতর উ্র 
হইয়া প্রেমভাঁবে নিযুক্ত হইলেন । অন্যমনস্ক বরদণও করণে 
প্রেমের অসহ্য বলকে স্বীকার করিলেন ও মন হইতে কিছু- 
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ক্ষণের জন্য সকল চিন্তা! বহিক্ষত করিলেন | বেন চিস্তীগুলি 
ভয়ে ও লঙ্জীয় তাঁহীর চক্ষের কোণে লুকাইল। একটু বল 
শিথিল হইলেই অমনি আঁপনাদিগের স্বীভাবিক বেগে উদ্দিত 
হইয়া বরদাকে মথিতে লাগিল । অতীব বেদনায় বরদা অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গ ইতস্তত সঞ্চালন করিতে লাশিলেন, যেন এক অঙ্গে 
নিমেষ মত্রও নে তীব্রষন্ত্রণা সম্ধ করিতে অক্ষম হওয়ায় অপর 
অঙ্গ সেযন্ত্রণীর অধীন করিলেন | আবার ক্ষণেকে সেটিও 
শ্রীস্ত হইলে অপর একটিকে তাহার বলের সম্মুখীন করিলেন । 
কিন্ত কতক্ষণ এ রূপে চলে । বেদনার তীব্রতায় অতি অণ্প 
কালের মধ্যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ব্যথিত হইয়া নিতান্ত অবনন্ন 
হইল ! আবার সে অবস্থা হইতে স্বভাব গাইবাঁর পুর্বেই আবার 
বেদনার বলে নিয়োজিত হওয়াতে বরদা এককালে অস্থির হই- 
লেন, কিন্ত সে মানসিক যাঁতনা কি অণ্পে দূর হয়! আহা! 
অর্সের রৌগের ওষধ আছে । অন্যমনস্ক হইলে, অপর কর্মে 
দৃ-শিবেশে নিযুক্ত হইলে, লোকে বিস্মৃত হয় ; অচেতন হই-, 
লেও যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পায় ; কিন্ত হাঁয়! এ কঠিন অসন্ভ 
মনের যাঁতনাঁর শেষ নাই৷ ইহা হইতে ত্রাণ নীই | গুপ্ত হই- 
লেও ইহা মনকে ছাড়ে না। ইহা যেন ছু এটিলীর মত 
ধরিয়া থাঁকে। যত কেন চেষ্টা পাঁও না, যত কেন বলে টান 
না, মে আপন মনে উদর পুর্ভি করিতেছে ! শুনে না, কিছুই 
মানে না, কেবল শৌণিত শুধিতেছে ; আকর্ষণে বরৎ বেদ- 
নার বুদ্ধি পায়। পঞ্চম-পাতকীরও যেন সে কষ্ট না হয়। সেই 
ইহা কিছু পরিমাণে জানে, যে ইহার স্বাদ পাইয়াছে। এ 
যাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছে, সে জনমের মত নষ্ট হইয়াঁছে। 
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তাঁহাঁর মুখে একটী অলোপী চিছু রাখিয়া! গিয়াছে। যাঁকে 
একবারমীত্র স্পর্শ করিয়াছে, তাহণর পরমাঘুর অর্ধেক গ্রীস 
করিয়াছে । আহ]! তাহাকে মৃত্যুর পথে অনেক অগ্রসর 
করিয়াছে ৷ ভীহাঁকে ইহলোক হইতে শীত্র যাত্রা করিতে হই- 
য়াছে। বিকট রোগে মনুষ্যের শরীর জর্জরিত হয় বটে, কিন্ত 
রোগ শীস্তি হইলেই আবার ক্রমে সে স্বভাঁবকে পায় । কিন্ত 
মনের বেদনা ! আঃ, চিন্তা করিতে ভয় হয়। মনের চিন্ত। 
বলীকে ক্ষীণবল করে৷ জন্মের মত তাহার বল তাঁহ'কে ত্য 
করে। রূপ যায়, আর আসে না শরীর আান হয় ॥ সুবুদ্ধি, 
অশচাঁতুত্বা হয়৷ পণ্ডিত, অকর্মণ্য জড়পদার্থ হয় । হয় ত তীহা'র 
যাবজ্জীবনের উপার্জিত জ্বান লোপ পায় ও কেবল জ্ঞানহীন 
বাঁতুল হইয়া জনসমীজে দয়াল্পদ হইয়া থাঁকে। কে জানে 
যে, এই খলেই তীহাঁর শেষ | দে পীপ-চিন্তাই জানে, কৰে 
তাহার চিত্রিত বলীকে ত্যাগ করিবে? পরলোকেও কি চিন্তা 
নিকপাঁয় বলীকে ছাঁড়িবে না? একবার বরদকণ্ঠের শরীরে 
প্রবেশ করিয়াছে, বজুকীটের মত তাঁহার হৃদয়ে বসিয়া হাদ- 
য়কে চর্বণ করিতেছে । আনন্দ-সাঁগরে মগ্ন হইয়াঁও বিষবোঁধ 
হইতেছে! আমোদ মত্ততার মত হইয়াছে । ক্ষণমাঁত্র অবিভূত 
রাখে পরন্ত চেতনা অবকাঁশ পণইলেই উদ্দিত হয় | আহা ! রাহু- 
গ্রস্ত হইয়াই উদ্দিত হয়। অকন্ধতীর ৫রেম-জ্যোৎন্বায় থাঁকি- 
যাও বরদাঁর মন কাঁদিল। তাহার পঠিত বিদ্যায় কৌন ফল 
দেখিল না । কখন কখন একবাঁর বিদ্যুতের মত স্বাভাবিক 
তেজে দেখা দ্রিভেছে, যনকে শীস্ত হইতে বলিতেছে, কিন্ত 
অব্যবহিত পরেই আবার ঘনমেধারৃত গগনের ন্যায় তমসে 
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শ্বাচ্ছন্ন করিতেছে ! তন্ডিভের অসমজ্যোঁতিত্তে কেবল্খনকটন্থ 
আগতপ্রায় ঘোরতর অগাধ অন্ধকার স্থবিরা ভীষণ বিভী- 
ধিকা মূর্তিগুলি দেখাইতেছে ! আহা ! সে চপলা জ্ভান্া- 
লোকের অপেক্ষা চিরকীল অন্ধকারে থাকা ভাল, তাতে 
বিচ্ছেদের পরিবর্ধিত কউ সন্য করিতে হয় না । যে অকন্ধতীর 
নয়নের কটাক্ষে বরদাঁকগ বৈকুঠসুখ বোধ করিতেন, এবে 
আর তীহার সে ভাব নাই! অকন্কতীর প্রীতিবাক্কে ভীহার 
মনের কউ আরও জুলিয়! উঠিতেছে। কি ভাঁবিতেছেন, কেনই 
বা ভীবিতেছেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না । কতই চেষ্টা 
পাঁইতেছেন যে, জ্ঞানে চিন্তা দুর করেন, কিন্ত কর সাধ্য? 
গৌবিন্দ বরদ্রার কম্পিত ক, ঘন নিঃশ্বীস, অশ্রভীষিত নেত্র 
দেখিয়াই যুঝিল | বরদাকষ্ঠকে বিশেষ জানিত | ভাহার সকল 
বিষয়ে ব্যগ্রতা জানিত 1 ভীহাঁর পিতার সহিত কখোপকথনও 
মব স্বকর্ণে শুনিয়াছিল। কিছু ক্ষণ অবাধে আপনার পথে 
ধাইতে দিল । অকন্ধতীকেও ইঙ্গিতে কথা কহিতে নিষেধ 
করিল। বরদ প্রায় এক দণ্ড নিস্পন্দ হইয়া অকন্ধতীর হস্তে 
প্রাণহীন হস্ত রাখিয়া উন্মীলিত নয়নে রহিলেন। কিছু ক্ষণ 
পরে গোবিন্দ বুঝিল, চিন্তা এক্ষণকার মত যথানাঁধ্য কষ্ট 
দিয়াছে! আর সহিষ্ণু, পীত্রাভীবে ক্ষণেকের জন্য ছান্ডি- 
যাছে। আবার পুনজশবিত মন পাইলেই আসিবে, হায়! 
যদি না ছাঁড়িত, ভবে হয়ত ছুভখগয বরদাঁকঠ আত্ম প্রীণদাঁনে 
পরিত্রাণ পাইতেন। কিন্ত চিন্তা কি নিষ্ঠ:র 1 মনকে পুনর্ধার বল- 
সংগ্রহ করিতে দিল 1 আবার দ্বিগুণ বলে আক্রমণ করিবে, 
গোঁবিন্দ সময় ধুঝিয়া বরদীর বানু ধরিয়া বলিল “বরদ্শকঠ 
( ৩২ ) 
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চিন্তায় অভিভূত থাকিয়া নিষ্পৃহ থাকিলে কিছু সিদ্ধ হইবে 
| বৃথা কেন সময় নউ কর । এক্ষণকাঁর উপায় দেখ । আর 
স্রীলোকের যত অচেতন হইয়া থাঁকিও না। মনের ভীৰ 
প্রকীশ কর। দেখি যদি উপায় থাঁকে ত চেষ্টা পাই! তুঘি 
পত্তিত, দর্ধদা বলিতে থে বিপদে স্থিরবুদ্ধি থাকাই বিষ্্যাভ্যা- 
ঘের একমাত্র লীভ | বীর হুইয়া কেন কাঁপুকষের মত আঁচ- 
রণ কর" 
বরদা বলিল । “গোবিন্দ আমি সঙ্কটে পড়িয়াছি | আমর 
পিতার জন্য চিন্তা হইতেছে । অকন্ধততীর জন্যও চিন্তা হই- 
তেছে। আমি অকন্ধতীর প্রেমে বদ্ধ হইয়াছি। আমার 
পিতীর নিকটও বদ্ধ আছি। আঁমি অকন্ধতীকে ছাঁড়িতে 
পরিব না । আমি পিতাঁকেও ছ'ঁভিতে পারিব না। আঁমি 
অকন্ধতী ত্যাগে সংজ্ঞাহীন হুইব । আঁমি পিতৃবিচ্ছেদে অজ্ঞান 
হইব । আমি পিতার আঁজ্ঞার অমত কর্ম করিতে কষ্ট পাই. 
তেছি। আমি পিতার আদেশ পালনে কষ্ট পাইব । আমার 
এ দিকে ধর্মলেশপ ভয়, আহা ! ধিনি আমায় বাঁলককাঁল অবধি 
গীলন করিয়াছেন 1 আমীয় জড় মাৎসপিতীবস্থা হইতে লচে- 
তন জ্ঞাতী করিয়াছেন । আমি প্রতিক্ষণেই তীহার দয়ার 
ছায়ায় পৌধিত হইয়াছি। তিনি আমার সুখসম্পাদনীশীয়ি 
কত কষ্ট করিয়ণছেন ও এক্ষণেও নেই উদ্দেশেই এক প্রকার 
ধর্ম বিকদ্ধ কর্ম করিতে প্রস্তুত! কি অনীম স্রেহ, কি অনির্বচনীয় 
(প্রম ! আঃ কি বিষম মায়া, কি অনুপয দয়। ! আমার জন্যই 
উহার এভ যত্্। কিন্তু আমি কিমুঢ় | কি উম্মত, আমার 
. ইচন্য হইতেছে না যে, আমার মঙ্রলেচ্ছায় এতদূর পর্যন্ত 
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শ্বীকাঁর করিতেছে, সেই শ্রেষ্ঠ গুকর বাক্য অবহেলন করি- 
তোছি। আমিকি নরাধম ! গোবিন্দ আমার পাঁপের প্রায় 
শ্চিত্ত লাই । কিন্ত অকন্ধতীকেই বা কি বলিয়া! ত্যাগ করি 
দে অনাথা দুঃখিনী আমাকে একমাত্র আশ্রয় জানিরণছে। 
আমাকে তাহার মন সমর্পণ করিয়াছে ! এক দণ্ড না! দেখিলে 
সে মুচ্ছিতা হয়! রাজ্যত্রষ্ট, দেশবহিক্ষৃত, কুটুন্বত্যক্ত, রাত" 
বঞ্চিত, ধর্মলোপ ভীত, নির্দয়াচরণকম্পিত, প্রেষকবলিত, 
সর্বৎশে বর্জিত । তীহাঁর আমি একমীত্র জীবনোঁপীঁয়, কি 
করিয়া ত্যাগ করি | নে যে নিতীত্ত আমা বই আর জনে না! 
তীহাঁর আর কেহ নাই যে অসময়ে খুখে জল দেয়, আহা এ 
দেখ বিষ মুখ । অকন্ধতি আমি ভৌমণরই 1” 

অকন্ধতী অমনি কাঁতর হইয়া! বরদাকগের কণ হস্ত দ্বাঁর। 
ঘেরিল অর বাম্পীকুলিত লোঁচনে গদ গদ আরে বলিল । “বর- 
দাকঠ আমি তোঁমীরই | কিন্তু অমর জন্য তোমার পিতাঁকে 
কষ্ট করিও ন। 1 আমি সকল হিতে পার্টি, সহ্িব 1” 

অকন্ধতীর খেদে ক্রেশখ হইল, তীহণর মুখের কথা মুখেই 
রহিল। কিছুই শোনা গেল না, কেবল গলার অস্ফ.ট বাক্যো- 
চ্চারণ আয়াসের ঘর্ঘর মাত্র । আহা! নিক্ষলঙ্্ বক্ষ দিয়া অশ্রু- 
ধারা বহিতে লাগিল । অকন্ধতীর উর্দদদৃর্টি মুখকমল যেন 
অপগ্রণবিত হইল 1 বরদ নীরবে তাহা দেখিলেন ! তীহাঁর প্রেম 
প্রবাহ বছিল। তরঙ্গে সকল চিন্তা দুরীক্কত হুইল ! তখন বর- 
দার মনে আর কিছুই নীই, কেবল অকন্ধতীর প্রেম । প্রেমের 
বশীভূত হইলেন । অমনি লাফাঁইয়া উঠিলেন ৷ বলিলেন “গে- 
বিন্দ চল তুমি ধদি আমার প্রেষে প্রেমিক হওঃ চল অকন্ধতীকে 
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লইয়া এ স্থল হইতে পলায়ন করি! আর আমি এখানে 
থাঁকিব না| এক্ষণেই এ স্থান ত্যাগ করিব 1” 

গোবিন্দ বলিল 1 “আমি তোমার যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, 
তখহে এক্ষদেই এ স্থান ত্যাগ করা শ্রেয় । আর চিন্তায় প্রয়ো- 
জন নীই 7” 

বরদশকণ্ঠ অকন্ধতীর হস্ত ধরিয়া গীত্রোখীন করিলেন । 
গোবিন্দ তীহাদিগের পশ্ঠৎ্বর্তী হইল | তিন জনে গোঁষ্ঠ 
হইতে বাহিরে আইলেন । কেহই দেখিল না 1 মাঠ পার হুই- 
লেন | কাহাকেই লক্ষ্য হইল না! মখঠ পর হইলে গোবিন্দ 
বলিল । "এখন কৌথাঁয় যাইবে স্থির করিয়াঁছ, সম্মুখ সন্ধ্যাঁয় 
কোন স্থীনে আশ্রয় লওয়া কর্তব্য | নিভৃত স্থান সকল অপেক্ষা 
ভীল 1 করতীমহীাশয় না জানিতে পারেন ।” 

বরদাী বলিল 1 “গোবিন্দ আমিও নিতীত্ত অচেতন হইয়াঁছি, 
আমার অৎজ্ঞীমাত্র নাই, আঁমি কিছুই জানি না কৌথায় 
যাইব 1 কি রূপে ব্রীত্রি কাঁটাইব | তুমি কোঁন উপায় স্থির 
কর। কিন্ত এ স্থীন হইতে অতিশীঘ্রেই পলণইতে হইবে | মহাঁ- 
রাজ মাঁনসিৎহের নিকট যতদিন ন1 পৌঁছিতেছি, তত দিন 
নিশ্চিন্ত হইতে পখরিব না। পথে কেহ দেখিলে, কি জানি 
কাঁহাঁর মনে কি আছে । অনুপরাম ও গঞ্জবলিনের লৌকবল 
যথেষ্ট । তৃমি যাহা করিবীর হয় কর?” 

গৌবিন্দ বলিল ? “চল মেঘনার পশ্চিম মোহনণর তীরে 
বনের ধারে দ্বারিকেশ্বর "মহণদেবের মুন্দিরে আজ রাত্রি কাটা- 
ইব, পরে কল্য প্রথতে পার হইয়া পলায়নের. উপায় দেখিব 1? 

অকন্ধত্ভী বলিল 1 “সেটি নির্ভন স্থান বটে, পে দিকে কেহ 
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যাঁয় না। আমিও সেথায় পাচ রাত্র কাঁটাইয়ণছি, সেখানে 
দিবাভাগেও কেহ বায় না । কিন্ত সেখাঁনে যাইতে হইলে একটু 
দ্রতবেগে বাইতে হইবে | সন্ধ্যার পুর্বে বল পাঁর হওয়া উচিত 1৮ 

বরদা বলিল । “তবে বেগে চল, আমি প্রস্তুত আছি ! 
তুমি ধাইতে পীরিবে ত?” 

সকলে চলিল, অকন্ধতী বলিল | «“কেনইবা পারিব না । 
না পীারিলেই বা রক্ষা টক” 

গোবিন্দ বলিল 1 “সন্ধ্যার পর বন দিয়! যাঁওয়া বড় ড় সি 
মত নহে ! তাঁতে আবার জ্রীলৌক সঙ্গে । বনে ফিরিক্গি- 
দিগের যে দৌরাত্ম্য 1” 

বরদ1 বলিল £ “এ বনে দস্্যুরা থাকিয়া কি লবভ পধয় ? 
এখনে ত জন সমাগম কদীচ হয় না” 

গৌবিন্দ বলিল | “তাহারা এই বনের মধ্যে ছে+ট ছেণট 
দিব্য গুপ্ত ঘর করিয়া বস করিতেছে । সমুদ্র নিকট ও মোহা- 
নর তীরে তাহণদিগের ডিঙ্গি চাঁলনের সুবিধা হয় । তাহারা 
কিছু ঠীঙ্ীইবাঁর অঁশে বনে বেড়ীয় না, ভাঙ্গা তাহাদিগের 
এলাকা নহে । কিন্ত যদি গতায়ীতে পথে দেখে, তবে সি 
ছখড়িবে না 1” 

বরদা বলিল । "অকন্ধতি তুমি এই দস্যু সমাকীর্ণ বনে কি 
রূপে যাতায়াত করিতে ও বলিতেছ কএক দিন দেবালয়ে বস 
করিয়াছিলে । তোমাঁর কি কিছু ভয় হয় নাই?” 

অকন্ধতী বলিল | “আমি বেলা এক প্রহরের পূর্বে অগম্য 
বল দিয় লুকাইয়। সতর্কে বাইতাঁম। কোঁন লোক শব্দ পাই- 
লেই অমনি ঝোপের ভিতর নিশ্বাস ধরিয়া লুক ইয়! যত ক্ষণ না 
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চতৃর্দিক নিঃশব্দ হইত, তত ক্ষণ আমি বনের পওডর মত ঘাঁসে 
পড়িয়া থাঁকিতাম | কিন্ত একদিন বড়ই বিপদ হইয়া ছিল ।” 

বরদা বালল 1 “কি কেন দস্ুযুর হস্তে পঁড়িয়ধাছিলে ? 1” 

অকন্ধতী বলিল | “ন! ভাহাঁরা আমাকে দেখে নাই, কিন্ত 
আমি ভীহাঁদের নিকটে দেখিলাম, অমনি একটি গাছের অস্তু- 
রালে দীড়াইলায । ভূর্ভাগ্য পাঁপেরা সেই গাছের নিকটে 
বসিল 1 আমি একেবারে কান্ঠবৎ হইলাম । প্রতি যুহর্তেই 
ভাবিলাষ, বুঝি তাহারা আমায় দেখিয়] ধরে । কতক্ষণ এই 
যভে কাঁটাইলাম । তাঁহাদিগের কথ] বার্তীয় কুঝিলাম তাহারা 
সেই খানে কাহীর অপেক্ষায় অবস্থান করিতেছে, আমি অনেক 
ক্ষণ সেখানে সেভীবে দীড়াইতে ভয় পাইলাম ! ভাঁবিলীম 
কির্ূপে পরিত্রাণ পাই । কিছুই উপায় দেখিলীম ন1। পালা- 
ইবাঁরও সুবিধা বুঝিলীম না! অনেক চিন্তিয়া ইতস্তত দেখি. 
লাম ! কৌন উদ্দেশ্য ছিল নাঁ। টৈব্যের কর্ম | নিকটে রাশি- 
কৃত পাশ দেখিলাম । আপনশর অঞ্চল করিয়া পাশ গুলি 
উঠাঁইলাম। নিকট হইতে কতক গুলি বড় বড় কাঁকর উঠাই- 
লাম । এই সব লইয়! অতি সাবধানে গাছে উঠিলাম | ডাল 
বাহিয়! ষে ডালের নীচে তাহারা বনিয়ীছিল তাহার উপর 
যাইয়া কিছু পাশ ফেলিলাম ও তাহারই অব্যবহিত পরে কতক 
গুলি কীকর ছড়াইয়া দিলাম ! গাছের ভালটিতে দড়াইয়! 
উপরের ডাঁলটি ধরিয়া সজোরে নড়িলখম ! নীচের লোক 
গুলির মাথার. পাশ ও কাঁকর পড়ায় তাহারা ভীত হইয়া 
উঠিল, উর্দা দৃষ্টি করিল । পশশে চক্ষু অন্ধ হইল। নিবিড় 
জনশ্খুন্য বনে সাঁয়ং কালের পুর্বে এজপ অননুভবনীয় ব্যাপারে 
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সাহারা অভিভূত হইল। কঙ্কর পাতে ভাহার্দগের ভয় 
দ্বিগুণ হুইল । আবার গাছের ডাঁল নাড়ায় আরও আত্রীত্ত 
হইয়াকে কৌন দিকে পলাইল, তাহার হিসাঁব নাই! কেহ 
সাহস করিয়া! পশ্চাতে চীহিয়! তর্বীবধারণে সমর্থ হইল না! 
তাহাদিগকে পলায়ন তৎপর দেখিয়া আমার উৎসাহ হইল । 
আঁমি আরও পাঁশ বিক্ষেপ করিলাম। কল্করে চতৃর্দিক ছাইয়া 
ফেলিলাম, আঁর বিকট ভরে শীখাঁটি ছুলাইতে লাগিলাম। 
দুর্ভাগ্য বশত তাহাণদিগের পলায়ন অব্যবহিত পরে সেই 
স্থানে আবার ছুটি লোক আসিল! তাহারা পুর্ব আগত লোক 
দিগকে পলায়ন তৎপর দেখিয়া উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিল! 
কিন্ত পলায়িতদিগের নিকট কিছু স্পন্ট উত্তর পাইল না । 
“গাছের উপ'র কি' এই শুনিয়া উপরে দৃষ্টি করিতে, যেমন মুখ 
উঠাইবে। আমার অস্তরাতা শুকীইল, আমি একবার* ইউদে- 
বতাঁকে ম্মরণ করিলীম 1 আমর বিছ্যুৎবেগে মনে উদয় হইল 
অমনি অঞ্চলের পণশ ছড়াইলাম । চতুর্দিকে পাঁশে অন্ধকার ॥ 
তাহাঁদিখের উর্ধা মুখে পীশ পড়াঁয় তাহারা ব্যস্তে চক্ষুকদ্ধ 
করিল, চক্ষুষ ণতনায় নিতীস্ত কাতর হইল । আমি অমনি কীঁকর 
ছড়াইলীম । আঁর অতি বিষম বলে শাখা দুলাইতে লাগিলাম 1” 

একজন বলিল । “গাছে মানুষের মত অবয়ব দেখিলাম, 
বোঁধ হয় কোন দুষ্ট বুদ্ধির কর্ম 1” 

অপরটী বলিল । «না আমি তাহার কেবল পা দেখিরাছি, 
সেটা প্রায় সাড়েসতের হাত লন্ব! । চল পালাই 7 

প্রথম বক্তা বলিল । “না আমার বোধ হয় কোন গ্রাম্য 
দু বালকের কর্ম ।” 


হও বঙ্গাধিপ-পরাজয় । 


আনি আখ্রক্ষা ভয়ে আরও পাঁশ ফেলিলম ও কন্কর 
ছুডাইতে লাগিলাম ! গাছের ডাঁলটি জোরে নাডিলাম । 
ভাহদিগের গায়ে কীকর লাগিল ॥ প্রথম লোঁকচী বলিল! 
“ভুতের টিল তো গায়ে লাগে না, এ মানুষের কর্ম' 1” 

অমি ভয়ে আরও পীশ /ছড়াইলাম । ও অতি বেগে গাছ 
নখড়িলাঁম | আমার বলে জাঁলটী ভাঙ্ষিল। আমি ভয়ানক 
শকে সেই শাঁখা সহিত ভূমে পড়িলাম। নীচের লোক ছুটী 
অচেতন হইয়া পলাইল। একবারও পশ্চাতে তর্তীবধারণে 
চাহিল না; আমি ভীঁহাদিগের চনত্কতি সুযোগে আপন 
রক্ষা পাইয়া দৈব প্রশংসা করিলাম 1” 

বরদ1 বলিল “এ সব বিপদ পূর্ণ স্থানে যাওয়া ভোমখর 
উচিত নয় |” 

গেধবিন্দ বলিল | «না যাইয়ই ব1 কি করেন ।” 

ইহাদিগের কথোপকথনে পথশ্রম বোধ হইল না ! দ্বারি- 
কেশ্বর মহাদেবের মন্দীর নিকটবর্তী নিবিড় বনে পেছিল। 
ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। চতুর্দিকের পক্ষী কল্লোল বৃদ্ধি 
হইতে লাগিল ! সমুদ্রকুলবাসী বকচয় উচ্ছৃতর শাখা আশ্রয় 
করিয়া বসিল। অন্ধকার বৃদ্ধি হইল । আর স্পষ্ট কিছুই দেখা 
যায়না । 


পাল পপি ৯ সপ পপর - ০ 


দশম অধ্যায় | 
এবমে রণে শত্ুক্লাগিমদ্ো মহার্ণবে পরতিমন্তকে বা” 


এদিকে বৈষ্বনীথ অস্তঃপুর হইতে প্রভ্যগিমন করিয়া, 
বাছিরে বরদণকণ্ঠকে ন? দেখিয়া কিছু চিন্তিত হইলেন । অণ্পে 
জন্পে বহির্ধীর পর্যস্ত আসিয়া কাহার দেখা ন! পাওয়ায় 
গথে আনিয়া উপাস্থিত হইলেন | বেলা ছুই তিন দণ্ড কাঁল আছে। 
কিছুক্ষণ সেইখানে দড়াইয়া অস্ত গাছের তলে মাছুরের উপর 
বসিলেন | মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন | “বুঝি গৌবিন্ম 
অকন্ধতীকে বহিক্কৃত করিয়া দিল ৷ মে অনাথা বালা কৌঁধা- 
রই বা আশ্রয় লইল | হয় ত গঞ্জালিসের দাঁসদলে তাহাকে 
বন্দী করিয়া লইয়া গেল £ বৈগ্ভনীখের মনে অকন্ধতী'র প্রতি 
বিশেষ বতু ছিল 1 কেবল লৌঁকাঁপবাঁদ ভয়ে তিনি প্রকাশ্যে 
বৈরাগ্য দেখাইতেন । ভীবিলেন, “বরদা বোঁধ হয় রাখভরে 
আপনধর ঘরে শিয়াছে। অকন্ধতীকে বিদীয় করিয়া দিলে 
তাহার কিছু দিন কষ্ট থাকিবে, পরে নয়নের অতীত হইলেই” 
ভাঁবিলেন, "ম্বৃতিপথ অতিক্রম করিবে ॥ আবার তাঁবিলেন, 
“বোধ হয় গোবিন্দ এ কাঁল-সন্ধ্যার সময় কখনই অকন্ধতীকে 
বহিষ্কৃত করিবে নাঃ কল্য প্রীতেই অকন্ধতী স্থানাত্তরিত 
হইবে । গোবিন্দ কিছু নিতান্ত অবিবেচক নহে, এ অসময়ে 
কখনই একাকিনী তাহাকে দস্ুহস্তে অর্পণ করিবে না) সাহাঁ- 
বীজ হইতে বা কি সমাচার আসিবে । বোধ হয় পণ্ডিতেরা 
অবশ্য অকন্ধতীকে আশশুয় দিতে বলিবে । কেনই বাঁ ভীহীকে 

( ৩৩ ) 
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ত্যাগ করিব | সে অনাথীর কি দোষ । আবার ভীহাঁর মনে 
বরদাঁক্ঠের অকন্ধতীর প্রতি দৃঢ়তর প্রেমের কথা উঠিল । 
তিনি অকন্ধতীর সচ্চরিত্রে সন্দেহ করিলেন । ভাঁবিলেন “সে 
কুটিলার জন্য আমার সাহাবাঁজে লৌক পাঠান অন্যায় হই- 
য়াছে | সে চাতুরী জানে | বরদাঁকে ছলনা করিয়া বশীভূত 
করিপ়ণছে ! বরদা কখনই আমার সমক্ষে এরূপ উত্তর করে 
নাই! অগ্ত নিতান্ত দু্টবুদ্ধির মত ব্যবহার করিয়াছে! অৰ- 
কভীর সর্ষে তাহার মিলনে ভীহাঁর সুখোদয় সম্ভব নহে। 
আমি কখনই উভয়কে মিলিতে দিব না! অকন্ধতীকে স্থানা- 
স্তর করিব, বরদীকে সর্বদা শানে রাখিব ! দুই ভিন দিনের 
মধ্যে আপনি লাহীবাজে যাইয়া বরদণশর জন্য একটী পাত্রী 
স্থির করিয়! অনিব | শীদ্রে বরদখর বিবাহ দিব |' আবার ভাবি- 
লেন, “যদি বলপুর্বক বরদর ইচ্ছীর বিপক্ষে তাহার বিবাহ দিই, 
তবে ত বরদা জন্মের মত দুঃখী হইবে ।' বৈষ্ভনীথ একবার 
স্বভাব নিবন্ধন পুত্রবাৎ্সল্যে কাতর হইলেন, আবার অকন্ধ- 
তীর দুঃখে নিতীন্ত অস্থির হইলেন । পরক্ষণেই আবার সীহ- 
ফ্লীরে বরদীর অসম্ধ বাক্যগুলি তীহাঁর মনে উঠিল | তিনি 
রৌষে জুলিয়া উঠিলেন। কিছুক্ষণ পরে একজন দাস আসিয়া 
তাহাকে একটি হু'কা দিতে তিনি তীহাঁকে গোঁবিন্দকে ডাঁকিতে 
বলিলেন । সেটী “যে আজ্ঞা” বলিয়া বিদায় হইল ! বৈষ্ঠনাঁথ 
তমাক খাইতে খাইতে একবার বহির্থীর দেশে ও একবার 
অশ্বদ্থ বৃক্ষের তলায় পদচালন করিতে লাগিলেন 3 তাঁহার মন 
নিতাত্ত চিন্তায় আকুলিত হুইল । চিন্তায় নিমগ্স বৈদ্কানাঁথ 
পদচাঁলন করিতে লাগিলেন । ভ্রমে হুূর্যদেব অস্তগত হইলেন! 
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সন্ধ্যাদেবী দর্শন দিলেন বৈষ্ঘনীথ কিছুই লক্ষ করিলেন না? 
খাঠ হইতে গোপাল ঘরে রাখিয়া রাখালেরা ভীহার বাঁটীতে 
সাচার দিতে আইল । বৈগ্বনীথকে কুশল সমাচার দিল | 
বৈদ্যনণথ অচেতনে “আচ্ছা” বলিয়। বিদায় দিলেন | সায়ংদীপ 
জ্বালা হইল। অন্তঃপুরে শঙ্তধ্বনি হইল ! একজন মহিল! 
রি দীপ লইয়া অশ্ব তলাঁয় রাখিয়া নমস্কীর করিল ও 

যৎশত্ বাঁজাইয়া গেল বৈদ্যনীথ এ সকল চক্ষে দেখিলেন, 
রর মনে ইহা স্পর্শও করিল না। দিনাস্তরে তিনি পাল 
ফিরিবার স্বাদ পাইলে স্বয়ং গোষ্ঠে ধাইতেন ও গাভীদিগ্কে 
প্রণধম করিয়া আসিতেন ! একবার অশ্বখ গাছকেও প্রণবম 
কারিতেন ! অদ্য সে সকল নিত্যক্রিয়া কিছুই হইল না। কিছু- 
ক্ষণ পরে একজন লৌক আসিয়া বলিল “মহাশয় সন্ধ্যার, 
উদ্যোগ হইয়াছে, চলুন, আতিক ককন?” বৈদ্যনাথ যেন কাষ্ঠ 
পুত্তলিকার মত তাহার অনুসরণ করিলেন | সন্ধ্যার ঘরে 
প্রবেশ করালেন । আসনে বসিলেন ! আচমনও করিলেন । 
কিন্ত মীর্জনার সময় তাহার মন স্থির হইল না! তিনি চির- 
পরিচিত মন্ত্র সব বিস্বৃত হইলেন । পুনর্ধার আচমন করিলেন | 
আবার আসন পরিবর্তন করিয়া সংযত হইয়া! বসিলেন, কিন্ত 
চিত্তচাঞ্চল্য বশত সকল মন্ত্র স্ৃতিপথে আইল না; অমনি 
যথাসাধ্য গীয়ত্রী জপ' কাঁরিলেন । যত সত্বর সন্ধ্যা কীর্ষ সমা- 
গন করিতে মানস করিয়াছিলেন, মনের বিকাঁর বশত প্রীত্য- 
হিক সময়ের তিনগুণ অধিক কাঁল অতীত হইল, তথাপি সুশৃ- 
বলে সন্ধ্যাকার্য সম্পন্ন হইল না। পরে পুকষপরম্পরাগন্ড 
নিয়ম মতে অস্ত্র শম্ত্রাদ্দির আরতি করিয়। আপনর বসিবতনর 
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ঘরে গিয়া বসিলেন] একজন দাসকে ভাঁকিয়। গোবিন্দের 
সমাঁচার জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ সে বলিল । “মহাশয়, আপনি 
সনাতনকে গোবিন্দ মহাশয়কে ডীকিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, 
কিন্ত সে তীহাঁর দেখ] পায় নাই! গোয়ণল ও নুতন বাঁগাঁন 
খুঁজিয়! অসিয়াছে | গ্রামে তত্ব লইতে গিয়াছে 1৮ 

পরেই দেওয়ানজি কতকগুলি কাগজপত্র লইয়। আসিলে 
ভীহাঁকে “অদ্য কিছু দেখা হুইবে না” বলিয়া! বিদায় দিলেন 

গ্ষণেক পরেই ভজহরি আইল । বৈদ্যনাথ বলিল 1 “ভজ- 
হরি তোমার কি সমীর ?” 

ভজহরি বলিল | “মহাশয় অদ্য কেবল ছুই প্রহরের সময় 
'সুর্পনখা' কুপক ছাড়িয়া পটভরে মীক্ীজে যাত্রা করিল । চারি 
হাজার গাট টাকাই কাপড় ও একশত গাঁট রেশম আর দশ 
সিন্ধুক আফিম আপনার এই নৌকায় পাঠাইলাম। গঞ্জা- 
লিসের ভ্রাঁতার দুইশত গঁট সালকমীল এই জাহাজে গেল! 
চড়নদার বাহাম্ন জন। পাচ জনা মীন্দ্রাজে ধাইবে, বার জন 
বালেশ্বর, চার জন মহিশর, এগীর জন পুরী, বার জন কলিঙ্গ- 
পাঁটন, আর আট জন নীলাচলে যাইবে! ইহাতে জনও গেল!” 

বৈদ্যনাথ বলিলেন । “তবে ভূমি একবার গোঁন্ঠে গিয়া 
অৰন্ধতীকে এ সমাচীরটি দিয়া যাও ও গোবিন্দকে আমার 
নিকট পাঠাইও । যদি পথে দেখা হয় ত বলিয়। দিও যে, আমি 
যাহা করিতে আজ্ঞা দিয়শছিলাম, তাহা এক্ষণে যেন না করে; 
আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া অনুমতি অপেক্ষা করে)” 

ভজহুরি “ষে আজ্ঞা” বলিয়া বিদায় হয় এমন সময় বৈ 
নাথ বলিল। « “রস্তা" ফিরিয়াছে ?" 


 বঙ্গাধিপ-পরাজয় | ২৬৫. 


ভজহরি বলিল? “আজ্ঞা এই এক ঘণ্টা মাত্র ঘাটে আসি- 
য্নাছে । এখনও তাহা হইতে কেহ নামে নাই । আমি ছুইজনা 
চোঁপদার ও বার জনা পাইক তাহার রক্ষার্থে রাখিয়াছি ॥ 
গোঁবিন্দের অবর্তমানে কীহণকেও নরমিতে দিতে আপনার 
আঁদেশ নাই। কাল প্রাতে আপনার অবকাঁশ হয় ত একবার 
গোঁবিন্দের সঙ্গে যাইবেন ॥” 

বৈদ্যনশথ বলিলেন ! “ভাই ভাল 1” | 

ভজহরি বিদায় হইলে জনেক লোক আসিয়। বলিল, “মহাশয় 

গোবিন্দের সাক্ষাৎ পাইলাম না। তিনি কোথায় গিয়ীছেন, 
কেহই জানে না । বোধ হয় গ্রামে তহদিলে গিয়াছেন । হুৃতন 
বাগানে বলিয়া আসিয়ীছি,আইলেই তীহাঁকে পাঠাইয়। দিবে 1” 

বৈগ্ভনাথ বলিলেন । “তবে একবীর বরদীকে ডাকিয়া অন ।” 

লোঁকটি “বে আশজ্ঞা” বলিয়া চলিয়া গ্েল। বৈদ্ঘনাঁথ 
গাত্রোখীন করিয়া বহির্ঘীর পাঁর হইয়! গৌঁষ্ঠের দিকে চলি 
লেন! ক্রমে গৌষ্ঠে প্রবেশ করিলেন | অকন্ধতীর ঘরে প্রবেশ 
করিয়া অকন্ধতীকে ন] দেখিয়া গৌঁ্ঠস্থ কর্মচীরীগণকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন ॥ “অকন্ধতী কোথায় গেলেন ?” 

তীহাঁরা বলিল! “মহাশয় আমরা বলিতে পারি না। 
মাঠ হইতে আসা অবধি তীহীকে দেখি নাই 

বৈগ্ঘনাথ কিছু ক্ষণ তথায় অবস্থান করিলেন । প্রীয় এক 
দ কাল অকন্ধতীর প্রতীক্ষায় থাকিয়া অবশেষে গীত্রোখান 
করিলেন। ও তত্রত্য দাঁসগণকে বলিলেন যেন অকন্ধতী 
প্রত্যাগমন করিলেই তাঁহাকে সমাঁচার দেয় । 

রজনীর অন্ধকাঁরে একা মাঠ পীর হইয়া আমিতেছিলেন। 
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 ঈষদ্র দক্ষিণ বাযুসঞ্চণীরণে শরীর হচ্ছন্দ বোধ হইতে লারশিল! 
আহা বহু কাল উত্তর বাঁযুর পর ঈষদৃ দক্ষিণ বায়ু কি সুখকর ! 
পক্ষিগুলি অন্ধ হইয়া নিস্তব্ধে বৃক্ষশীখায় লুকাইয়! নিদ্রা 
দিতেছে । কদাঁচিৎ একটার পাখা নাড়াঁয় ঝটপট শব্দমাত্র 
বিজন মাঠের রম্য তপৌবনোপম বিশীম নষ করিতেছে! 
কখন কখন ঝিল্লীর তীক্ষ, সময়পরিমিত স্ফ,রন্‌ জগ ব্যাপি- 
তেছে, প্রতিধ্বনিতে শব্দ্বয়ের বিশ্রাম পুণ্পিতেছে ! বৈষ্- 
নাথের একতাঁন মনকে শব্দ আক্রম করিল । তীহার কর্ণকুহুর 
শব্দ, প্রতিশব্দে পুরিল 1 বৈস্তনীথ আপন চিন্তায় মগ্ন হইয়া 
কৌন দিকে ন] দেখিয়া গৌঁষ্ঠের মাঠ পাঁর হইলেন । উদ্িশ্ন- 
মানস থাকায় বরাবর মাঠ দিয়াই চলিলেন, গৌঁ্ঠ হইতে তীহাঁর 
সদর বাঁড়ি যাইবার পথ অতিক্রম করিয়] ক্রমান্বয়ে পশ্চিম 
মুখে মাঠ বাহিয়া চলিলেন ! ক্রযে চক্্রোদয় হইল । অর্ধো- 
দিত চক্র কিরণে মীঠ শৌছিল | দিব্য সমীরণে তাঁহায় সম্তপ্ত 
শির স্্ী্ধ হইতে লাশিল । প্রায় দুই ক্রোশ পাঁর হইয়া, ক্রমে 
বনে প্রবেশ করিলেন ! বন দেখায় বৈচ্ভনীথের চমক তীঙ্ষিল, 
ভাঁবিলেন কৌথায় আইলাম | পাঁদচীলন বন্ধ করিয়া কিছু ক্ষণ 
স্থির হইয়া দীঁড়াইলেন, একবার চতুর্দিকে দৃ্টিপাঁত মীত্রেই 
বুঝিলেন যে, তাহার আবাস রা? প্রায় আড়াই ক্রোশের 
অধিক পশ্চিম দ্রিকে.আসিয়াছেন । বন পীর হইলেই মেঘনার 
মৌহানা । একবাঁর করতল দিয়! আপনার ললাট চাঁপিলেন। 
চক্ষুঘবয় মুদ্রিত করিলেন । আঁবাঁর ক্ষণেক পরেই চাহিয়। দেখি- 
লেন যে, সত্যই বনের মধ্যে আসিয়াছেন। প্রত্যাগমন দুঘট। 
পথএ্রমে নিতীস্ব ক্লাস্তও হইয়াছিলেন | বনের পথ অবর্ধত 
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ছিলেন না। চন্দ্র লক্ষ করিয়! পূর্ব দিকে গেলেই মাঠে পড়ি- 
বেন, পরে অবপনীর আবাসে যাইতে পারিবেন ! এই স্থির 
করিয়া ফিরিলেন এবং কেবল চজ্দের দিকে চলিতে লাগিলেন! 
বনমধ্যস্থ পথ দেখিতে না পাওয়ায় এক অতি কুটিল কণ্টকা- 
কীর্ণ বর্মবে পশিলেন, চতুর্দিকের কণ্টকরাশিতে ভীহীর শরীর 
ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল ! দুই চারিবাঁর পীদচালনের পর 
অগম্য কণ্টকাঁবরোধ ভীহার গতিরোধ করিল । অগত্যা সে 
দিক ত্যাগ করিতে হইল। কিন্ত প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পার্থ 
যাইতে চেষ্টা পাঁইলেন, কিন্তু কৌন ক্রমেই আঁর পুর্ব দিকে 
অগ্রনর হইতে পররিলেন না । ক্রমে এক স্থণন ত্যাগ করিয়! 
অপর স্থানে গমন করিয়া মাঠের দিকে অগ্রসর হওনের আ- 
য়াসে কেবল দক্ষিণ প্রান্তে যাইতে লাগিলেন | ক্রমে পথশ্রুমে 
নিতান্ত শ্বসরহিত হওয়ায় ব্যাকুল হইলেন | মনঃপীড়াঁর উপর 
শরীর কষ্ট একান্ত অসহ্য হইল । বহিষ্ধত হওনের পথ লক্ষ 
হইল না । বৈষ্ভনখথ ভাঁবিলেন, “একি বিপদ, এক্ষণে কি রূপে 
বন হইতে নিক্ষ মণ করি। একাকী এ নির্জন বনে রাত্রি বাস 
করা বড় সহজ ব্যাপর নহে! শুনিয়ছি এ বন বরাঁহ ও বুকচয়ে 
পূর্ণ । রাত্রিকালে নিরাশ্রমে কি প্রকাঁরেই বা থাকিব ) হয়ত 
অগ্যই কৌন হিৎঅ্রক জন্তর নৃসংশ দশনে চর্বিত হইব বা সের 
শীতল আর্দ্র পঙ্চিল পীঁশে বদ্ধ হইয়া নিষ্পীড়িত হইব। 
আমি কি অদ্তকাঁর কষ সহ্যের জন্যই জীবিত ছিলীম ॥ হা 
বিধাত। কেন আমাকে কুপথে আনিয়া সঙ্কটে ফেলিলে ! 
জন মাত্রেরও শব্দ পাইতেছি না! এখানেই বা এ সময়ে কাহার 
প্রয়োজন ।' দুরের একটি পুরাঁতন অশ্বখ বৃক্ষের কোঁটর হইতে 
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একটি তক্ষক বিকট শব্দে উত্তর দিল | শব্দমাত্রেই বৈস্ত- 
নাথের হৃৎ্কম্প হইল। আবার ভাহীরই অব্যবহিত পরে 
একটি পুরাতন মাচালের ভীষণ গর্জন ঝঞ্জীনাঁয় বন পুরিল | 
বৈছ্ধনাথের শরীর লোমীঞ্চিত হইল। বৈষ্ভনীথ সিহরিয়! 
বসিয়া পড়িলেন ! ঘন ঘন নিঃশ্বাস বহিতে লাল । বৈস্ভ- 
নাথ ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একাস্ত কাতর হইলেন । 
দ্রমে চজ্রদেব উর্ধাদেশ আশ্রয় করিলেন ! কত ক্ষণের পর 
বদ্যনাথ পুর্বদিক দিয়া নিক্ষ মণে হতীশ হইয়া গাঢ় বন মধ্যে 
প্রবেশ করিলেন | জ্যোত্নায় পথ লক্ষ করিয়া ক্রমে বনের 
পথ দিয়া পশ্চিমাঁভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন 1 পথিমধ্যে 
দেখেন একটি কাণ্ঠের জুগঠন কুটীর॥ তাহার অব্যবহিত তদদুরে 
একটি অতি প্রাক বটগাঁছ। কুটীরের চতুর্দিকে কাষ্ঠের বেড়া। 
বেড়ার দ্বীরটী ছোট, বেড়ীর উপর নানীবিধ লতা! আখশ্রয় 
করিয়া শীখাপ্রশীখায় প্রীয় সমস্ত বেড়াটি আচ্ছাদন করি- 
য়াছে। দূর হইতে কুটীর দৃশ্য হয় নাঁ। কুটীর দর্শনে বৈগ্ঘ- 
নাঁথের মূন জনমিলন আশায় প্রফজিত হইল । কুটীরে গিয়া 
অশশ্রয় 'লওয়া স্থির করিয়! তাঁহার দ্বারের নিকট উপস্থিত 
হইলেন । দ্বারটি লৌহ শৃঙ্বলে বদ্ধ ছিল! শূঙলগ্রস্থি মোচন 
করিয়া দ্বার দিয়া কুটীর প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন । অত্যন্ত 
হইতে অর্ণল। দিয়া দ্বারটি কদ্ধ করিলেন ক্রমে কুটীর দ্বারে 
প্রবেশ করিয়া কুগীরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন । দেখেন একটি 
দীপ ভ্বলিতেছে, ঘরের মধ্যে তিন খানি কাঁন্ঠের প্রায় ছুই হাঁত 
উর্দধংপাদপাঠ। মধ্যে চতুক্ষোগ একটি কাষ্ঠের ত্রিপদী। ঘরের 
অপর দিকে ছুইটি পর্যঙ্ক, কান্ঠের প্রণচীরে ছুইটী বন্দুক 
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ঝেলীন রহিয়াছে । তাহার পার্থ বাকদ ও গুলির তোবড়া! 
রশটা। অপর পার্থ পীচটী ধনু, ষোল সতেরটী তৃণ সুতীন্ষ 
শর পুর্ণ! ছুইটা তলবাঁরি, একখাঁনা চর্ম, একটা কপানী । 
অপর দিকে ছিপ, বরস], ভীষণ খড়গ | দীপ্তিঘঁন চন্দ্রহীসদ্বয় 1. 
ঘরের পূর্বদিকে আঁর ছুইটী ছোঁট ছে'ট ঘর | একটীর দ্রব্যাদি 
দেখিয়া রন্ধনাঁলয় বোধ হইল 1 অপরটী কেবল ভ্রব্যচয়ে পুর্ণ! 
বড় বন্ড সিন্ধুক, পেটারা, বাক্স প্রায় ঘরের চীলপর্যন্ত সাজান 
আছে | ঘরে জ্রব্যাদি লক্ষ করিয়া বৈষ্ভনাঁথ বিশ্রাম লাঁভেচ্ছাঁয় 
কুচীরের অন্তদ্ঘার কদ্ধ করিলেন । দীপটী উজ্বাল করিয়া এক 
গর্ধক্কে শয়ন করিলেন ! পথশ্রমে নিদ্রা শীত্রেই আইল কিন্তু 
স্থানান্তরিত হওয়ায় অর্ধদণ্ডের মধ্যে হুখনিড্রা ভাঙ্গিয়! গেল । 
পর্ধস্কে শয়ন করিয়া আপনীর বিশ্কত বিপদ, ছুর্গার ক্পীয়, 
বিজন অরণ্যে আশ্রয় লাভ; আবার অকন্ধভীর কথা আঅরণে, 
তাঁহার উপর চিত্ত, বরদখকণের মনের চাঞ্চল্য, তাহার যনে 
গর্যায় ক্রমে উঠিতে লাগিল £ একের পর অপর, অপরের পর. 
আর একটা চিন্তায় টবৈষ্ঘনীথের দন তাঁড়িত হইতে লাখিল! 
বৈদ্যনাথ পর্ষস্কে কেবল পারব ফিরিতে লাঁখিলেন | ' কিছুতেই 
সুখবোঁধ হইল ন] | শব্যাকণ্টক হওয়ায় নিতীন্ত অস্থির হইয়া 
একবার এপাশ, একবার ওপাশ করিতেছেন, এমন সময় দ্বান্ে 
লোকের শব্দ হইল । বৈদ্যনাথ ব্যন্তে শয্যা হইতে উঠিলেন, 
ভাবিলেন। “ভাল হুইল গ্ৃহকর্তা আনিতেছে, একা বনমধ্য- 
 কুটীরে থাঁকাপেক্ষা ছুই. তিন জনে দৎকথাঁয় কাঁলযাপন করা 
সুখকর |, শব্যা হইতে উঠিয়া কুটীর দ্বারে যাইতে, শুনেন বাহিরে 
 চীর পাঁচ জন দ্বার খুলিতে আদেশ দিতেছে । বাহির হইতে 
(৩৪) 
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বলিল। «কে আমাদিগের আবাসে আছ? শীত দ্বার খুলিয়। 
দাও, নতুবা আঁমরা বার ভাঙ্গিরা তোঁমাকে যমালয় পাঠাইব | 
কে ছুরাচাঁর আমাদিগের নির্জন কুটীরে পদবিক্ষেপে আপনার 
মুণকে শাস্তযার্থ করিল । কে নরাধম দস্থ্য আমাদিগের কুটারের 
নির্জনতা নষ্ট করিতেছে । কে আঁমাদিগের ক্লেশোপার্জিত ধন- 
চয় অপহরণাঁশয়ে এজনশৃন্য বনে আসিয়াছে ৮ বাহিরের এই- 
রূপ শব্দ শুনিয়া বৈদ্যনথের মন হইতে আশাঁকণা অপাসৃত 
_হইল। বৈদ্যনীথ ভীত হইলেন 1 এতক্ষণে বুঝিলেন যে, এ বাঁসটী 
কৌন ভদ্রলোকের নহে । আর ভড্রের বাঁদ এ জনশূন্য বনেই 
বা কেন হইবে 1 ব্যাধেরও ঘর নহে | ব্যাধের ঘরে এত দ্রব্যাদি 
থাকা অসস্ভব। টবদ্যনীথের কঠ শুক্ষ হইল। ৈদ্যনাথ আর 
পঁদচালনে অশক্ত হইলেন। এতক্ষণে বুঝিলেন যে বন্য 
অপেক্ষা পাঁষও মানুষ অধিকতর হিংঅক ও ভয়ানক | টদ্য- 
নাথ পরিত্রাণের কোন উপায় চিন্তা করিতে পারিলেন না। 
দ্বার কদ্ধ রাখায় পরিত্রাণের আঁশা নাই জীনিয়া, কুটীরের দ্বার 
খুলিলেন। প্রাঙ্গণে দেখেন, কতকগুলি ছেণটি ছেট ঝৌপ 
আছে! ব্যস্তে ঘরে পুনর্বার প্রবেশ করিয়া দীপটী নির্বা 
করিলেন । অন্ধকারে ঘর হইতে বহিষ্কৃত হইয়া অতি সন্ত 
বহিদ্বণরটী খুলিলেন, অদনি একখানি চোঁকি আনিয়া» তাহার 
উপর বসাইয়া আপনি ব্যস্তে ঝোপের মধ্যে অন্ধকারে লুকা- 
ইলেন! বাহিরের লোকেরা ঘন ঘন দ্বারোদৃঘাটনের জন্য 
চীৎকার করিতে লাগিল! কাহার উত্তর না পাইয়া, ভুয়োভুয। 
শীসাইয়া গালি শাপপ্রভৃতি দিয়া, বলে দ্বারে পদীঘাত 
করিল। দুই তিন পদাঘাতে চৌঁকিটী উলটাইয়া পড়িল, 
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অমনি দ্বারটী খুলিয়া গেল! রোঁষ বসে তাহার! পচজন বেগে 
প্রীর্গণ দিয়া ঘরে প্রবেশ করিল । অমনি সেই অবকাশে বৈদ্য- 
নাথ বহিদ্বীর দিয়া বাছিরে গেলেন। চারজন কুটীরে প্রীবেশ 
করিয়! অন্ধকাঁরে চলা অভ্যাস থাকীয় শীত অশ্মি আনিয়া 
দীপটী জ্বালিল | দীপণলোঁকে একবার ঘরের চতুর্দিক দেখিয়া 
একজন বলিল ! “আঁনথনি ঘরে কে ছিল, মে কোথায় গেল |” 
আনথনি' উত্তর করিল | “ঘরে অবাঁর কে থাকিবে 1” 
প্রথম বক্তা বলিল ! «কেন আমি যাইবার সদয়, ঘরের 
দরজ বাহির হইতে বন্ধ করিয়া শিয়াঁছিলাঁম । আদিরা দেখি- 
লাম,বাহিরের শিকলি খোল! ! তারপর,আবার় ভিভর হইতে 
দ্বারের উপর চে'কিই বা কে রাখিল। ক্লড এবড সহজ কথা 
নহে । চল দেখিয়া! আদি । অশনথনি ত গ্রাহ্য করিল না 1” 
কড বলিল । “আনথনি, ঝা বলে ফাঁন্দিক্ষো শুন । ভিতর 
হইতে চৌকিদ্বারের উপর কে চাপিয়া দিল ।” 
বৃদ্ধ গোঁমিস তমীক খাইতে খাইতে বলিল । “এখন তাহার 
বিচারে আর কি প্রয়োজন! বস আপন আপন আহর 
করিয়। বিশ্রাম লও 1! কেহ অধসিয়! থকে আনিয়ীছে, তাহীতে 
আমখদিগের কি ক্ষতি। সেসদর দ্বার দিয়! পলাইয়াছে। 
নতুবা আর পলাইবাঁর পথ নাই । এখন ঘরের ভিতর দেখিয়া 
দ্বারবন্ধ কিয়] বিশ্রীম কর | আঁর অনর্থক বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন 
 শাই। রাত্রি অনেক হইরাছে। আমায় কিছু খাইতে দাও ।” 
.. ফীন্পিক্কো বলিল। “গোমিসের কথা শুনিলে। যে দিক 
যাও, গৌঁমিস আপনার খাইবার কথ। ভুলে নাঁ। গৌঁমিস 
(তাঁমীর খাইয়। কি আঁশ মেটে না ।” 
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গৌঁমিস মুখ নাষাইয়া রেখষে গভীর স্বরে বলিল। “কি 
খাইলাম যে আঁশ মিটিবে । তোমর1 সকলেই আমাকে অধিক 
খাইতে দেখ কিন্তু যখন খাইতে বসা ঘাঁয় তখন দুর্ভাগা গ্রোমি- 
মের অদূষ্টে কখনই আর সমান অশন মিলিল না 1” 

ফান্সিক্ফো বলিল। “সে দোষ আমাদিগের নহে তোমার 
দাঁত নাই, তুমি অতি মন্দে খাঁও কাঁষেই সকলের শেষ হয় ৮” 

গৌমিস বলিল 1 “আমিও ত তাই বলিতেছি ৷! আমার 
কতাঁংশ কেহই ছাড় না! তোমরা শীততর খাইয়া অধিক আখত্ম- 
সাৎ কর, আমি চিরকাল অর্দশনে জীবন কাঁটশই 1” 

ক্রুডবলিল। “অনি বদি তোঁমাঁয় খাইতে দিই, তবে কি হবে? 

গৌমিস বলিল 1 “ভবে পূর্বেকীর দোষ সব ভুলিব 1” 

আনথনি বলিল। “কফান্সিক্কো কিছু খাদ্য আন, আমরা 
সকলেই শ্রীন্ত হইয়ণছি 1” 

ফান্সিক্কো গৃহান্তর হইতে কিছু খখদ্য আনিয়া ভেপাঁয়ার 
উপত্ন রাখিল | আর একটা ঘাঁটির জগে করে একজণ মদ 
একটা পিপে হইতেও আখনিল। আলথনি ও ক্লড তেপার়া- 
টাকে খরিয়া গোঁমিস থে পর্স্কে বসিয়া! ছিল, ভাহার নিকটে 
অনিল! আনথনি ও ক্রুড মাটির জগটী লইয়া অভিকচি 
পর্যন্ত মদ খাইল | ক্রমে অপর ভিনজনে জগটী শুক্ধ করিল! 
গৌমিস পানাত্তে একটী দীর্ঘ শ্বীন ছণভিয়া বলিল! “গঞ্জা- 
লিম আইলে আমাদিগকে অবশ্য ূরত্কার দিবে, অদ্যকাঁর মত 
কর্ম অনেক দিন হয় নাই?” 

আনন বলিল। «সে ছু ভিটা যন সংখ্যা ্" শত থান 

মাহরে বিক্রয় হবে. . 
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কুড বলিল । “ছোঁড়াটা কি গৌয়ার। গায়ে জোঁরই কত । 
গোৌমিসকে ষে কিলটি মেরেছিল, আমার বোঁধ হল বুঝি সেই 
খানেই গৌমিসের কবর হইল 1” 
আনথনি বলিল । “তোমরা তাদের দেখ পেলে কৌথা। 7” 
ফাঁশ্সিক্ষো বলিল । “আমরা বৈচ্বনীথের “হুর্পনখা" মেরে 
বেঞ্জীমিনের ঘর থেকে আসিতে বনে দেখা পাই ।” 
আনথনি বলিল । “তবে তৌমরা আমর আঁসিবাঁর অতি 
অপ্প পুর্বেই গৌল আরস্ত করিয়া ছিলে 1” 
কুড বলিল । “ছু ডিটাকে থরিবার পরই তুমি এসে উপ- 
স্থিত হইলে । তুমি আজ কএক দিন কোথায় ছিলে ।” 
আনথনি বলিল । “আমি আজ যক্ষপুর হইতে আঁসিতেছি 1» 
রুড বলিল । “যক্ষপুরের কিছু হুতন সমীচাঁর আছে?” । 
আনখথনি বলিল ! “সেখীনকাঁর আমীরের! সকলেই প্রস্তুত 
আছে, বলিল অনুপরাঁম আসিয়া পৌঁছিলেই তাহারা সকলে 
খড়ী হস্ত হইবে! একজন অনুপরামের ভগ্মীকে এক পত্র 
দিয়াছে, আমি সেটি দিতে প্রথমে অনুপরণমের বাঁপীয় যাই 1” 
গ্োমিযু বলিল ! “কেন তুমি কি জাননা যে অনুপরাঁষের 
ভগ্মী গঞ্জালিসের প্রেয়দী হইয়াছে?” 
আনথনি বলিল ! “না আমি ত শুনিয়াছিলাম যে ছুই 
তিন দিনের মধ্যে ভাহাদিগের বিবাহ হবে কিন্তু মনে করিলম, 
বুঝি অকন্ধতী অনুপরাঁমের বাঁটীতেই আছে ॥” 
কলুড বলিল | “ভার পর তুমি কোথায় তার দেখা পেলে ক 
আনথনি বলিল।. “আমার এখন একটি বিপদ উপস্থিত 
হইরাছে। তাহা হইতে পরিত্রাণের উপীয় কি?” 
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ফাঁন্সিক্ষো বলিল । “তুমি যে যক্ষপুরে গিয়াছিলে, আমি 


তাহা কিছুই জাঁনিতাঁম না 1” 
আনখনি বলিল । “জাঁনিবে কি করে । মামাকে হঠাৎ 
প্রস্তুত হইতে হইল 1” 


ফান্সিস্কফো বলিল ! “কেন, ভৌমাঁকে কি জন্য এত তান ডা- 
ভীঁড়ি যাইতে হইল ।” 

আনথনি বলিল! “গঞ্জালিস যশোরাধিপের সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে যে দিন বাঁত্রা করিবে তাহর পূর্ব দিন সন্ধ্যার সময় 
আমাকে ভকিয়া বলিল । “আঁনথনি আমীর অনুপরাঁমের কথায় 
সম্পুর্ণ বিশ্বীস হইতেছে নাঁ। আমার বোধ হয় অনুপরামের 
সমস্ত প্রবঞ্চন1 | যাহ! হউক, কল্য অখমীকে এখান হইতে বাত্রা 
করিতে হুইবে। সনদ্বীপে প্রত্যগমন করিয়া স্থির হইতে 
গরিব না। হয়ত বরাবর বক্ষপুরে যাত্রা করিতে হইবে । যক্ষ- 
পুরে নৈন্য সামন্ত কত ও অন্গুপরামের দলভুক্ত কে কে তাহা 
বিশেষ জীনা আবশ্যক হইতেছে | অতএব তুমি এই ক্ষণেই 
যক্ষপুরে যাত্রা কর, সমাচার আনিয়া সনদ্বীপে উপস্থিত 
হইবে । সনদ্বীপে উপস্থিত হইয়া] বড় জোর দুই দ্রিন আমার 
প্রতীক্ষা করিবে । আমার দেখা. না পাও সৈন্য সব একত্র 
করিয়া ফীন্দিক্ষৌকে সঙ্গে লইয়া লেম্পোর মোহাঁনাঁয় গুপ্ত. 
ভবে আধার প্রতীক্ষা করিবে । আমি সনদ্বীপে না রি সেই 
স্থানে শীঘ্র পৌছিব' 1” 

ক্লু বলিল। “তবে বক্ষপুরে কি দেখিলে ?” 

আনথনি বলিল । “যক্ষপুরে যাহা দেখিলাম তাহা বর্ত 
সুবিধার কথা নহে। হক্ষরাজ অত্যন্ত প্রজাপ্রিয়। কেবল 
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আমীরেরা তাহার উপ'র অসন্তষ্ট। তাঁহারাই অন্নুপরাঁমের 
প্রতীক্ষা করিতেছে । একজন বোধ হয় অকন্ধতীর প্রেমাস্পদ। 
আমকে অনেক করিয়া অকন্ধতীর কথা জিজ্ঞাসা করিল! 
অমি অকন্ধতীকে কখন দেখি নাই | কি করি, যত পাঁরিলাম, 
কণ্পিত উত্তর দিলাম । অবশেষে সে আমাকে চারথান মোহর 
ওইটা বড় হস্তিদন্ত দিল ও বলিল, চা এই পাত্র খানি 
লইয়া অকন্ধতীকে দিও ।” 
গোমিস বলিল । “গঞ্জালিসের ঘরে পত্র দিতে গিয়া ছিলে, 
ভাল, মেরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল ! সেকি আমীর কথা 
কিছু জিজ্ঞাসা করিল ?” 
অরনথনি বলিল। “মেরি তোমার নামও উল্লেখ করে নাই 1» 
ক্লড বলিল। “কেন এতলোক থাকিতে তোমার কথা! 
জিজ্ঞাসা করিবে ?” 
ফাঁন্িক্কো বলিল | “অকন্ধতী পত্র দিলে কি বলিলেন ।” 
গৌমিন বলিল; “এখন সে অর অকন্ধতী নাই এখন 
তাঁহীকে জুলিয়ান বলিতে হয় 1” 
আনথনি বলিল | “জুলিয়ানার অন্বেষণে আমি অন্ুপরামের 
ধরে গ্নেলাম | আমি জাঁনিতাম না যে অকন্ধতী সেথায় নাই | 
সেথায় অকন্ধতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব বলায়, একটি বৃদ্ধা দাসী 
মাত্র ছিল, কাতর স্থরে কীদিল।| বলিল “অকন্ধতী কৌথায় 
তাহা আমি জানিনা | অনুপরাঁম আইলে আগি'কি বলিব । 
অকন্ধতী অনুপ'রামের গমনের পরদিন অবধি কোথায় গিয়া- 
ছেন | কেহই যানে না? বৃদ্ধাটি অবিচ্ছেদে কীদিতে লাগিল! 
অমি ম কিছু ক্ষণ অবস্থান করিয়া গমনোদেঘীগ করিলে বৃদ্ধীটি 
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বলিল | “বাবা আমায় রক্ষা কর, তুমি এখন যাইও না অনেক 
দুর হতে এসেছ । বস, বিশ্রীম করে কিছু জলযোৌগ কর] কি 
করি অগতা! সক্মত হইতে হইল বৃদ্ধীটী কিছুক্ষণ মধ্যে 
আমর জলযোঁগের উদ্যোগ করাতে আমি হাত পা ধৌত 
করিয়া জলযোগ করিলাম । বুদ্ধীটী বলিল 1 “মহাশয় অনুগ্রহ 
করিয়া যদি অকন্ধতীর কৌন সমখচার আনিয়া দেন তবে আমি 
এন্থানে থাকিতে পাঁরি, নতুবা আমাকে স্থানীস্তরে পলাইতে 
হইবে । কোথায় বা যাই, মে ছুর্দীভ্ত অনুপরীষ আমীকে নিশ্চয় 
মারিয়া ফেলিবে। আমার মরণের সময় উপস্থিত হইয়াছে বটে 
কিন্ত অপধাঁত মৃত্যু ভয় করি । মহাশয়ের কি মরিবাঁর ভয় হয় 
না? আমার পুভ্রটী বড় পণ্ডিত হইয়াছিল। নামতা তাহার 
কণস্থ ছিল । সেটির বিবাহ দিবার পরামর্শ করিয়াছিলাম। 
কৌটী নিতান্ত সুন্দরী । প্রীয় আমার মত বর্ণ। চুল আমীর 
অপেক্ষা ছেখট ছিল বটে কিন্ত বড লক্ষণমন্ত । আমার বাঁপের 
ঘরে মহাশয়ের মত কত লোক ছিল | ক্লষ্তদাঁন আধার বাঁলক- 
কালের আত্মীয়! সেআমাঁয় বড় ভাল বসিত | সেদ্িনকি 
আর হবে। আমার কষ্দাসও মরিয়ীছে! যমকি নিষ্ঠর। 
কষ্দাস ছুভারের কাঘ করিত 1' বৃদ্ধ'টী এই মত কত অসঙ্গত 
রথ! বলিতে লাগিল, তাহার সীমা নশই। আনি ষত বিদায় 
হবাঁর জন্য ব্যস্ত হইলাম, বৃদ্ধাটি ততই আঁমাঁকে জেদ করিয়া 
বসাইল ।» প্রায় ছুই ঘণ্টার পর সেথা হইতে পরিত্রাণ*গাইয়া 
বাহির হইলাম । পথে ডিজ্রুসের সঙ্গে দেখা হওয়াতে সেই 
আমকে বলিল যে, “অনুপরাঁষের তন্্ী অকন্ধতীকে গঞ্জলিন 
বিবাহ করিয়ীছে। এক্ষণে গঞ্জালিসের বাসায় আছে। জুলি- 
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রানা বলিলে সকলেই বলিয়া দিবে । তাহার পর স্ুলি- 
যানঁকে পত্র দিয়া আসিতেছিলাম 1” 

গৌমিস বলিল “জানি, সে বৃদ্ধি বাতুল | দিবারাত্ি 
সকলকেই এইরূপ করিয়া বলে ।” 

ক্লড বলিল ! “অন্ুপরামের ভগ্মীর সহিত গরজীলিসের 
বিবাহ হওয়ায়, হিন্দুর! অত্যন্ত অসন্ভষ্ট হইয়াছে । বৃদ্ধাঁটি 
হতেই উন্মীদপ্রায় ॥” 

ফান্সিক্কো বলিল “তবে আনথনি, তুমি এখন আজ 
কোথায় যাইতেছিলে ?” | 

আনথনি বলিল । “আমি তোমাদের আন্ডায় দেখা 
করিতে আসিতেছিলাঁম ৮ 

ফানুসিক্ষৌ বলিল 1 “তবে চল একবার গেডিজে যাঁই, 
দেখি আমাদিগের বন্দীরা কি করিতেছেন, গৌষিসব তুমি এই- 

খানে শয়ন কর? | 

গোঁমিস বলিল 1 “যাও, আমি দ্বার কদ্ধ করি 1” অশনথানি, 
ফাঁন্সিক্ফো ও ক্লড একত্র হইয়া কুটীরের বহির্দেশে গেল । 
গোমিস দ্বার কদ্ধ করিল । 

বৈচ্যনথ ঘর হইতে বাহির হইয়া কুটীরের পশ্চস্ভাগে 
গিয়া ইহাণদিগের সমস্ত কথাবার্তা শুনিতেছিলেন । এক্ষণে 
তাহীদিগের বহির্গঘনের পরামর্শ শুনিয়া কিছু দুরে বাইয়া 
এক গছের পশ্চাতে লুকাইয়া দীড়াইলেন। তাহারা অনেক 
দুর চলিয়া! গেলে আপনার অদৃষ্টকে প্রশৎসা করিয়া ভ্রতপদ্ধে 
বনমধ্যে যাইতে লখসিলেন। ভাবিলেন “এ দস্থ্যুরা আমার 
“হুপণখা" মারিয়া লইয়াছে। ইহারা গঞ্জালিসের লোক, কি 

(৩৫) 
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অরাজক ! ইহণদিগের দৌরাত্ম্য কাহারও রক্ষা নাই । অস্ত 
আমাকে পাঁয়ত মারিয়া ফেলে, এখন লুকাঁইয়! থাকা কতব্য । 
কল্য প্রাভে লোক দল লইয়া বেঞ্জীমিনের ঘরে গেলেই সব 
মীল পাঁইৰ ! আমি প্রীতে দেখিব ইহখদিগের কত লৌকবল ! 
সেপ্ণণুখণয়' অনেক মাল ছিল। হায় কত নস্ট হইল। হয়ত 
জাহাজটিও নষ্ট করিয়াছে । আঅযার জীহাজেও প্রায় ত্রিশ 
জন ইসন্য ছিল । ছটা তোপও ছিল । এসব কি ইহাঁদিগের 
হুইতে রক্ষা করিতে পীরিল না)” কিছু দুর গিয়াই চমকিয়া 
স্থির হইলেন। নিকটে মনুষ্যের কথা শুনিতে পাইয়ীছিলেন। 
বোঁধ হুইল যেন পীদবিক্ষেপশব্দে লোকটি নিস্তব্ধ হইল। 
বৈদ্ভানধথ কতক্ষণ স্থির হইয়া চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিলেন, কিন্তু কাঁহাকেই দেখিতে পাইলেন না। ভয়ে 
ভীহার শরীর লোঁমবঞ্চিত হুইল | তিনি দুর্গা নাম জপ করিয়া 
আবার আপন পথে চলিতে লাগিলেন । গতি পাঁদক্ষেপে 
চতুর্দিকে সযড়্ে দৃষ্টি করিতে লাগ্মিলেন! তত নিশীথকীলে 
বিজন বনে মনুষ্য শক পাইলেন বলিয়া ভীহাঁর মনটি এক- 
কালে আকুলিত হইয়াছিল। সম্মথে একটি প্রীয় তিন 
হাঁত উচ্চ কষ্ণবর্ণ প্রাচীর দেখিয়া বুঝিলেন, কৌন লৌকের 
অরববাস হইবে। আর সেই স্থান হইতেই শব্দ আপিয়া" 
ছিল, ইহা স্থির করিলেন। ক্রমে নিকটস্থ হইলে দেখেন সেটা 
কাল হবডির প্রাচীর 1 দীর্ঘে প্রায় দশহাঁত। কেবল উচ্ছিষ্ট 
হাড়িচয়। একের উপর আর একটী করিয়! সাঁজীন | ঘরের 
প্রাচীর ভ্রমে অগ্রসর হইয়ীছিলেন। এক্ষণে হাড়িরাশি 
দেখিয়া তাঁহা বাম পীর্থে রাখিয়া অগ্রসর হুইয়া দেখেন 
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সে দিকেও সেইমত হাঁড়ির প্রচীর | ক্রমে অপর দছুইদিকেও 
তাহাই দেখিয়া! কিছু চমত্কুত হইলেন 1 ভখবিলেন, একি! এব্নপ 
অসাধারণ ব্যাপার ত কখনই দেখি নাই। এটী যে হাড়ির ঘর 
দেখিতে পণই | কিন্তু ইহার আচ্ছাদন নাই । বহুক্ষণ তথায় 
থাঁকিরা চারিদিক বেষ্টন করিয়া তাহার দ্বার খুজিয়া পাইলেন 
না। অবশেষে তাহণর ভিতরে যাইয়া নিশ্চিন্তে রাত্রি ষাঁপ- 
নের স্থির করিয়া একে একে কতকগুলি ইঁড়ি নামাইয়া তাহার 
ভিতর প্রবেশ করিয়া আরও চমত্কত হইলেন । দেখেন, একটী 
অতি শরীর্ণা, শুক্ষমণংস, ক্ুষ্ণবর্ণ বদ্ধ বসিয়া আছে | তাহার কটী- 
দেশে অতি মলিন বন্ত্রখণ্ড মাত্র! সমস্ত অঙ্গ বন্ত্রহীন ! মস্তকে 
গভ্রবর্ণ কেশরাঁশি | ভাহার মুখটী ক্ষীণ । বদনের অস্থিগুলি 
কেবল শু্ষ সঙ্কচিত চর্মীরত। নাকটী দীর্ঘ। হনুদ্ক উচ্চ । 
গণুদেশ মাহসীভাঁব বশত মুখের মধ্যে টোল খাইয়ীছে। 
তাহার একটী মাত্রও দত্ত নাই। চিনুক বুলিয়া পড়িয়া মুখের 
ফদটাকে অনির্ঘচনীয় ভীষণ করিয়াছে । ওষ্ঠ নাই বলি- 
লেই হয়। মুখের ভিতরের সাঁদা মেড়ে দেখা যাইতেছে । চক্ষু 
দয় রক্তবর্ণ, গোল, ক্ষুত্রীকার ও গদ্বরগত। জরদ্বয় কুটিল! 
ললাট প্রশস্ত ও চর্ম রেখীর্ত! সমস্ত শরীর ক্ষীণ । মাঁংস হীন | 
ক্ঠীর অস্থিদ্বয় বক্র হইয়া বাহুমূলে মিলিয়াছে। কগা ও 
্ন্ধ মধ্যে ছুই পার্থ ছুইটী প্রকীও্ড গম্বর ত্বরূপ টোল। তাহার 
লৌল চর্ম নির্স্থ হৃদয় বেপনে ছুলিতেছে। বক্ষের পঞ্জরগুলি 
গধায় পরম্পরা উরোশস্থিতে মিলিয়ছে । উভয় পার্থের বাহু- 
মূলে অস্থির গ্রস্থিদ্বয় দেখা যাইতেছে ! লোল শুক্ষ চর্মীরূত 
গঞ্জর গুলির উচ্চ নীচ গতি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে? অপ্রশস্ত 
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শীর্ণ বক্ষস্থল হইতে সঙ্ক,চিত, ক্ষীণ, দীর্ধাকার, জলোকা-প্রায় 
স্তনদ্ধয় লম্বমীন । কুক্ষির অন্ত্রগুলি অনাহাঁর ও অন্পাহারে শুক্ষ 
হইয়াছে, বোধ হয় উদরের চর্ম এককালে পৃষ্ঠের মেকদণ্ড স্পর্শ 
করিতেছে ! অন্ত্রের লেশ মীত্রও নাই । কক্ষের নিকট শরী- 
রী অপ্রশস্ত ৷ পঞ্জরগুলি উদরের নিকট তদপেক্ষা কিছু 
প্রশস্ত ৷ পদদ্বয় যেন শুক্ষ শীখাঁমীত্র । বনু চলনে শিরাগুলি 
উঠিয়াছে | বৃদ্ধাটি আটটি নরকপাঁলের উপর বসিয়া ছুলি- 
তেছে। পার্থ কতকগুলি ছিন্নবক্ত্রাঁশি। দক্ষিণপার্ষ্বে একটি 
নৃকপখলের পাত্রে অনুভবে বৌধ হয় জল আছে! বৈদ্কনাথকে 
তাহণর দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া বুদ্ধাটি স্থির 
হইল 1 একূপ ভয়ীনক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চীহিল যে, বৈদ্য- 
নাথ স্পন্দরহিত হইয়া দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধাটি কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ 
হইয়া অকম্মাৎ এরূপ অটনসর্ণিক স্বরে হাসিল, যে অউহবসের 
বিকট শব্দে ও বুদ্ধাটির ভঙ্গিতে বৈদ্যনঁথের হ্বৎ্কম্প হইল | 
কি কঠিন পঞ্চমন্থর ! কি গলদেশ বাঁকাঁইবাঁর ভঙ্গি ! কি চক্ষের 
বিভীঘিকা ! যেন অগ্নিশ্ফ,লিঙ্গ নির্খত হইতেছে । হাস্যের 
হী হীঃ শব্দে চতুর্দিক পুরিল। নিকটস্থ তক শীখাস্থিত সুপ্ত 
পক্ষিচয় চমকিয়া ফর ফর করিয়া পক্ষ নাডিয়া উড়িয়া 
উঠিল । বৃদ্ধার নৃকপালাসন তাহার শরীর হিন্দোলে মড় মডড় 
করিল !বোধ হইল যেন ভীহারাঁও হাসিল | রক্তনয়ন1, ভীষণ- 

বৃদ্ধা হাস্তান্তে বলিল। «বৈদ্যনীথ, বরদণর পিতা, সনদ্বীপের 

জমীদার ও মহাজন” এ কথণ গুলি এত শীস্রে বলিল যে বৈষ্ঘ- 
নাথ কিছু বুঝিতে পারিল না! আবার আরস্ত করিল । 
“অনুপরামের তগ্মী অকন্ধতী 1-তৌমাঁর পুত্র বরদকঠ!-ও 
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তোমার সরকাঁর গৌবিন্দ!--বাঁও সনদ্বীপের অধিকারী যাঁও 1. 
অমি ছুঃখিনী, অনীথা, ছুভ গা, কুৎ্সিতা, বৃদ্ধ! । যাও বরদ- 
কণ্ঠের পিতা যাঁও । আমার রূপ নাই, যৌবন নাই, ধন নাই 
বৈষ্নাঁথ যাঁও দুর হও । এক কালে আমার রূপও ছিল, ধনও 
ছিল, যৌবনও ছিল । যাঁও এখন আমার সেবা কেন করিবে। 
দূর হও | দূর, দুর, দুরঃ পাপ, নরাঁধম, পিশণচ, পাষণ্ড, পঞ্চম- 
পাঁতকী, মূঢ় | মুড, মূ, যু হীও হীহ হীহ হীহ” বৃদ্ধাদী 
আবার হাসিল; সেটী হাস্য নহে, সে যে ডাকিনীর হৃষ্কাঁর | 
বৈষ্ঘনীথ নিজীব জ্তত্তের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন 1. “ভাঁবি- 
লেন এ আমাকে কি প্রকারে জানিল। এ অকন্ধতীকেও 
জীনে | বরদাঁকণ্ঠকেও জানে 1” বৃদ্ধী বলিল। “বরদাঁর বাপ, 
অকন্ধতীর শ্বশুর, গৌবিন্দের প্রতিপালক, দুর হও। আমি 
এখন অনীথা, অধমণকে কেন স্থান দিবে? কঢুরাঁয় থাকিত ত 
তাহার রেবতীকে চিনিত। পাপ প্রতাঁপাদিত্য । পাষাণ 
হৃদয় ৷ বসন্তরায় জীনে রেবতী কেমন রূপসী । এই কপালে 
সিন্দুর দিলে কি শোভা পায়?” রেবতী উঠিল। বৈগ্যনীথ, 
রেবতী উঠিয়া তাঁহার দিকে আসা উপক্রম দেখিয়া সিহরিলেন 
ও অণ্পে অপ্পে পশ্চাতে সরিতে লাশিলেন। রেবতী বৈছ্া- 
মাথের দিকে দৃষিপীতও করিল না । আপন মনে ছিন্ন বস্ত্র 
গুলির মধ্যে শুক্ষ, দীর্ঘনখ বিশিষ্ট দীর্ঘকা্ফলকের মত 
হাতটি দিয়া বস্রগুলি উলটাঁইতে লাগিল! ক্ষণেক এইরূপ 
করিয়। ত্রমে বস্ত্র এক একটি করিয়া হস্তে তুলিয়া তাঁহার 
প্রতিকৌণ দেখিতে লাগিল । ছিন্ন, মলিন, বন্তর খগডগুলি ক্ষুদ্র 
কষুত্র। তাহার প্রত্যেককে উঠাইয়! দেখিতে লীগিল । দশ বাঁর 
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খানা টুকরা উঠাইয়া একবার লাঁফাইয়া উঠিল। উর্দ্ধে কর- 
তাঁলিত্রয় দিয়া আসনটী তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসনে 
আসিয়া বসিল। যোগাঁসনে উপবিষ্ট হইয়া চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত 
করিয়] করে জপ সংখ্যা রাখিতে লাগিল ! বৈদ্যনীথ একদৃষ্টে 
তাহার প্রতি লক্ষ করিয়া রহিলেন। এক মুহুর্ত মধ্যে রেবতী 
আবার চাছিল | বৈদ্ভনথের চক্ষে ভীহার চক্ষু মিলিল! সে 
একেবারে চীৎুকাঁর করিয়া উঠিল, বলিল 1 “তুই.কে কেন 
এখানে আসিয়াছিষু? দূর হ, দূরহ, দুর হ” বৈদ্যনীথ এতক্ষণে 
বুঝিলেন এট? উন্মত্ত । এত রাত্রে সে স্থান হইতে কৌঁথায় যাই 
ভশবিয়া সেই স্থানে বসিলেন | টবদ্যনাথকে বসিতে দেখিয়া 
রেবতী বলিল “বৈদ্যনণথ, আমার প্রিয়, আঁতীয়,বস, তৌমীকে 
মন্ত্র দিব | আমর শিষ্য হও |” বৈদ্যনীথ কোন উত্তর করিলেন 
না । রেবতী বলিল | “ভয় করিও নী । আমি তোমীকে শিষা 
করিলাম । তোমার পুত্র বরদাঁকষ্ঠ, অন্নুপরাঁমের ভগ্মী অক. 
স্বাতী, তোমখশর সরকার গোবিন্দ, একত্র হইয়া তৌঁমার মীথা 
খাইতেছে। কড় মড়ু করিয়া চিবীইতেছে। আমি দেখিয়া আই- 
লাম। তুমি নিতান্ত মূর্খ । কোন কিছুই বৌঝ না । আহাঃ উঃ 
কি দীভের জোর /ব্যপরে বাপ | আঁ, আ, আ, অ11” রেবতী 
এমত কাতর সুরে আঁতনাদ করিল ও এমত মুখের ভঙ্গী করিল 
বে বৈদ্যনীথ ভাঁবিল, বুঝি ভাহাঁর কৌন উৎ্কট যাতনা উপ- 
স্থিত হইয়ণছে | রেবতী অতি বিকটে চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত করিয়া 
নাঁসিকাগ্র নঙ্ক,চিত করিয়৷ কুটিল ভ্রদ্বর় আরও কুটিল করিল। 
ক্ষীণ শরীর যেন যাঁতনায় বক্র হইল । শুক্ষ কুক্ষি আরও 
ব্যারৃত্ত হইল। রেবতীর ক্রমে কষ্ট বৃদ্ধি হইতে লাগিল । অব" 
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শেষে একবার অজটি ব্যারুত্ত করিয়া টলিল। অমনি বৈষ্ভনথ 
ব্যস্তে অগ্রসর হইয়া হস্ত বিস্তারিয়া তাহাঁকে ধরিতে গেলেন ! 
বৃদ্ধীটি সিহরিয়া বলিল «দেখিস আমাকে ছু্নি, দ্বর দুর ।৮ 
বৈষ্ভনাথ অমনি ভয়ে জলৌকাঁর মত হস্ত সঙ্কুচিত করি- 
লেন। রেবতী বলিল “অকন্ধতীকে স্থান দিবে বই কি, সে যে 
যুবতী, রূপসী, রাঁজকন্যা। তোমার পুত্র তাঁহাকে প্রেয়সী 
করিয়ণছে। আমকে কেহই জিজ্ঞীসা করে নাঁ। আমার যখন 
বয়ন ছিল, তখন একদিন বঙ্গের রাজীও আগ্রহে কটাক্ষ করি- 
নাছিল 1 তখন আমি সাঁড়ী পরিতাম ! সে দিন কোথা গেল? 
আমীর হাঁতে সৌণধর কঙ্কণ ছিল । অহা যে দিন বসজ্বরাঁয় 
আমাকে কচুবন হইতে বাঁহির করিল । আমীর কতই মান 
করিল । সেদিন আর আসিবে না, আসিবে নাঃযা যায় আর 
খসে না, পোড়া মন কিন্ত ভেলে না 1 ভোলে না, ভেখলে 
না,কি মজ! ভোলে না, তাই বলি বৈষ্ভনাথ ভুলো না। এ 
বুড়ি রেবতীকে ভুলো! ন1। এই স্তনদ্বয়। আহা! যখন কডুবনে 
ছিলাম, এই স্তনদ্বয় বসম্তরখয়ের কুমীরকে জীবন দিয়াছে! 
আমর বক্ষের রক্ত দিয়া তাহাকে বাঁচীইয়ীছি। সে এখন 
কৌথাঁয় | আমি কোথায় । আমি কোথায়! আমি কৌধথায়।” 
ক্রমে রেবতীর চক্ষুদ্বয় ঘৃরিতে লাঁখিল ও ক্রমে উচচ্চংস্বরে 
বলিল । “আমি কোথায় 7৮ বনে সে ভীমশব্দ ঘোষিল ! “অমি 
কোথায়? রোৌবপরবশ হইয়া রেবতী দক্ষিণ করতল বিস্তা- 
রিয়া বৈদ্যনীথের মুখের কাছে নাঁড়িতে নাড়িতে বলিল “আমি 
কৌথীয় । আমি কোথায় ! বল না অমি কৌথায়। শুনতে 
'ক পাঁও না? কেন শুনিবে। এ যে ছুখিনীর ডাক। তুই 
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শুনিসু লা। কিন্তু সে" বলিয়া অঙ্গলিদ্বারা উর্দমে দেখাইয়া 
শুনিতেছে। এ দেখ দেখা দিল।” বলিয়া করপুটে প্রণাম 
করিল। বৈদ্যনাথ চমত্কত হইয়া চতুর্দিকে দৃষ্টি করিলেন 
কিন্ত কিছুই দেখিতে পাইলেন না। রেবতী বলিল। “তোরা 
ধনী, তোরা বিষয়ী, তোরা কি ওকে দেখিতে পাবি ?”1 
বৈদ্যনাথ এতক্ষণ পরে যুখ খুলিয়া বলিলেন | “কাকে দেখিতে 
পাইব। তুমি কাহাঁকে দেখিতেছ?” রেবতী বলিল । “ওরে এ 
যে কথা কহিতে জাঁনে | তুই এখানে কেন এসেছিল? তোঁর 
ছেলেকে খুঁজিতে এসেছিষ্‌ ? হাঃ হাঃ হাঃ হ1?1” করিয়া 
হাসিল। বলিল “আমারও ছেলেকে আদি কত খুজেছিলাম। 
সে কোথায় গেল, কেবা জানে! সকলে বল্পে সে স্বর্গে গেছে, 
আমি তাই আর্গে এসেছি কিন্ত দে বেটাকে দেখি না । তোর 
ছেলে কিন্ত নরকে গেছে। গেডিজে গেছে। খীস্তীন হবে। 
ভুই বুড়ে। হ] করে বসে থাঁকবি। তখন আমীর মত হবি। 
কলমীর ঘর করবি! সৌলটা মাঁভাঁয় বসবি । হাঃ হাঃ হাঃ 
হাঃ?” রেবতী আবার হাসিল । খল খল শব্দে জগৎ পুরিল। 
বৈদ্যনাথ সিহরিল 1 ভাবিল, এ বড় সহজ উন্মাদ নহে। 
কিন্ত এ যাহা বলে তাহা নিতান্ত প্রলীপ নহে | অবশ্যই ইহার 
কোন মূল থাকিবে | এ আবার অকল্ধতীর সকল সমাচারই 
জানে, বরদাঁকেও জীনে | ভীল ইহাকে জিজ্ঞাসা করা যাঁউক। 
দেখি এ অকন্ধতীর ধর্মের বিষয়ে কি বলে ।” বলিলেন “রেবতী 
আমকে ভূমি কিমতে চিনিলে !” রেবতী বলিল! হহাঃহাঃ 
তুমি আমাকে চেন না; তোমরা ধনী, বড় লৌক। কেনই ব 
চিলিবে, ভোৌঁনখদের কাছে কত লেখক যাঁয়, আসে | ভাতে 
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আবার আমার রূপ নাই। কেনই বা'্নে রাখিবে। আমি 
অকন্ধতীর মত রূপসী হইতাঁম, আমার কটাক্ষ থাঁকিত, 
আমার স্তনদ্বয় উচ্চ থাঁকিত, আঁ; ইহারা শুক্ষ হইফ্রছে । 
আমীর কিন্ত দিব্য চাঁমরের মত কেশ অখছে । এখনও মনে 
করিলে তোমার মন হরণ করিতে পারি ! বুঝি তৌঁয়ায় 
মোহিত করিয়াছি । নতুবা তুমি কেনআঁমায় জিজ্ঞান1 করিবে | 
ভুমি আমীয় ভাল বাঁস? আমি ভোমীকে বিবাহ করিব 1” 
বৈদ্যনাথ নসিহরিল | রেবতী তাহা লক্ষ করিল না; বলিল্‌ 
“আমি মরিলে তুমি সহমরণ যাইবে | আহা এ কেমন 'ঘঞী1। 
সতী জ্ত্রীই লেকে দেখে । এষে সতী ম্বানী দেখিবে | হীঃ 
হীঃ হী হী$1” বলিল “আমি হাতে শীখা গরিব, কপালে 
সিন্দ্র দিব।” বলিয়া নৃকপাল খগুস্থিত জলের দিকে দি 
করিয়া! বলিল “বা সিন্দ,র দিলে এ ললট কি শৌভিবে 1 
এস সিন্দর পর” বলিয়া উঠিল ও আঁবাঁর বন্ত্র সব খুজিতে 
লাগিল! সিন্দ,র পাইল নী । রোধে বলিল । “দূর হ। দিন্দ,র 
নাই, তবে মাটির টিপ-পরিব” বলিয়া হৃকপীল হইতে একটু 
জল লইয়া! ভূমে ঘসিয়! একটি মাটির টিপ পরিল। টবদ্যনাথ 
বলিলেন | “রেবতি ! ভুমি আমাকে, কিমতে চিনিলে? আমাঁকে 
কৌথাঁয় দেখিয়ধছ ? বল আমর জাঁনিতে বন্ড ইচ্ছা হইতেছে ।” 

রেবতী বলিল | “সত্য বল দেখি তোঁমঁর কি কেবল ইহ! 
জানিতে ইচ্ছা! হইতেছে, না! আর কিছু মতলব আছে; মিথ্যা 
বলিও ন1। আমি সব জীনিতে পীরি । 

বৈদ্যনথ বলিলেন 1 “আমার আরও কিছু জখনিতে টা 
অবছে, ভাল বল দেখি অকন্ধতী এখন কোথায় 1" 

( ৩৬ ) 
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রেবতী বলিল । «নরকে খীষ্টানদের সঙ্গে ।” বৈদ্যনাথ 
দেখিলেন যে রেবতী স্পউ কোন কথার উত্তর দিবে না । বলি- 
লেন, «গোবিন্দ কৌঁথাঁয় ?” 

রেবতী বলিল । “গোবিন্দ বড় ভদ্রলোক । তৌম'র পুত্র 
বরদার সঙ্গে আছে, অকন্ধতীর রূপে তোমার পুত্র মৌহিত 
হয়েছে । তাহার অনুসরণ করে নরকের নিকট গ্রিয়াছে। 
নানা। এখন সেও নরকে, গেডিজে ৷ গেডিজ বড় ভয়ণনক 
কেল্লা । ফিরিঙ্ষির কেপ! নবম নরক বমের দ্বারের পাশে । 
বড় পবিত্র স্থান মেলাই ফল আছে । সঙ্গান্ধ মিট! আমি 
যাইব । আমাকে পীপেরা বদ্ধ করিতে পারিবে না। আমি 
কাহকেও ভয় করি না । কিসের ভয়? আমি মনে করিলে 
সংসার জ্বীলাইতে পারি । আমার মুখে আগুন জুলে। ফু 
ফফু। জ্বলে গেলে? আমার বুক জুলচে। বাপরে বাপ?” 
বৈদ্যনণথ কেবল স্বার্থ সাধন আশয়ে মাঝে মাঝে একটি প্রশ্ন 
জিজ্ঞাঁসা করিডে লাগিলেন ও রেবতীর প্রলাপ মিশ্রিত কথা 
হইন্ডে কিছু কিছু সমাচীর পাইলেন | সে সব একত্রিত করিলে 
এইরূপ শুনীয়। “রেবতী ত্রাঁদ্ষণকন্যা । পুর্বে মহারাজ বমন্ত- 
ব্ায়ের অশ্রয়ে ছিল ! তখহীর নবকুমীরকে অত্যন্ত যত্ব করিত । 
অধপনি ভাহীকে স্তন দিয়া প্রতিপালন করিত । মহারাজ 
বসন্তরায় যখন, বশোরের রাঁজা ছিলেন, একন্ীর বিষয়কর্মের 
অনুরোধে প্রান্তে প্রায় ছুই ঘন থাকিতে হয়! প্রতাঁপাঁ- 
দিত্যের তখন বয়ঃক্রম প্রীয় পঁচিশ বৎসর 1 তাহার পিতার 
পরলোকাবধি তাহার খুড়া মহণরাজ বসন্তরায় রাজ্য করেন। 
প্রতীপাঁদিত্য ভখন.বিদ্যাভ্যাস করিতেন । খুড্ডার অবর্তমানে 
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এক দ্রিন কতকগুলি দশ্য লইয়। মহ্ধরণজ বসন্তরাঁয়ের অস্ত" 
পুরে বলপূর্বক প্রবেশ করেন ও রাজালাভাঁশয়ে মহারাজ 
বসন্তরাঁয়ের একমাত্র দুপ্ঘপেণষ্য বালককে নস্ট করিতে উদ্ভোগ 
গাঁন। ভীহার মতলব বুঝিয়া কমল দেবী রেবতীর ক্রোঁড়ে 
নবকুমণরকে দিয়! তহধকে স্থানাস্তরে পলায়ন করিতে বলেন । 
প্রতীপাঁদিত্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সকল মহিলী- 
গণকে বদ্ধ করিল ও বসন্তরায়ের নবকুমারের অন্বেষণে 
প্রত্যেক ঘর ফিরিল কিন্ত কৌখাঁয় তাহার দেখ! পাইল না | 
অবশেষে কতক অর্থ সংগ্রহ করিয়া অন্তঃপুর হইতে নিক্ষশন্ত 
হইল | বাহিরে আনিয়া কৌন ঢু লোক হইতে জানিল 
যে রেবতী নবকুমাঁরকে লইয়া অন্তঃপুরের উদ্যানে লুকী- 
ইয়ছে | প্রতাঁপাদিত্য পর দিন ধনুর্বাণ হাস্তে উদ্যানে নব- 
কুমার অনুসন্ধনে ভ্রমণ করিতে করিতে সমস্ত উপবন তন্ তন্ন 
করিয়া দেখিল। কিন্ত কোঁথও ব্েবভীর দেখা পণইল না? 
রেবতী পুর হইতে বৃক্ষের অন্তরঙ্লে থাকিয়া প্রতাপাঁ- 
দিত্যকে উদ্যানে প্রবেশ করিতে দেখিয়! একটি অন্তর্দণর দিয়! 
অতি গুপ্তভাঁবে নবকুমীরকে লইয়া! বনে পলাইল। সেখীনে 
নিশ্চিন্ত থাকিতে, না পারিয়া একটী অপরিক্ষীর পগীরের 
ভিতর, কচুগীছের বনে ক্রমান্বয়ে তিন দিন নবকুমাঁরকে লইয়া 
রহিল 1 তিন দিন আহার নিদ্রা নাই, কেবল প্রতীপীদিত্যের 
ভয়। স্তন্যছুদ্ধে কুমাঁরটি পালন করিল । আপনার অঞ্চল দিয়া 
তাহাকে ছুট মশক ও মক্ষিকা হইতে রক্ষা করিল। রাত্রি হইলে 
নব-কুমারকে ক্রৌড়ে লইয়া শিশির ও শীত হইতে তাঁহণকে 
রক্ষা করিল | কৌন ক্রমে নব-কুমশীরের ক হইল না । তৃতীয় 
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দিন বেলা দেড় প্ররের সময় দুর হইতে কমলা দেবীর ক্রন্দনধ্বনি 
ও বসস্তরাঁয়ের “রেবতী রেবতী" বলিয়া ডাঁক শুনিয়া রেবতী 
উত্তর দিল, কিন্ত আহী'রভাবে ক্ষীণত্বর হওয়ায় তাহার ধ্বনি 
তাহার! শুনিতে পাইলেন না| সে দিনের প্রায় সন্ধ্যার সময় 
সমস্ত বন তন্ন তন্ত্র করিয়া চাঁর পাঁচ শত লোকের দ্বারা অন্বেষণ 
করাঁয়, অবশেষে এক জন রাঁজপুকষের চক্ষে গড়িলেন, সে লক্ষ 
দিয়া আনন্দে চীৎকার করিয়া হাস্যমুখে নবকুমীরকে কৌলে 
করিয়! বলিল, পাইয়াছি, পাইয়াছি। সকলে শব্দমীত্র সেই 
দিকে আমিল। কমলণদেবী দ্রতপদে আসিয়া নবকুমারকে 
ক্রোড়ে লইয়া! ঘন ঘন মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। বসস্তরায 
রেবতীকে স্বয়ৎ হাত ধরিয়া তুলিরা ভীছার যথেষউ সেবা শুঙী- 
যাঁর পর প্রশংসা করিলেন ও আপনার রথে আরোহণ করা- 
ইয়া ঘরে গেলেন । প্রতাঁপাদিত্য বসন্তুরাঁয়ের গ্রত্যাগমন 
শুনিয়া বশোর ভাগ করিয়া স্থানান্তরে পলায়ন করিলেন 
বসন্তরায় পরে আঁপন ঘরে আনিয়া গ্রতাপাদিত্যের অন্বেবণে 
লোক পাঠাইলেন 1 সকলকে বলিলেন দেখ, ঘেন.ভীহীকে কট 
রিও না| তাহাকে বল, “সে ঘেন অনর্থক রাজ্য-লাভাশরে এত 
বিকট পাপে হস্ত লিপ্ত না করে। আমিয়া আপনার পিতার 
আনে বসুক, আমি বংশ পরম্পরাগত নিয়মের অধীন হইতে 
চাহি না, রাজ্যও চীহি না প্রতাপণদ্দিত্য তিন ব্সর পরে 
যশোরে আসিয়া দেখ! দিলেন, বসন্তরায় তাহাকে যশোরের 
সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া! আপনি রায়ছুর্গে গিয়া আপন 
পুত্র হিত সুখে বাস করিতে লাগিলেন । তাহার নবকুমীর 
কচুষনে রক্ষা পাওয়ায় তাহীর নাম কচুরাঁয় রাঁখিলেন! 
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রেবতী বসন্তরধয়ের জীবদ্দশায় জুখে রায়গড়ে বাঁ করিল । 
বনন্তরায়ের মৃত্যুর পর এক দিবস চন্দ্ররেখা কুঞ্জে পু্পচয়নে 
গিয়ছিল, সেই দিন তথায় প্রভাপাঁদিত্যের সহিত সাক্ষাৎ 
হয়। সেই কুঞ্জে একাকী রেব্তীকে পাইয়! তাহার ধর্ম নষ্ট 
করে! পরে তাঁহাকে বলপুর্বক রায়গড় হইতে ধরিয়া লইয়া 
মনদ্বীপে ছাড়িয়া দেয়। একাকিনী ছুঃখিনী রেবতী সনদ্বীপে 
ইতস্তত বেড়াইয়া মনের দুঃখে উন্মাদ হয় । আহারাভীব ও 
নানা মানসিক ও শারীরিক কষ্টে অকাঁলবৃদ্ধা হইয়া জীর্ণ শীর্ণ 
ীত্রষটা হয়; রেবতী তাহার পুরাঁতন বৃত্ান্তটি বলিতে প্রীয় 
রাঁত্রি শেষ করিল। বলব্তী কণ্পনাঁবলে পর্বের সকল অবস্থা 
হস্ত পদঁদি চাঁলনে বৈগ্তনধথের প্রত্যক্ষপ্রায় করিয়া দিল | 
বৈষ্ভনীথও তাহার কাকণিক বৃত্ীন্তে নিতীস্ত আর হইলেন । 
বৃত্তান্ত বর্ণনে কত অসন্গত কথাই . রেবতী কহিল, তাহা ৈদ্য- 
না্টঘর মনেও রহিল না । তিনি কেবল প্রতাপাদিত্যের 
বস্তরধয়ের প্রতি অকারণ জাঁতিক্রৌধ ও অমানুষী আচরণ 
ভাবিয়া নিতান্ত চমত্কত হইলেন। এতক্ষণে বুঝিলেন বে, 
অভাঁগিনী রেবতীর উন্মধদের যথেষ্ট কারণ আছে, ভাহণকে 
অশপনণর ঘরে লইয়] ঘাইতে কত চেষ্টা গণইলেন, কিন্ত অবোধ 
রেবতী তাহায় কর্ণপাতও করিল না । আপন যনে প্রলাপ 
করিতে লাগিল ও মধ্যে যধ্যে এক একবার বৈদ্যনাগকে শাপ 
দিতে লাগিল । দৌষের মধ্যে রেবতী এক দিন বৈদ্যনধথের 
অস্তঃপুরে যাঁইর়। আহার করিতে চাহায়, বৈদ্যনাথ তাহাকে 
অজ্ঞাত-জাতিকুল জানিয়। প্রাঙ্গণে বসিয়া আহীর করিতে 
বাঁলয়শছিলেন । রেবতী ব্রান্ষণকন্যা জ্ৰানে সেটি অপমান 
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বোধ করেন ও অভিমান করিয়া অন্ধহীরে টবদ্যনণথের গৃহ 
হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন বৈদ্যনথ কত সাধ্য সাধনা করেন, 
রেবতী কিছুতেই প্রত্যাগমন করিল নাঁ। রেবতীর প্রলাগ- 
বাক্য হইতে অকন্ধতী ও বরদখকণ্ঠ গেডিজ কারাগীরে 
ফিরিক্দি-দস্ধ্য দ্বারা কদ্ধ হইয়াছে, তাহাঁও সঙ্কলিত হইল। 
রাত্রি অতি অন্প অবশিষ্ট ছিল বলিয়। কথেশপকথনে রেব- 
তীর বিচিত্র ছুর্গে বসিয়া রহিলেন । আগমনের সময় রেবতীকে 
পুনর্বার আহ্বান করিলেন, তাহাতে রেবতী তাহাকে তুঁরি 
তিরস্বর করিল । অকণোদয়ে বৈদ্যনীথ বিচিত্র হাঁড়ির ঘর 
হইতে নিক্ষীণত্ত হইলেন, রেবতীও ক্রমে ক্রমে আপনার হণড়ি 
গুলিলইয়া বনের অপর প্রান্তে গিয়া স'জাইতে লাগখিল। 
তাঁহার নিত্যকর্মই এই | প্রত্যহ প্রীতঃকা'ল অবধি বেলা দুই 
প্রহর পর্যন্ত আপনার হীড়িগুলি বহিয়া স্থানান্তরে ঘর করিত! 
ছুই রাত্রি এক স্থানে কদাঁচ বাস ছিল না । বাসস্থান অর 
নিভৃত জনশুন্য ছুর্থন বনে হইত। বেলা ছুই প্রহরের পর 
গ্রামে গিয়া কাহার গৃহে অপ্পে মিলিত ত উদয় পূরণ করিত। 
টৈকাঁলে বনে বনে পর্যটন করিত, পরে রাত্রি দেড় প্রহরের 
পর আপন বিচিত্র ছুর্গে আসিয়া হ্বকপালাীসনে বলিয়া রাও্রি 
বাপন হইত, আবার 'প্রাঁতে ইণড়ি স্থাঁনশস্তরে নাড়া হইত। 
বৈদ্যনাথ রেবতীর আবাস ত্যাগ করিলেন, পশ্চিমা ভিমুখে 
চলিলেন। মনে মনে বরদাঁর কষ সব চিন্তা করিতে লাগিলেন। 
রত্রিতে স্বকর্ণে ফ্কান্পিক্ষৌ-প্রভৃতির “হুর্পণখা' পরাজয় শুনি- 
ফ্ছিলেন, আবার তাহাদিণের মুখেই এক জন রূপসী স্ত্রীও 
ছুই জন পুকষ গেডিজে কার'কদ্ধ হইয়াছে, তাহাও শুণিয়া- 
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ছিলেন । আবার রেবতীর মুখে শুনিলেন যে, অকন্ধতী, বরদ 
ও গোবিন্দ গেডিলে কাঁরাকদ্ধ হইয়াছে। এই সকল চিন্তা 
করিয়া ভাঁবিলেন, “একবার গেডিজে যাই । দেখি, সত্য যদি 
বরদা কারাকদ্ধ হইয়া থীনে ত তাহাকে যুক্ত করি ।' আবার 
ভাাবিলেন, না,আ'গে বেঞ্জামিনের ঘরে যাইয়া সুপর্ণখার মালা- 
মাল সব সচক্ষে দেখিয়া আঁসি। ভাঁবিলেন, আমাকে দেখিলে 
তাহারা ভীত হইয়া! অবশ্য দ্রব্যাদি ফিরইয়1 দিবে 1 এই 
চিন্তায় বেঞ্জীগিনের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন | ক্রমে তাহাঁর 
দ্বারে আসিয়া! গৌঁছিলেন । দেখেন বেঞ্জামিন স্বয়ং দ্বারে 
দংড়াইয়া অ+ছে। 

বৈদানাথ তাহাকে দেখিয়া বলিলেন ! “বেঞ্জমিন ! এত 
প্রতাষে যে দ্বারে দাঁড়াইয়া?” 
_. বেঞ্জামিন বলিল । “বৈদ্যনাথ! কুশল ত? তুমি যে এত 
প্রত্যুষে? তুমি কি কাঁল এখানে ছিলে? 

বৈদ্যনীখ বেঞ্জ'মিনের মুখের দিকে চহিয়ছিলেন, তাহণকে 
এই কথাগুলি বলিতে, যেন কিছু চঞ্চল দেখিলেন। বেঞ্জামিন 
ফলত বৈদ্যনাথকে এভ প্রত্যুষে সেখানে দেখিয়া কিছু ভীত 
হইল। ভাঁধিল, বুঝি বৈদ্যনীথ সকল সমাচার পাইয়ণছে ও 
লোকবল লইয়া বলপুর্বক স্ুপণখার দ্রব্যাদি ফিরিয়া লইতে 
আসিয়াছে | | 

বৈদ্যনাথ বলিলেন | *ন! আমি অদ্যই আখসিয়াছি, কোন 
বিশেষ প্রয়োজন আছে 1” 

বেঞ্জীমিন বলিল | “জাহাজের কৌন খবর আছে ?” 

বৈদ্যনাথ বলিল। “ই অদ্য রম্তা হইতে দ্রব্যাদি স্বয়ং 
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থাকিয়া নাঁমাইব বলিয়া আপিরাছি। রম্তাতে গঞ্জীলিমের 
ভ্রাতীর কি কিছু মাল আছে?” | 

বেঞ্পামিন বলিল । "রম্ত্রা কবে ঘাটে আসিয়াছে । আমিত 
কৌঁন সমাচার পাই নাই । আমীর নিজের তাহাতে অনেক 
মীল আছে ও গঞ্জালিসের ভ্রাতীরও অনেক মাল আছে ।” 

, বৈদ্যনাথ বলিলেন। পরস্তভা কাল বৈকালে আসিয়া 

পৌছিয়াছে।” | 

বেঞ্জামিন বলিল | পরস্তাঁতে কে কে চড়নদর অখসিয়ীছে, 
তাহার কোন সমাচার পাইয়ছ ?” 

বৈদ্যনথ বলিল | “না আমি এখন সে সমাচার কিছু 
পাই নাই 1” | 

বেঞ্জামিন বলিল । “চল না দেখাযাঁগ | আমার স্ত্রী ও 
দ্বিতীয় পুত্রের অতি শীত্র আনিবার কথা ছিল। তোমা; 
“বিছ্যা্-ছ্যুতিতে' কেহই অইসে নাই | তাই বোধ হইভেছে 
অবশ্য আসিবে?” 

বৈদ্যনাথ বলিলেন । “চল ষাঁই” বেঞ্জীমিন অগ্রসর হইল। 
বৈদ্যনাথ তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন। দুই চারি পা 
অগ্রসর হুইয়] বৈদ্যনাথ বলিলেন “বেঞ্ামিন আমি পথশ্রে 
নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছি, তোমার বাঁটীতে একটু বিশ্রীম করিতে 
চাহি। চল একটু বিল্ধে যাইব ।” .: 

বেজ্জীমিন বলিল | “ভাল, তবে ঘরে চল 1” বেঞ্জাঁমিন 
ফিরিল! অগ্রসর হইয়া বৈষ্ঘনাঁথের হাত ধরিয়া সন্মান পূর্বক 
আপন বাটিতে লইয়া গ্নেল। এক ঘরের পর্যক্কে বমিতে 
বলিল । বেঞ্জীমিন বৈষ্ভনণথকে ঘরে অনিল বটে, কিন্ত তাঁহার 


| 
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কিছু সন্দেহ জন্মিল। ভাঁবিল, বুঝি বৈষ্ভনীথ রাত্রের ব্যাপার 
জাঁনিয়াছে আবার ভাবিল, “জরখনিয়া থাঁকে জাঁনিয়াছে? 
আমাঁর ঘরে খ্রব্যাদি আসিয়াছে, তাহাই বাকি মতে জাঁনিবে?' 
বৈচ্যনাথ পর্মস্কে বসিয়া একবার ঘরের চতুর্দিকে পর্যবেক্ষণ করি- 
লেন । বেঞ্শামিনের বক্ষোঁবেপন বৃদ্ধি পাইল 1 ভবিল, বুঝি 
বৈদ্যনাথ জানিয়ীছে' আবার তাহ! কি রর্পে জীনিবে, ভখবিয়া 
মনকে স্থির করিল | টৈগ্নাঁথ ঘরের চতুর্দিক পর্যবেক্ষণ করিয়া 
পর্ঙ্কে শয়ন হইলেন | পর্যক্কের পীর্ষে একখনি পাঁদপীঠে 
বেঞ্জামিন বসিল । পথশ্রুমে, সমস্ত ব্াঁত্রি জাঁগরণে আর মনের 
চিন্তার বৈগ্ানীথের শরীর নিতীত্ত অবসন্তর হইয়াছিল বৈগ্ভনাথ 
শয়ীন হইলে সুখ বৌধ হইল, ক্রমে শাহর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিখিল 
হইতে লাগিল, ক্রমে চক্ষুর্বয় মুদ্রিত রা ক্রমে টৈানাথ 
অকাতরে নিত্রিত হইলেন | বেঞ্জঁখিন বৈষ্ভবশথকে শীট নিদ্রায় 
অভিভূত দেখিয়া অণ্পে অণ্পে আপন আমন ত্যাগ করিল । 
একবার ঘরের দ্বারের দিকে দেখিল, আবার গিয়া বাসিল | কিছু- 
ক্ষণ বসিয়াই আবার উঠিল, উঠিয়া! ঘরের বছিরে গেল । কত- 
ক্ষণ পরে আর একবার দ্বারের নিকট হইতে সুন্মম নিরীক্ষণ 
করিয়া দেখিল, বৈচ্নাথ সুখনিদ্রায় সুপ্ত আছে। বাহিরে চলিয়া 
গেল। বাহিরে গেলে, পথে ভিক্তুসের সক্ষে দেখা হইল । 

ভিক্র স অতি দ্রতপদে বেঞ্জীমিনের পার্থে আনিয়া বলিল। 
“বেঞ্জীমিন ! সমুহ বিপদ ! গতকল্যকাঁর ব্যাপার অদ্য বৈদ্য- 
নৃথের কুচিতে খবর হুইয়ীছে; হূর্পণখার সকলকে ছাঁড়িয়া 
দেওয়া বড় যুক্তিসিদ্ধ কর্ম হয় নাই? আমি কত নিষেধ করি- 
লাম, কেহই তখন শুনিলে না 1” 

| (৩৭) 
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বেঞ্জামিন বলিল 1! “তৌমাঁর যেমত বিদ্যা? তাহাদিগকে 
ছঁড়িয়! না দিয়া কিকরি? এ ফান্সিক্ষো অমনি তিনটেকে 
ধরে এনে মিছে গ্েডিজে পুরিয়াছে ! শুদ্ধ যষ্টি ছুঁড়ীটাঁকে 
এনে ক্ষান্ত হত ত ভাল ছিল, এ ছেঁড়া হতে কি হবে ?” 

ভিক্ত- সবলিল । “ই? ছেড়া হতে আঁশ উপকার হবে! 
সেটা বৈদ্যনাঁথের ছেলে । এখনি বৈদ্যনীথ সমাচার পেলে, 
বহু ধন দিয়া উদ্ধার করে লয়ে যাবে ?” 

বেঞমিন বলিল 1 “বৈদ্যনশথ যে আমার ঘরে শুয়ে আছে, 
সে বুঝি এ সমাচখর জাঁনে না।, 

ভিক্রস বলিল! “ই, সে আবার জানে না, সেই ত 
বিপদ উপস্থিত করেছে?” 

বেঞ্জীমিন বলিল! “কি বিপদ 1" 

ভিক্রুস বলিল | “ুপ্পণখীর চন্ডনদীরেরা এখন সব বৈদ্য- 
নখথের গদিতে এসে খবর দিয়েছে ! বুড় জন অত্যন্ত চটেছে! 
সে বলে, “আমায় বদি সময়ে মান্রাজে না 0৮5 দেও ত আমি 
টি যে, মি চার ও টাদাসার নিচ আর 
বেঞ্জীমিনের পিঠের উপর এক যা কুঠার মারিয়াছি, তাহার 
খুব চোট লাগিয়াছে ; তাহাকে ধরিতে পাঁর ত আমি দে 
ঢোঁট দেখাইয়া! দি!" গৌঁমস্তা ভজহরি কাঁল রাঁতে বৈদ্য- 
নাথের ঘরে গ্রিগাছে, এখন আসে নাই, তাঁই বৈদ্যনাথের 
চৌপদার কিছু করিতেছে না । ছুজন সওয়ারকে দ্রুত বৈদ্য- 
নখের নিকট পাঠাইয়াছে, আঁর ছয় জন সওয়ারকে তোমার 
উপর নজর রাখিতে বলিয়াছে, তোমাকে কোথাও ধাইতে 
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দিবে না; এখন লোক ফিরিলেই একটী ব্যখপাঁর উপস্থিত 


হবে |” 
বেঞ্জাঁমিন বলিল ॥ “মে লোক কখন গিয়ধছে? আমার 


বোধ হয় বৈদ্যনীথ কৌন সমণচাঁর পাঁয় নাই, তাহার কথা! 
বার্তায় কোন টিহ্বৃত পণইলাঁম না? 

ভিক্রুম বলিল। “হাঁ, দে টৈদ্যনাথ, সেকি এখন রাগ 
প্রকীশ করে প্রীণণটী হারাবে? সে আঁমাঁদের মত মুর্খ নহে?” 

বেঞ্জামিন বলিল । “আমীদের দেখব কি? মূল দোষ তোঁমাঁর, 
তুমিই ত সুর্পণথা আক্রমণ করিতে বলিয়াঁছিলে ?” 

ভিক্রুসবলিল। “নূুর্পণখা আক্রমণে আমাদিগ্নের কি দৌব?” 

বে্পামিন বলিল । “তবে কি অকারণ সব কটিকে মাঁরাই 
ধিধেয় ছিল?” 

ভিক্রুস বলিল । “মারা আঁবাঁর অকারণ কোথা থেকে? 
রামময় যখন কৌপটী ঝাঁড়লে, তখন আবার অকারণ ?” 

বেঞীমিন বলিল । “তোমার যেমন জ্ঞান? তুমি তাহার 
জাহাজ নেবে, তীকে মারবে সে তাঁয় কিছু বলবে না? তাতে 
আবার তোমরা যে ব্যপাঁরটী করেছিলে, নেকীম করে মাছ 
বেচতে গেলে. 

ভিত্র,ম বলিল । “মাছ ন1 বেচলে, জীহাঁজের মুখে যেতে 
যেকেদ তোঁপ বসান ছিল? জানান দিয়ে কি অন্পে হুর্পণখা 
মারতে পারতে? 

বেঞ্জামিন বলিল। “ফলে কর্মী বড় ভাল হয় নাই?” 

ভিক্রস বলিল । “এখন উপায় কি? ০৪৪ এখনে 
নাই, পরিত্রীণের উপায় দেখ 


৯৬ বঙ্গধিপ-পরাঁজয় | 


বেঞ্জধমিন বলিল 1 *পরিত্রীণের ভয় কি? সব জিনিসগুলি 
ফিরিয়ে দিলেই এখন আপস হতে পারে ॥” 
ভিক্রুদ বলিল। “এতক্ষণে তোঁমীর মত পরামর্শটী 
দিলে! তৌমাঁর মন্ত হওয়া কর্তব্য! যাও, তুমি আমাদিগের 
দল ছণড়, এ কর্ম তোমার নহে ॥” 
বেঞ্জীমিন বলিল 1 “ভাল, তৌমাঁর কি মত 7” 
ভিক্রুস বলিল! “চল গেডিজে বাই, সে স্থানে সকলেই 
অখছে পরখমর্শ হবে 1৮ | 
বেঞ্জামিন বলিল ! “আমীর ঘরে যে বৈদ্যনণথ একা সু 
রহিল, তাহ'কে ছাড়িয়া যাওয়া কি আতিথ্যের উচিত কর্ম ?” 
ভিক্রুস বলিল । “তোমার পুত্রকে তাঁহার নিকটে বসিতে 
বল, সেই তোষাঁর বন্ধুর সেবা! করিবে 1” 
বেঞ্জামিন “জন” বলিয়! ডাঁকিতে, তাহার পুত্র আইলে 
তাহীকে বলিল | “জন ! আমর ঘরে বৈদ্যনাথ সুপ্ত আছে। 
দেখ, যেন. তাহার কট না হয়, সে জীগ্রত হইলে আমার 
জন্য অপেক্ষা করিতে বলিবে, আমি আসিয়া তীহাকে বিদায় 
দিব?” ৃ . 
জন বলিল ! “আচ্ছা ৮ ভিক্র ও বেপ্জাঁমিন চলিয়া গেল! 


মা অ০০০ ৭০ এ আট 


একাদশ অধ্যায় । 


৪৫. 


উ(ভিঠিধনং নরব্াপ্রাঃ ! সজজীভবত মা চির.” 


সুর্যকুমাঁর ও মালিকরাঁজে সসজ্জ হুইয়া অশ্বে রাঁভ্রিযোগে 
রাঁয়গড়ীভিমুখে চলিলেন । ক্রমে রাজপথ পার হইয়া মঠে 
পড়িলেন, মাঠ দিয়া কতক দূর অন্ধকারে যাইয়া মালিকরাঁজ 
বলিল “ভূর্ষকুযর তুমি কি রায়গড়ে যাইতে মাঠের পথ জান; 
অমিত তাহা কিছুই জীনি না।” 

নুর্যকুমার বলিল 1 “আমি মাঠের পথ জানি না, কিন্ত এই 
মাত্র জানি বরাঁবর দক্ষিণ বহিয়। গেলে দ্বারির জাঙ্গীলে পড়িব, 
রারগড় দ্বারির জীর্ধালের উপর ॥” 

মাঁলিকরাঁজ বলিল 1 “রখত্রি যে অন্ধকীর, ইহণতে ত কিছু- 
মাত্র দিক্জ্ঞান হয় না। বরৎ এখন একটু আস্তে যাই, পরে 
টক্ট্রোদয় হইলে সব পরিক্ষী'র দেখা যাইবে, তখন দেখিয়। 
নিয়া শীত্্র বইতে পারি | তুমিত এ পথে হজুরমলের সঙ্গে 
বাত্রিষোগে শিয়াছিলে, তৌমীর কি কিছু মাত্র স্মরণ নীই ?” 

সুর্যকুমর বলিল ! “সে অন্ধকীরে আমরা রায়গড় পার 
হইয়া অনেক পশ্চিমে শিয়া পড়িয়ীছিলাম । আমি বলি 
বরৎ একটু বাঁমদিক চাঁপিয়া বাঁওয়া যাঁক 1” 

মালিকরাঁজ বলিল ! “তাহা হইলেইত ভাল হয়, কিন্ত বাম- 
দিকে কীদা ও জল পুর্বদিকটা। অত্যন্ত নাঁবাল জমী, বরৎ 
একটু ঘৃরে যাওয়া ভাঁল, কিন্তু এ রাঁত্রে হজুরমলের মত কাঁদায় 
খাওয়া ভাল নহে।” | | 


২৯৮ বঙ্গাধিপ-পরাজয় । 


সুর্যকুমীর বলিল | “সে দিনকাঁর পরামর্শ কর। চল অশ্বের 
রশ্মি ছাড়িয্রা দিই! অন্ব আপন ইচ্ছয় যাইতে পণইলে 
ভাঁল পথ দিয়শই যাইবে 1৮ 

সুর্যকুমণর আপন হস্ত হইতে বল্গ। ফেলিয়! দিল ! মালিক- 
রাজও আপনার অশ্থের বল! ফেলিয়া দিল । উভয়ে পাশ্্বী- 
পাশ্ব হইয়া চলিল ৷ উভয়ের অক্সচয় ও রত্রসযুহের চাঁকচক্ে 
যেন গগনস্থ অশ্বিনীকুমণরদ্ব় শোৌভিল। প্রভৃভক্ঞ ঘোঁটকদ্বয় 
প্রভুর মন বুঝিয়া সামিখ্যে সখ জ্ঞান করিয়া এত নিকট হইল 
ধে, মাঁলিকরাজ ও হুর্যকুমারের পীদে পীদে মিলিল 1 অশ্খে 
শরীরে মিলিল। অশ্বদ্ধয় বল্ুগা শিখিল পাইয়া অশপন মনে 
চলিল। দ্রমে পশ্চিম দিকে ভর দিয়া অন্ধকারে যাইতে 
লাগিল । মালিকরাঁজ বলিল। “নুর্যকুমার ! এখন ত আমরা 
রাঁয়গড়ে পৌছিব, তাহার পর কি করা বায়?” 

হুর্যকুমর বলিল । “রাঁয়গড়ে গিয়া প্রথমে ইন্দ্ুমতীর সহিত 
সাক্ষাৎ করিব, পরে তাহাকে প্রতাপবদিত্যের পরামর্শ সব 
অবগত করবইয়া অনঙ্গপাল দেবকে সমাচার পাঠাইয়া তাহাকে 
ডাঁকাইব ও সৈন্যসামস্ত প্রস্তুত করাইয়৷ ছুর্গ রক্ষা করিব 1" 

মালিকরাঁজ বলিল ! “আর যদি আমাদিগের পৌছিবার 
পূর্বেই তাঁহারা গড়ে প্রবেশ করিয়া থাকে, তবে কি করিবে ?” 

সুর্ষকুমার বলিল । “তবে যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া 
ইন্দ্মতী উদ্ধার করিতে হুইবে | মাঁলিকরাজ! তুমি আমায় 
আগমনকাঁলে বলিলে যে, প্রতাপাদিত্যের প্রাঁরশ্চিত হইবে । 
কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত, তাহা তুমি আমায় ভাঁঙ্গিরা বলিলে 
না। আবার আগমনকালে ভোমীকে অশ্রুপণত করিতেও দেখি- 


বঙ্গীধিপ-পরাজয় | ২৯৪ 


লাম 1 তখন তোমাকে কৌন করণ পিজ্ভীস1! করিলাম না, কিন্তু 
সমস্ত পথটি চিন্তায় কিছুই ভাঁল লাগিল নাঁ। মাঁলিকরাজ এখন 
আমাকে এই সব ভাঙ্গিয়া বলিতে হইবে! তৌঁমাঁকে সজলনয়ন 
দেখিয়া আমার মনটি .কদিয়া উঠিল । আমি মনে বিশেষ, 
গীভডিত হইয়ীছি, এখন আমকে স্পট করিয়া তোমার মন 
গীড়ার কারণ বল, দেখি আমা হইতে খাহা হয়, তাহা করিতে 
ত্রুটি করিব না)” 

মাঁলিকরাঁজ ুর্ষকুমঁরের কর্থায় নিতীস্ত ব্যাকুল হইল ! 
তাঁহার ইচ্ছা! নহে থে সুর্যকুমরকে তাঁহার অঞ্জপাঁতের কারণ 
বলে? বলিল, “সখে ! মাঁলতীকে ত্যাগ করিতে হইল বলিয়। 
আমি অশ্র্পীত করিয়ণছিলাঁম । আমর? যে কর্মে প্রবৃত্ত হুই- 
তেছি, তাহাঁয় মীলতী পুনর্লাভের আঁর কৌঁন সম্ভবনা নাই।” 

সুর্ধকুমার বলিল “কেন আমাদিগের রায়গড়ে যাওয়ার সঙ্ষে 
তোমার মালতীর প্রেমের কি হানি হইল 1” 

মাঁলিকরাঁজ বলিল | “তুমিবুঝিলে না ? আমরা বরাঁয়গডের 
ব্যাপারের পর আর প্রতাঁপীদিত্যের সম্মখীন হইতে পীরিব 
না। মলতীরও সে মুখপত্র আর দেখিতে গাঁইব না 1” 

হুর্যকুমীর রলিল 1 “যদি তেখমার মনঃপীভার কারণ এত 
মহজ হয়, তবে চল আমি এইক্ষণেই গাতিনির্ত্ব হইতেছি।” 
হর্ষকুমীর আপন অশ্বের বলুগী। লইয়া তাঁহাকে উত্তরমুখে 
ফিরাইল। মালিকরজ সুর্যকুমীরকে অশ্ব ফিরাঁইতে দেখিয়া 
টি বসুর্যকুমণর এত দূর আসিয়া! ফিরিয়া যাওয়া ভাঁল হয় 
শা। চল ব্ায়ছূর্গেই যাই ।? 

সুর্যকুমার বলিল । “মালিকরণজ আমি জন্বোও থে কর্মে 

(৩৮ ) 


৩০৪ .. বঙ্গাধিপ-পরাজয় | 


তৌঁমাঁর কষ্ট জন্মে, তাহা য় হস্তক্ষেপ করি নাই, করিবও না 1 
আমার বায়গড়ে যাওয়া তত আবশ্যক হইতেছে না! তোমীর 


স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি করা আমার একান্ত ইচ্ছা! আমি ইন্দুমতীর 


জন্য কিছু দুঃখিত হইতেছি বটে, কিন্ত সেকে?সে কিছু 
তৌমাপেক্ষা আমীর প্রিয় নহে । তৌঁমাঁয় ক দিয়া তীহার 
সুখ বুদ্ধি করা আমার মনোনীত হইতেছে না; তাতে আঁবাঁর 
তুমি আমার প্রীণতুল্য সখা, আমীর হাদয়বল্পভ | আগে তো- 
মার স্বচ্ছন্দ লাভ করিয়া পরে অন্যের স্বচ্ছন্দে চটি করা 
আমর উচিত 1” 

মালিকরা'জ হুর্ধকুমীরের এই কথাঁতে কিছু আপ হইল 
ভাঁবিতে লাগিল, “এক্ষণে কি করি? স্পষ্ট সুর্যকূমীরকে বলিতে 
পীরিতেছি নীঃ আবার না বলিলেও এক্ষণে আর কি রূণে 


কাটাই । ভাঁবিল, যদি এক্ষণে কুর্ধকুমীরের মতে মত দিয়া 
ফিরাই, তবে আমার বেতনের জন্য সুহৃদের বিশেষ অন্ুপ- | 


কার করা হয়। হয়ত ইন্দুমতী গঞ্জীলিসের হস্তে এতক্ষণে 
বন্দী হইয়খছে। ঈশ্বর জীনেন, পাপ গঞ্জালিন তাহাকে কি 
আশচীরে রাখিয়াঁছেঃ আবার প্রতাপাঁদিত্যের কর-কবলে নিগ- 
তিতা হইলে, কি বিষম সঙ্্রট উপস্থিত হইবে । ভাবিলেন, 
আনি কি বিপদেই পড়িলাম ? বিধাতা কেন আমাকে এ 


সকল জাঁনিতে দিয়া আমীর কই বৃদ্ধি করিতেছেন ? গিতাঁই 
বাকি মনে করিবেন? ভাঁবিলেন, এ অবোধ বালক রহগ্য 


গৌপনে অশক্ত । গেঁপন করিলেও সমুহ বিপদ ! এমত পা 
ষণ্ড ত কখনই দেখি নাই? এ যে উধাও ত্রম্মার বৃতান্তের 


মত। এমত অনৈসর্গিক ব্যাপার কেন কখন শুনে নাই | এ থেঃ 
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হয় ত চক্ষেই দেখিতে গাইব! কিন্ত আমি সকল অবগত থাকিয়া 
না বলিলে, এক ভয়ানক মহাপাতকের অংশী হইব । আমার 
কতব্য ছিল, প্রভীপাঁদিতাকে সকল প্রকাশ করিয়া বলিয়া 
তাহীকে নিবৃত্ত করা । পিতা এ সকল অবগত হুইরা কেন 
এরূপ অবোঁধের মত কীর্ধ করিলেন ?' অনেক চিন্ত্বিয়া ভখবিল, 
“আমার ভাঙ্গিয়া বলায় প্রয়োজন কি?' এখন জেদ করিয়া 
হুর্যকূমীরকে প্লারগড়ে লইয়া যাঁই ও সুযোগ করিয়া ইন্দু- 
য্তীকে বাচাই, তাহা হইলেই ধর্মরক্ষা হইবে ও ইন্দুমতী 
রক্ষা পাইবে ॥ মালিকরাজ বলিল | “মুর্যকুমণর ! এখন সে 
ভীবিঘী ফিরিলে ভাল হইবে নাঁ। চল, আমর] রাঁয়গাড়ে 
গিয়া দেখি যে কি হয়। যদ্যপি একান্ত আমাদিগের আত 
ধারণ করা আবশ্যক হয়, তবে অস্ত্র ধরির, নতৃবা গুপ্র- 
ভাঁবে দু'র হইতে যুদ্ধ দেখিব 1” | 

সূর্যকুমশর বলিল | “মালিকরাঁজ! তুমি বাহায় সন্তন্ 
হও, আমায় তাহীই করিতে ইহবে, কিন্ত তোমার মুখের 
ভাঁবে আমি দেখিতেছি, মনে মনে নিতীত্ত আকুল হইয়াছ । 
ভাল মালিকরাজ ! তৌমারই কথা বাহাঁল বীখিলাম 1” বলিয়' 
অশ্ব পুনর্বার দক্ষিণ দিকে ফিরাইল | অশ্বদ্বয় অংপন থা 
গমনের অনুমতি পাইয়া পশ্চিন দিক দিয়া চলিল । কিছুদুরের 
পর দ্বারির জখঙ্গণলের উত্তর দিকের খালের উত্তর পাড়ে 
আনিয়া পড়ীইল 1 কৃর্ষকুমীর দেখেন, সম্মখে খাল। ক্রমে 
টক্দরোদয় হওয়ায় সম্মুখস্থ খালে বারো তেরো খাঁন! অতি 
দীর্ঘ অপ্রশস্ত ছীপ দেখিতে পাইল । এক একটি প্রাঁয় ছুই শত 
হাত দীর্ঘ তিন হত মাত্র প্রন্থে.। গঠনে বোধ হয়, অত্যন্ত 
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অপ্প ভর, দ্রুতগামী । এক একটিতে প্রীয় চল্লিশটি ক্ষেপনি। 
প্রতিনৌকাঁয় অগ্রও অন্তযূলে এক একটি করিয়া প্রীয় ছয় হাত 
উচ্চ ধ্বজা ! তাঁহায় একটি ক্ষুত্ কষুত্র, চতুর্দিকে প্রায় ডের হাত 
পরিমাণের পতীকা । নৌঁকাগুলি খালের দক্ষিণ তীরে দ্বারীর 
জাঙ্গালে ছোট ছোঁট দণ্ডে বাধা? নোঁকায় কেহই নাই! 
কেবল শেষে ছুটি নৌকায় ছুই জন বসিয়! তমাক খাইতেছে। 
ভুর্যকুমীর বলিল “মালিকরাঁজ এই লও তোমার গঞ্জালিসের 
দল। ইহার! বোধ হয় অনেকক্ষণ আসিয়খছে। এতক্ষণে বোধ 
হয় ইহার! রায়গড় মারিয়া লইল।” 

মাঁলিকরাজ চুপি চুপি বলিল ! «একটু ক্ষীন্ত হও, আমি 
অগ্রসর হুইয়া সন্ধীন লই ॥” মাঁলিকরাঁজ অগ্র হইয়া নৌকা 
ওয়ালীকে জিজ্ঞীসা করিল “গঞ্জীলিসের সঙ্গে তৌমাঁদিগের 
দেখ! হইয়াছে ।” | 

নেকারক্ষক দড়াইয়া বলিল । “আজ্ঞা ই11” মাঁলিকরাঁজ 
বলিল “অঙ্গুপরাম আপিয়াছিল।” সে বলিল “মহাশয় তিনি, 
আঁর একটি অশ্বীরেশহী, গঞ্জাঁলিসের সঙ্গে আসিয়াছেন 1” 

মীলিকরাঁজ বলিল । “তারা কখন আসিয়া পৌঁছিল ?” 

কাঁগারী উত্তর করিল। “মহাশয় উহারা প্রাঁয় ছুই দণ্ড 
পূর্বে আনিয়াছিলেন ঠা 

মালিকরাজ বলিল. সাহারা: কখন এ স্থান হে সৈন্য 
লইয়া গেলেন 1” 

কাণ্ডারী বলিল। “প্রায় আড়াই দণ্ড ৪ 1৮ 

মাঁলিকরা'জ বলিল। রে তোমরা কয়খানা ৷ নে 'কাঁয় আসিয়া 
যীছ 1” 
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কাঁগারী বলিল | “আমখদিগের দশখানা ছীপ আছে 1” 

মাঁলিকরাজ বুলিল | “তবে তোমরা অনেকে নিন | 
কেকে আসিয়াছে, ফাঁন্লিক্ষো কোথায়?” 

 কাঁগডারী বলিল । “মহাশয় ফন্সিক্ষৌ আসেন নাই, ড্যাকফটী 
আনিয়ছেন, আর আমরা ঢুইশত পঞ্চাশ জন লোক আছি ৮” 

মীলিকরাজ সিহরিল্‌ ! বলিল “এত অপ্প লোকে দশ- 
খানা নৌকা কি করিয়] চালাইবা ৮৮ 

কাণ্ডারী বলিল । “মহাশয় গঞ্জালিসের আদেশ আছে । 
নয়খাঁনীতে দ্রব্যাদি যাইবে ! কেবল এক খানায় একশত আশী 
জন ক্ষেপনী থরিবে ও ধে কএকজন বন্দী অসিবে, তাহাদের 


সেই ছীপে বসীইয়া লইয়া যাইতে হইবে 7” 
মালিকরাজ বলিল | «কেন ব্দীর নৌকায় এত তরণড দেও- 
যর উদ্দেশ্য কি?” 


কীগুধরী বলিল. “মহাশয় ! কি তাহা জানেন ন1?” 
মালিকরাঁজ বলিল। “আমি আজ একমাঁস প্রীয় সনদ্বীপ 
ছাঁড়া, কাষেই সকল সমঁচর জানি না । কেবল গঞ্জালিসের 
সঙ্গে 'অ্য দেখা হওয়ায় সে অখমীদিগকে আসিতে বলিয়াছিল 1৮. 
কাণ্ডারী বলিল । “মহাশয় বন্দীর মধ্যে কৌন জ্ীলোক 
থাকিবার কথ] অছে 1 তাহাকে লইয়া চার পীচ প্রহরের মধ্যে 
সনদ্বীপে পৌছিতে হইবে । একশত আশী তরওথারী না হইলে 
কি মতে যাঁওয়া যাঁয় ?” সুর্যকুমার অগ্রসর হইয় বলিল ৷ “এ 
ইীপে কয় জন তরগুধারী বসিতে পীরে 1৮ 
কীণ্ডারী বলিল। প্চলুন ছীপটি দেখীই 1” হুর্যকুমীর 
বলিল। “তবে তুমি দে ছীপটি এপারে আন ।” বাণডারী 
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আপনার ছীপ হইতে নেই ছীপে যাইয়। সেটিকে ধ্বজি ঠেলিয়া 
খালের উত্তর কুলে আনিল 1 ছীপটির আকার দেখিয়া জুর্ষ- 
' কুমীর চমণ্কৃত হইল | সেটি অতিদীর্ধ অপ্রশস্ত | দীর্ঘ শ্রায় 
চার শত হাত ! তাহাতে আড়াই শত ক্ষেপনী লাগান আছে । 
নৌকার মধ্যে প্রীয় তিন হাত উচ্চ স্থল ধ্বজ1। কারী বলিল। 
“তাহায় বন্দীদিগকে বাধা যায় 7” নৌকণটি অতি সুগঠন 1. 
মীলিকরাজ বলিল 1 “এ ছীপ কতক্ষণে সনদ্বীপে পৌঁছে ৮ 
কাঁণ্ডীরী বলিল | “মহাশয় যি সুবিধার প্রশস্ত গাঁ পীই 
আর আড়াই শত ক্ষেপদীধাঁরী হয়, তবে ছুই চাঁর দণ্ডের মধ্যে 
সনদ্বীপে পৌঁছিতে পারি । কিন্ত আমাদিগকে অনেক ছোট 
ছেখট খাল বাহিয়া যাইতে হইবে ! আর আমাদিগের লেক 
অধিক আঁন' হয় নাই, ভাই তিন চার প্রহর পৌঁছিতে লাখিবে), 
মখলিকরাঁজ বলিল । “ইহারা কি কি অস্ত্র অনিয়ীছে 1” 
কাণ্ডারী বলিল 1 “মহাশয় অস্ত্র বড় অধিক নণই | জন কতক 
ধশনু'কী, কুড়িজন তলবাঁরীধারী, আর বাঁকী বরসশধারী 1” 
হুর্যকুমার বলিল | «কেন বন্দুক আন? হয় নাঁই।” 
কাঁতডীরী বলিল ! “জল পথে আসিতে হইয়খছে, 'তাঁতে 
আকার নৌকার ছত্রি নীই বলিয়া বন্ডুক আনা হয় নীই। 
আবার পুর্বেকীর মত সনদ্বীপে তখন আর তত বন্দুকও নাই । 
বাহা পূর্বে সংগ্রহ হইয়াছে ভ্রুমে ক্ষয় পাঁইয়াছে । আজকাল 
আমাঁদিগের লাভের কিছু হাঁনি হইয়াছে । লোকজন প্রাঁর 
সতর্ক থাঁকে, আর মোগল বাদসাঁর প্রহরী প্রায় নর্বত্রই বেড়ায় ।” 
মীলিকরীজ বলিল 1 “তোমার নাম কি 1৮ | 
কীত্ডারী করপুটে অতি সম্মান পুরঃসর বলিল । “মহাশয় 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় । ৩০৫ 


আঘরা অতি ছো'টিলোক, অপ্‌নীর1 মহৎ । বড়লোকের এমনি 
দরীই বটে মহাশয় আরা আপনাদের এক কথায় কেনা 
গোলাম হই! আমাদের গঞ্জালিস বড় ভ্রু র। মানুষকে মানুষ 
জ্ঞান করে না। আজ্ঞা, আমার নীম সোঁয়ারিস 1” মালিকরাঁজ 
তাহার হাঁতে একটি মোহর দিল ও বলিল | «“সোয়ারিস এইটি 
লও। জল খাইও 1” সৌয়ারিস কখন যেহর দেখে নাই! 
মোৌহরটি পাইয়া একেবারে আমোদে গলিয়া গেল, ছুই হাত 
উপরে উঠাইয়! বলিল । “পরমেশ্বর তোমার ভাল কন মা 
ুর্ণা ও মেরী তৌমার পৃষ্ঠদেশ রক্ষা ককন | সেপ্ট ডোমিক্কো 
তোমাকে আশ্রয়ে রাখুন 1” 

মাঁলিকরাজ বলিল । “এখান হইতে রাঁয়গরড় কতদু'র ?” 
সৌঁয়ারিস বলিল । “হাশর প্রায় তিন পৌঁয়া পথ হইবে এ 
গোল দিয়া গেলে কিছু ঘোঁর হইবে। নতুবা বলেন তো এই 
নৌকায় আপনণকে পীর করিয়া দিই 1” হৃর্কুমার বলিল! 
'আমাদিগের ঘোঁড়। আছে অতি শীত্রই যীইব 7” সোয়ারিস 
আশীর্বাদ করিল মহাশয়ের জয়ী হউন | কুর্যকুমার ও মালি- 
করাজ অশ্ব চলাইয়া খালের তীর বহিয়া পৌঁলের উপর উঠ্টি- 
লেন। পেল পার হইলে মালিকরাজ বলিল! «নূর্যকুমার 
এখন রায়গ্রড়ে বরাবর ন। যাইয়া একট! যুক্তি করা বিখেয় ৮ 
ই্বকুমার বলিল । “তোমার - কি যুক্তি শুনি মালিকরাজ 
বলিল । “চল এদস্থ্যদের পলায়নের পথ বন্ধকরি।৮ হুর্ষকুমীর 
বলিল্‌ । “ক করিয়া তাহা বন্ধ করিবে ।” মালিকরাঁজ বলিল । 
“তুমি এই খাঁনে দাড়াও আমি জ্রত গিয়া! সৌয়ারিসকে নৌকা 
গুম ওখাঁন হইতে বহিয়া লইয়া রাঁয়গড়ের পুর্বে এক নিভৃত 


৩০৬ বঙ্গাধিপ পরাজয়। 


স্থানে লুকাইতে বলি ।” সুর্যকুমাঁর বলিল “তুমি মন্ত্রী হইবার 
উপযুক্ত পীত্র ! যাঁও যেমতে হয় শক্র দমন করা বিধেয় ।” 
মালিক অন্বথ ফিরইয়া অতি বেগে নৌকার নিকট হইয়া 
বলিল । “সেখয়শটিস পৌশলের নীচে আইস আমি নৌকা রাখি- 
বার স্থান দেখাইয়া! দিব এ বড় ভাল স্থান নহে” 
সৌয়ারিস মালিকরাঁজের সঙ্গে সঙ্গে আসিল । পৌলের 
নীচে আইলে মালিকরাঁজ তাহাকে লইয়া দ্বারীর জাঙ্গণল 
দিয়! বরাবর উত্তর পূর্বে প্রায় এক পোয়া অন্তরে গিয়া 
বিল! «দেখ এ ঝোপের ভিতর সব নৌকা আনিয়া রাখ । 
কর্ম সাঙ্গ হইলে আমি কিস্বা গঞ্জালিস “ঘোড়া ঘোড়া" করিয়া 
চিৎকার করিলে উত্তর দিবাঁ। তোমাঁর কা তোমার সঙ্গীর নাম 
করিলে উত্তর দিও না?” সোয়ারিস “বে আজ্ঞা" বলিয়া নোঁকা 
সব আনিতে গেল । মাঁলিকরাঁজ ও হুর্যকুমীর ছুই জনে দ্বারীর 
জীঙ্গাল বহিয়া পশ্চিম মুখে চলিতে লাঁগিলেন। কিছু দুর পরে 
রাঁয়গড়ের বহিদ্ধরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন | গড়ের দ্বার 
বন্ধ হইতেছিল। দ্বারী তাহাদিগকে দেখিয়া! বলিল 1 “মহ 
শয়রা কে, কোথায় যীইবেন! আর কোথা হইতে আইলেন?1” 
 মাঁলিকরাজ বলিল ! “আমরা বর্ধমান হইতে আসিতেছি, 
দক্ষিণ যাইব | বিদেশী, রাত্রি অধিক হইয়াছে, কৌথাও আশ্রয় 
পাঁই নাঁই। এক্ষণে অভিথি.হইতে তোমার দ্বারে আসিয়াছি।” 
দ্বারী বলিল । “আজ যে অতিথির শেষ নাই। গ্রামস্থ 
লোক অপেক্ষা অতিথি অধিক । আজ এখানে স্থান হবে না। 
তৌমরা স্থানান্তরে যীও” বলিয়া! দ্বার কদ্ধ করিবার উপক্রম 
করায় মীলিকরাঁজ বেগে আপন অশ্ব দ্বীরের ভিতর প্রবেশ 


বঙ্গাধিপ-পরাজয়। ৩০৭ 


করাইল। অক্লের অদ্ধেক শরীর গড় মধ্যে ও রদ গড় 
বাহিরে রহিল । 

দ্বারী কষ হইয়া] বলিল। “এ যে বলপর্বক অতিথি হয়! 
কে তুমি? তৌমাঁর ত প্রকৃত অতিথির ন্যায় আচরণ দেখি | ষে 
হও দ্বার যুক্ত কর, নতুবা যমদ্বারে পাঠাইব 1৮ 

মালিকরাঁজ বলিল । “মহাশয় আপনিও প্রকৃত আতিথ্য- 
র্ম রক্ষা করিতেছেন ! ভাঁল সৎকার পাইলাম এক্ষণে আমি 
কোন ক্রমে স্থাঁনীত্তরে যাইতে পণরিব না | একাস্ত ঘ্বার কদ্ধ 
করিতে হয় আমাকে নট কর। আমরা দুই জন বিদেশী, 
সমস্ত দিন পর্শ্রমে নিতীন্ত কাতর হইয়াছি ! এক্ষণে আমর] 
আশমাদিগের গমন মার্গ ত্যাগ করিয়া প্রাঁয় ছুই ক্রোশ পথ. 
আশ্রয় লাঁভাশয়ে মহাশয়ের দ্বারে আনিয়াছি |” 
', দ্বারী বলিল । “তুমি কি লৌক? বোধ হয় ব্রীক্ষণ হইবে, ন- 
তুবা অতিথি হইতে আসিয়া এত বল প্রকাঁশ করিতেছ কেন? 

মীলিকরাঁজ বলিল । “অন্তুমীন সত্য । আনি সদ্বঘশজাঁত 
ত্রান্ষণ 1? 
ঘ্বান্রী বলিল । “ত্রান্ণ, এত অস্ত্র শাস্ত্রে আবৃত কেন?” 

মালিকরাঁজ বলিল । “মহাশয় গথতভ্রমণে আত্মরক্ষা প্রয়ো- 
জন। পথে অত্যন্ত দঞ্যুভয় 1” | 

দ্বারী বলিল । “্রা্যাণের, মত সকল টা হিলি 
ইনি দস্যুভয়ে সাজ হইয়! পথে ভ্রমণ করিতেছেন, আবার 
গড় নাহলে ব্লাত্রি বপন হবে না, ইহাও প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন?” 

মালিকরাজ বলিল। “মহাঁশয় সন্দেহ করিবেন না, আমি 
ত্রান্ধণ বটি। ত্রাঁক্ষণ বলিয়া ধর্মজ্ঞনে. আশ্রয় দিন? আমরা 
(৩৯) 


৩০৮  বঙ্গাধিপ-পরাজয় । | 


ছুই জন কিছু আহার করিব না, আপনার স্বন্দুরায় আমণ- 
দিগের ছুটি অশ্ব রাখিতে স্থান দিন, আমরা মন্টুরীতেই বা 
বাহিরে পড়িয়া থাঁকিব | মহ্থাশয়কে অন্য কৌন ৪ জন্য 
কষ্ট পাইতে হইবে না?” 
_দ্বারী বলিল। রি অকাঁরণ বিরক্ত করিতেছ, রায়গড়ে 
স্থান পখইবে না।, 
মালিকরাজ বলিল। “কি রায়গ্ড়ে ছুই জন: নিরাশ্রয় 
অতিথির স্থান নাই!” 
দ্বারী বলিল। “আজ ভোমার মত চার শত লেখককে 
স্থান দেওয়া হইয়াছে । 
মালিকরধজ বলিল “মহাশয় রাঁয়গড়ে দশসহতর লেকে 
এক কালে আশ্রয় পায়! তিন চারি শত লোকের কথা কি 
বলিতেছেন 1: | | 
দ্বারী বলিল ! “আমি তোমাকে হিসাব দিতে চাহি না। 
মোটা কথা বলিলাম, এস্থাঁন হইতে যাঁও, এস্থানে অগ্ঠ রাত্রি 
যাপন অসস্ভব 1” 
 মালিকরাঁজ বলিল ৷ “মহাঁশয় দেখিতেছি ধর্মনীল চিড় 
কি করিয়া এত নির্দয় বাঁক্য প্রয়োগ করিলেন । আমাদিগের 
অবস্থা দেখিয়া কি মহাশয়ের দয়া জন্্রাইল না?” 
 দ্বারী বলিল । “তোমাদিগের দেখিয়া দয়া দূরে থাকুক, 
আঁয়াঁর রাগ হইতেছে । তোমাদিগের যেরূপ সাম্্রবেশ, তাঁহে 
তৌমরা, মনে করিলে অক্লেশে টিনা রাজিতে ০৪ 0 
বাঁইতে পীর |” 
৪৮০৪ বলিল / শহাশয় মামাদিগের, পথ জানা 


বঙ্গাধিপ-পরাঁজয়।. ৩০৯ 


নাই, তাতে আবার আমরা পথশ্রমে নিভাস্ত অবদন্ন হইয়াঁছি, 
আমরা মহাশয়ের ৪ লইলাম, স্থাঁনদিন 1”. 

দ্বারী বলিল । “তবে তোমাদিগের প্রপ্রীবে থাঁকিতে হইবে 
অন্যত্র. কোথাও স্থান পাইবে না 1” 

মালিকরাঁজ বলিল । “মহাশয় আঁমরা আপনার দয়ায় 
নিতীত্ত আপ্যাঁয়িত হইলাম । মন্দ্ুরাঁই আমাদিগের প্রার্থরীয় 
স্বান।? 

ঘ্বারী বলিল । “তবে একটু অপেক্ষা কর, আঁমি রানীকে 
জিজ্ঞাসা করিয়া আঁসিতেছি 1” | 

মালিকরাজ বলিল | “কি তবে আপনি এ দুর্গাখিপ নহেন?” 

দ্বারী বলিল “আমি এক প্রকার এ স্থানের অধিকারী, 
বটি, যে হেতুঁক আমারই যোগক্ষেে এই দ্বারটি আছে 1” 7২. 

মধলিকরীজ বলিল ৷ “তৌম'র দুর্গে কি রাঁজা। নীই যে তুমি 
রাণীর অনুমতি লইতে যাঁইতেছ 1" 

দ্বারী বলিল। “না রাণীদ্বয় এই ছুর্গের অধিকারিনী | কিন্ত 
ইন্দুমতী দেবী এই সকল বিষয়ে অধ্যক্ষতা করেন 1” পু 

মাঁলিকরাঁজ বলিল । “তবে যাঁও শীত্র আঁসিবে। বলিও. 
বিদেশ হইতে ছুইটি অশ্বারোহী যোদ্ধা অন্যরাত্রে এ রা রি 
থাঁকিতে শ্রীর্ঘনা করে 1” | 

দ্বারী চলিয়া গেল। ুর্কুমার ও মালিকরা উজ দ্বারে প্রবেশ ূ 
করিয়া অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন । কিছুক্ষণ পরে দ্বারী এ- 
কটি লোক সঙ্গে আনিয়! বলিল | “হাশর আপনারা আমার, | 
সঙ্গে আহ্গুন, এই লৌকটি' অশ্বদ্বয় লইয়া ম' রো রাখিয়া 
আনিবে 1৮ 72. | এ 


৩১০ স্গাধিপ-পরাঁজয়। 


হরষকুমা ও মালিকরাজ দ্বারীর অনুসরণ করিলেন ! 
ক্রমে ছুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, একটি আসনে 
এক জন নিচোলিনী স্ত্রী লোক বসিয়া আছেন | তাঁহার কিছু 
দূরে এক লোহাবর্মীতৃত যোদ্ধব৷ অপর একটি আসনে উপবি। 
সূর্ষকুমীর ও মালিকরাঁজকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া স্ত্রাটি 
বলিল, “স্বাগত ? এ দুর্গে যাহায় আঁপনাদিগের লুখবর্ধন 
হয়, তাঁহা এ দীন! ক করিতে ত্রটি করিবে না! । এ আসনে 
উপবিষ্ট হউন 1৮. 

সুর্ষকুমার বলিল | “অগ্ভ এ ছুর্গে আশ্রয় লাভে আমরা যত 
সন্ত হইয়ীছি, আঁপনীর সম্মুখীন হওয়ায় আমরা ততোধিক 
দশগুণ আপ্যায়িত হইলান। আপনি স্বয়ং যখন আমাদিগ্রের 
সম্ভাবণ করিলেন, আমরা তাহাতেই ক্রীত হইলাম ও আমা- 
দিগের পথশ্রম সব দুর হইল ।” ূ 

মালিকরাঁজ বলিল। “আমি ত্রী্ষণ। আশীর্বাদ করি আপ 
নার মনক্ষামনা সিদ্ধ হউক 1” 

্ত্রীটি সসন্ত্রমে প্রণাম করিলেন! পরে একজন ভূত্য আপিয়া 
যোড় করে বলিল। “মহাশয় পাঁদপ্রক্ষালন ককন | মালিকরাঁজ 
ও হুর্ষকুমীর গাত্রোথান করিরা গৃহের দক্ষিণন্থ ইন্দ্রকোষে 
পাঁদ ধেত করিলেন, আদনে আসিয়া পুনর্বীর অধিত্িত হই- 
লেন। হুর্ষকুমীর একটু মৃছু হাঁসিলেন ! 

গৃহকত্রী বলিলেন! “মহীশয়দিগের আগমনে নিতীন্ত 
আঁহ্লাদিত হইয়াছি। এক্ষণে কি আহার করিবেন, আজ্ঞা 
করিলেই প্রন্ভৃত হয় 

ু্ষকুমার বলিল.। “আমরা! অগ্ আর কিছু আহার কারিব 


বন্দি প-পরাজয় | ৩১১ 


না! অপরধহে আহার করায় অসুস্থ আছি । আপনার অন্ু- 
মতি পাইলে বিশ্রামে যাই 1” 

কর্তীবলিলেন। “মহাশয়ের! নিরাহীরে থাঁকিবেন, তাহা 
আমি সহ্য করিতে পীরি না। আপনাদিগকে আহার আজ্ঞা 
করিতে হইবে। আপনারা যৎ্কিঞ্চিৎ আহার করিলে আমি 
অত্যন্ত সম্ভষ্ট হুই 1” 

হুর্যকুমীর বলিল | “বারম্বার আপনার অনুরোধের বিপ- 
রীত আচরণ করা আমাদিগের কতব্য নে, আপনার সন্ভফির 
জন্য আমরা যাহা হয় আহার করিব?” 
_ কত্রী বলিলেন ! “মহাশয় কোন্‌ কুলের উজ্জ।ল তিলক ?” 

ভুর্যকুমার বলিল । “আমার ক্ষত্রিয় বংশে জন্ম । ইনি, 
আনার সুহাৎ ত্রাঁঞ্ধণ-কুলোঁড্ভব 1” | 

করণ মালিকরীঁজকে বলিলেন ॥ “অশমরাঁও ক্ষত্রিয় 1 আমী- 
দিগের ঘরে ঘ্ৃতপক্ক দ্রব্যাদি আহারে আপনার কোন বাঁধা 
নাই বোধ করি । ক্রাঙ্ষণপরিচারক প্রস্তুত 7, 

মালিকরাজ বলিল। “আ.য়ি ক্ষত্রিয়োর প্রস্তুত অন্ন পর্যন্ত 
ভোজন করিতে পারি তা ঘ্তপন্ক কিঃ কিন্ত আমর আহারে 
এক্ষণে যথেষ্ট স্পৃহা নাই 1” ॥& 

চাঁর পাঁচ জন ত্রাক্ষণ আসিয়া আহারের স্থান কারিল, তিন 
খান রোগ্য পাত্রে তপন দ্রব্যাদি দিল । 

কত্রণ বলিলেন “মহাশয়ের! গাঁত্রোথীন ককন 1” পূর্ব 
উপবিষ্ট বর্মীবৃত পুকব, সুর্যকুমার ও মালিকরাঁজ আনন 
হইতে উঠিয়া আহারে বলিলেন ! 

কর্রী বলিলেন “মহাশয়ের অনুমতি দেন ত আমি এক- 


৩ ১২ বঙ্গাধিপ-পরাজয় । 


বার আমার অন্যান্য আগন্তক আতীয়দিগের তত্ব লইয়া 
আঁসি।” হুর্যকুমার ও বর্মাবৃত লোকটি এককালে বলিলেন। 
“আপনি স্বচ্ছন্দে তাহাঁদিগের তত্বে যান?” কর্ত্রী গৃহ হইতে 
চলিয়া গেলেন । 

মাঁলিকরাঁজ বলিল । “আর বিলদ্বে প্রয়োজন কি, গণু,ষ 
ককন । সুর্ধকুমীর গণ্ড,ষ করিলেন | বর্মীবৃত পুকষ বলিলেন, 
মহাঁশয়েরা আর্ত ককনঃ আমার কিছু বিল আছে ” 

সুর্যকুমার বলিল 1 “মহাশয়ের বিলম্বের কারণ ?” 

বর্মাৰৃত পুকধ বলিলেন । “আমার সায়ৎক্কত্য হয় নাই।” 
সম্মখে দণ্ডীয়মান ত্রাঙ্ষণ এক জন দ্রতপদে যাইয়া একটি 
রৌপ্য কোঁধা আনিয়া! দিল। বর্মারৃত পুকষ উভ্তরান্য হইয়া 
বমিলেন | ক্রমে শিরন্ত্রীণ মোচন করিলেন | হস্ত হইতেও 
করকবচ বহিষ্কৃত করিয়া সাঁয়ংককত্যে নিযুক্ত হইলেন। সুর্ষকুমাঁর, : 
ও মালিকরাঁজ তীণহার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। তীহা'র 
সশয়ংকত্য সমাপনে তিনি বলিলেন । “আমি মহাঁশয়দিগকে 
যথেষ্ট কষ দিলাম, অনুগ্রহ করিয়া ক্ষম! করন 1” 

হুর্যকুমণর বলিল | “মহীশয় অখপনার মিহটভাঁয় আমরা 
চিররীড় হইলাম 1৮ বর্মীবৃত পুঁকষ গণ্ডষ করিয়া আহীর আঁ 
রম্ত করিলেন। জুর্ষকুমীর ও মালিকরাজ আহার করিতে 
লাগিলেন । কূর্ষকুমার ও মাঁলিকরাজ জাতীয় স্বভাব বশত 
বাঁকৃষত হইয়া! আহীর করিলেন। বর্মীরৃত পুঁকষটি আলাগ 
করিতে বিশেষ ইচ্ছা প্রকাঁশ করিলেন না। তিন জনে হেঁট- 
মুণ্ডে ক্রমে ক্রযে আহ্ণরাস্তে গণুষ করিয়া গীত্রোথীন করি 
লেন। উপস্থিত পরিচারকের। হস্তপদাঁদি ধেঁতের জল দিল! 
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গুচি হইয়া তিন জনে কর্পুরবাসিত. তাশ্ুল 'চর্বণ করিতে 
করিতে হুতন আসনে বসিলেন। গৃহকর্রী পুনর্বার আসিয়া 
আপন আদনে বসিয়া বলিলেন! “আমার আপনাদিগের 
অখহারকীলে এ স্থানে অনুপস্থিত থাঁকাঁয় দোষ ক্ষম]! করিবেন | 
অপর আঁড়ীই শত ভদ্রলোক অনুগ্রহ করিয়া অদ্য রখত্রের 
জন্য এ গড় পবিত্র করিয়াছেন । আমি তীহাদিগের 
আঁহাঁর প্রস্তুত করাইতে গিয়শছিলাম | তাহাতেই এত বিলম্ব 
হইল 7” 

স্ুর্যকুমার বলিল | “হারও আপনার দ্রষব্য 1, 

কত্রী বলিলেন । “এক্ষণে আপনারা বিশ্রীম ককন আমি 
যিদাঁয় হই 1” 

এক জন লোঁক অধসিয়। বলিল ৷ “মহাঁশয়েরা কি এক ধরে 
। ধবকিবেন, না আপনাদিগের ভিন্ন ভিন্ন ঘর আবশ্যক হইবে ?” 

হুর্ধকুমার কোন উত্তর দিল না । মালিকরাজ বলিল। 
“আমরা একত্র থাকিলেই জুখী হইব?” বর্মারতকে লক্ষ্য 
করিয়া “মহীশয়ের কি মত ?” | 

চিনি বলিলেন । “একত্র থাকাই সুখকর 1% 

মালিকরাজ বলিল । “তবে তুমি ছুইটি শয্যা প্রন্তুত কর | 
আমরা দুই জনে একজে শয়ন করিয়াথাকি। দাঁসটি যে আজ্া 
বলিয়া চলিয়া গেল ।” | 

মালিকরাঁজ বলিল! “এ গড়ে অতিথি সৎকারের ০ 
বড়-উত্তম ।” 

বর্মারৃত পুকষটি বলিলেন ! “এরপ স্ুপ্রণীলী আমি হুজি 
দেখি নই ৷ আবার গৃহকত্রর্টটির অসাধারণ গুণ 1৮ 
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হুর্ষকুমধ্র বলিল। . “মহাশয় এ কত্রী্টি ছ ড়া কি এখানে 
আর কেহ কন্ত্ী আছেন?” 

বর্মীবৃত পুকষ বলিলেন | “মহাশয় এ স্থানে তিনটি কর্রী 
আছেন ! আপনার! কি রাঁয়গড়ে পুর্বে কখন আনেন নাই?” 

মাঁলিকরাঁজ বলিল ! “মহাশয় আমাদিগের বিদেশেই স- 
বদ] থাকা, ক'যেই যদিচ রাঁয়গড়ের নিকট' বাস তথাপি রায়- 
গড়ের কৌন সমীচাঁর বিশেষ জ্ঞাত নহি 1” 

কর্মচারী এক জন আসিয়া বলিল । “মহাশয়ের গাত্রো- 
খাঁন ককন, আপনাদিগ্রের শখ্যা প্রস্তুত, হইয়াছে। তাহারা 
সকলে গাত্রোথ্ধীন করিলেন ও কর্মচারীটির সঙ্গে শয়নখগণরে 
গেলেন। একটি একতলা সুপ্রশস্ত ঘর। ছুইটি দীপ জুলি- 
তেছে। দুইটি প্রশস্ত পর্বস্। তাহার পার্থে একটি প্রশস্ত 
আসন আছে, তাহীয় তাম্ব,লচয়ের পীত্র। একটি রূপার বড়, 
পাঁত্রে পানীয় জল ও তিনটি রূপাঁর পানাঁমূত। কুর্যকুমীর ঘরে 
প্রবেশ করিয়া আসনে বসিলেন ও বর্যীবৃত পুকষকেও বসিতে 
সম্ভাষণ করিলেন । বর্মীরূত পুকষটি বসিলেন। মাঁলিকরাজও 
হুর্ষকুমণরের পার্থ বসিলেন | কর্মচারী বলিল । “মহাঁশয়ছিগের 
আর কোঁন আবশ্যক না থাকে ত আমি বিদায় হই ? সুর্ষ- 
কুমার বলিল। «আমাদিগের আর কোন আবশ্যক নাই, আ- 
পনি বিদায় হউন 1” কর্মচারী চলিয়া গেল। 

নুর্যকুমার বর্মীরৃতকে বলিল । “মহাশয় আমকে ক্ষমা করি 
বেনঃ আমার কিছু সন্দেহ হইতেছে ৮ 

বর্মীরূত পুকষ বলিলেন। “মহীশয়কে আমি বারে 
দেখিয়াছি?» | 
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সুর্কুমার বলিল । “মহাশয় আমার পন্দেহ তবে সমূলক 
বোধ হইতেছে 1” | 

বর্মবৃত কির বলিলেন । "আশি আপনার বন্ুকেও ্থানা- 
স্তরে দেখিয়াছি 1” 

হুর্যকুমীর বলিল ! “অগ্ত আপনি বোধ হয় লক্ষরপুর হইয়। 
অধসিতেছেন 7 

তিনি হস্ত বিস্তারিয়া বলিলেন । “আমি কি লক্করপ্রের 
রণাঁভিনয়ের বীরের সম্মুখীন আছি?” 

বুর্যকুমণর ব্যগ্র হয়া বিস্তারিত হস্ত আপন হস্তে লইয়া 
বলিল ! “মহবশয়কে আমি তখন প্রণাঁম করিতে পীই নাই, 
এক্ষণে প্রণবম করি । অদ্যকার জয় কেবল আপনশর সাহাষ্যেই 
হইয়াছে ।” | 

মীলিকরাজ হৃর্ষকুমীরের প্রতি বলিল। “তুমি লক্ষ কর 
নাই, যখন কৃষ্ণলীথের সঙ্গে তুমি যুদ্ধ করিতেছিলে, তখন 
হজুরমল পশ্চাৎ হইতে তোমাকে ছেদনাশয়ে আসিয়াছিল। 
কুঠারও উঠাইয়াঁছিল ! আমিও অগ্রসর হইয়ীছিলাম। কেবল 
এই বীরের বলে আমরা উভয়েই পরাজিত হইলীম ও তোমার 
প্রণণ রক্ষা! হইল ।” 

ুর্ধকুমার বলিল । “মহাশয় আপনার সঙ্গে আলাপ নিস 
য়ায় আমি ষহ্পরোনশস্তি আপ্যায়িত হইলাম, ভাল হইল । 
এতক্ষণে আমার মনের একটি ভার দূর হইল 1” 

বর্মীবৃত পুকষ বলিলেন । “আমি কোন্‌ বীরের প্েমাম্পদ 
হইল্বম ? 

মালিকরাজ বলিল ! “মহাশয় তবে আপনার নিকট আর 

( ৪০ ) 


৩১৬ বঙ্গীধিপ-পরাজয়। 


আধমাঁদিগের পরিচয় লুকাইয়! রাখার প্রয়োজন নাই | আঁপ- 
নার সহিত সাক্ষাঁৎ হওয়ায় আমাদিগের উদ্দেশ্য সাঁখনের পক্ষে 
সুযোগ হইল ।” 

বর্মাবৃত বলিলেন । “মহাঁশয় আমাকে কোঁন বিষয়ে অনু- 
রৌধ করিতে সঙ্ক,চিত হইবেন নাঁ। আমি আপনাঁদিগের কর্ম 
করিতে অত্যন্ত আনন্দ পীই। বিশেষত আমাঁর এই বন্ধুর 
( সুর্ধকুমীরকে লক্ষ্য করিয়া) যে বীরত্বের পরিচয় পাইয়াছি, 
তাহায় আমি চিরক্রীত হইয়াঁছি । অমি নিশ্চয় জীনি, আপ- 
নাদিগের উদ্দেশ্য অবশ্য উৎকর্ষ হইবে । আমি প্রাণপণে 
তাঁহ৷ সাধনে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলাম 1” 

মালিকরাজ বলিল। “মহাশয় ইনি জয়স্তীরাঁজ-পুত্ 
সুর্যকুমীর )” 

বর্মীবৃত পুকষটি নিহরিলেন। সুর্ষকুমীরের হস্তটি তাহার 
হস্ত হইতে খিল । কিছুক্ষণ সে পুকষটি একদৃষে সূর্যকুমারের 
প্রতি চাহিলেন। সুর্ষকুমীর কিছু চমতক্কুত হুইল ! মাঁলিক- 
রাঁজ কিছু চমকিল। ভাঁবিল, “ইহার অর্থ কি?” পর ক্ষণেই 
বর্মীতৃত পুকবটি স্বভাবস্থ হইয়া! বলিলেন, “মহীশয় আমার অ- 
সভ্য আচরণ ক্ষমা করিবেন | আমীর কিছু রোগ আছে । তাহা 
কখন কখন আমাকে আক্রমণ. করিলে আমি সং জ্বাশুন্য হই 1” 

মালিকরাজ বলিল! “আপনার সি পাইতে সাহম 
করি না 1” 

বর্মীবৃত পুকষটি বলিলেন | “আঁমি দিল্লশ্বরের একজন কর্ম- 
চারী। আমার প্রক্কত নাম কৌন কারণ বশত আঁপনাদিগকে 
এক্ষণে বলিব না।, আমায় ক্ষমা ককন | এক্ষণে আমাকে যথা 


বঙ্গাধিপ-পরাজয়। ৩১৭ 


ইচ্ছা নীমে ডাঁকুন 1” মাঁলিকরাঁজ ভাঁবিল, “বুঝি এ লেশকটি 
মখনসিৎহের চর, তাহার নাম গোপনে রাখা বিধিবিহিত” 
জানিয়। নীম জানিতে ক্ষান্ত হইল। 

সুর্যকুমার বলিল | “মহাশয় বোধ করি মহখরজ মীনসিৎ- 
হের সঙ্গে আসিয়াছেন ৮” | ূ 

বর্মারৃত পুকষ বলিলেন । “আজ্ঞা, আপনাদিগের নিকট 
সকল বিষয় গুপ্ত রাখা অনাবশ্যক !। আমি তীহাঁরই সঙ্গে 
অলিয়াছি ! আপনি কি এদেশে ভ্রমণে আসিয়াছেন ? 

মধলিকরাঁজ বলিল 1 “মহাশয় অধমাদিগের অভ্রাগমনের 
উদ্দেশ্য বলিলেই সকল অবগত হইবেন 1” 

বর্মীতৃত পুকষ বলিলেন । “মহীশয় আপনার কর্ম আজ্ঞা 
ককন |” | 

মালিকরাঁজ বলিল । “মহাঁশয় আমার বোধ হয় আপনি 
রীয়গড়ের অবস্থা ভাল জ্বাত আছেন 1” 

বর্মীবৃত পুকষ বলিলেন। “মহাঁশয় আঁমি অদ্য সব অবগত 
হইলীম। আপনাঁকে বলিতেছিলীম যে, এ স্থানে তিনটী স্তরী- 
লৌক 'অধিকারিণী 1” 
_. সু্ষকুমার বলিল 1 “আর গুপ্তভাবে প্রয়োজন নাই, আ- 
মরা অত্রত্য সকল সমাচার অবগত আছি। অপনাকে জিজ্ঞীসা 
করি, যে শ্রীলোকটী অবগুগ্ঠনবতী: হইয়া আমাদিগের সৎকার 
করলেন, তিনিই কি'ইন্দ্ুমতী ? 

বর্মীরৃত পুকষ বলিলেন। «ই, তিনিই ইন্দুমতী | আমি 
সন্ধ্যার সময় এখানে আসিয়াছি । কোঁন সমাচার লইয় 
খাঁসায় ইন্দুমতীর নহিত আলাপ করিতে হয় ।” 


৩১৮ বঙ্গাখিপ-পরাজয় । 


হুর্ষকুমীর বলিল। “মহ্ণশয় তবে ইন্দ্রমতীর এক জন 
মন্বলাকাজ্্ষী বটেন, ভাঁহার বিপদ হইলে, অবশ্যই পরিত্রা- 
ণের উপায় দেখিবেন ?” 

বর্মবৃত পুকৰ বলিলেন । “অবশ্য আঁমি তাহায় প্রতিজ্ঞা 
করিতেছি। বিশেষতঃ মহারাজ মানসিংহের নিকট ইহার 
একটী আত্মীয় আছেন, আমায় তাহার অনুরোধে জীবন 
পর্যস্ত দিতে হইবে । অদ্য ইন্দ্রমতীর সঙ্গে আমর তাহারই 
কথ] হইতেছিল, আপনশরা কডুরায়ের নাম শুনিয়া থাকবেন? 
মালিকরাঁজ ও হুর্ষকুমীর একেবারে চমকিয়া' উঠিলেন, যেন 
শব্দে তীহীদ্িখকে মোহিত করিল! তীহাঁরা এককালে এক 
শ্বাসে বলিলেন । “মহারাজ কঢুরাঁয় কি জীবিত আছেন ?” 

বর্মীবৃত পুকষ বলিলেন | “ঈশ্বর তীহাঁয় নিরাপদে রাখুন” 

সুর্যকুমার বলিল | “মহাশয় ! আমার ষযদিচ তাহার সঙ্গে 
কখন চাক্ষুষ হয় নাই, কিন্তু লোকমুখে উহার গুণ শুনিয়া 
আমি তীহাঁকে যেন ভ্রাতার আদরে ভাল বাসি । আজ প্রায় 
তিন বৎসর হইল, একবার রাঁয়গড়ে প্রভাপাদিত্যের ইচ্ছায় 
বিমলা মাতার জন্য অশমীকে ওষধ,আনিতে হয়, সে সময় 
বসস্তরাঁয়ের সঙ্গে দেখা হয় । আহা, তিনি কচুরায়ের জন্য 
কতই আক্ষেপ করেন, সে সময় আমি লোকমুখে চির 
প্রশংসা ও গুপব্যাখ্যা শুনিয়াছিলাম ৮. 

বর্মীরৃত পুকষ কিছু চঞ্চল হইলেন, বলিলেন ৷ তীর 
সঙ্গে কচুরায়ের কুশল সমাচীর বলিতেছিলাম।” 

সুকুমার বলিল। “মহারাজ কচুরায় কি এক্ষণে মহা" 
রাজ মানসিৎহের সঙ্গে আছেন?” | | 


বঙ্গাধিপ-পরাজয়। ৩১৯ 


বর্মীবৃত পুকষ বলিলেন । ছা তিনি এক্ষণে মানসিৎহের 
সঙ্গে বর্ধমানে আসিয়াছেন 1৮. 

মালিকরাজ বলিল । “তিনি কি এখানে অবসিবেন না? 
তিনি থাঁকিতেন ত অদ্য বড়ই কুশল হইত 1” 

বর্মীরৃত পুকষ বলিলেন ! “তিনি মহারাঁজ মানসি ংহের 
সঙ্্রে সন্য লইয় অভি শীত্র এ অঞ্চলে অসিবেন 1” 

মশলিকরাঁজ বলিল ! “তিনি থাকিতেন ত না কোন 
চিন্তাই থাকিত না 1” 

বর্মীবৃত পুকষ বলিলেন । “এমত ত বোধ হয় না যে, ভার 
বিদ্যমাঁনে তীহার আশ্রিত কাহার কোন বিপদ ঘটে 1” 

মালিকরাঁজ বলিল । “কেবল আশ্রিত কেন? তীহার 
প্রেমাম্পদের ॥৮ 

বর্মাবৃত বলিলেন। “ইন্দরমতী কি কঢুরাঁয়ের প্রেমণস্পদ ?” 

মালিকরাজ বলিল । “ইন্দ্রমতী কচুরায়ের প্রেমাস্পদ হউন 
বানা হউন, লোকে ইহা খ্যাত আছে যে, ইন্দ্ুমতীর প্রেমা- 
ক্গদ কঠুরণয়। ইন্দুমতী সদা কচুরায়ের অবর্তমণন-ক্টে মলিন 
হইতেছেন ।” 

বর্মীবৃত পুকষ বলিলেন টিক বলিয়খছেন, কটুরায়ের 
সমধচাঁর পাইবায় ইন্দ্ুমতীকে সোৎ্সুক দেখিলাম 1” 

সুর্যকুমীর বলিল 1 পমহাশয় ! ইন্দ্রমতী অনেক রাঁজকন্যা 
হইতে সরল-স্বভাঁবা,. অবশ্য কোন সত্বংশজাঁত হইবেন 1” 

বর্মীবৃভ রজপুকষ বলিলেন । “আমারও ইহা! সন্দেহ হই- 
য়াছে, কিন্ত মহারাজ কুরাঁয়ের মুখে শনিয়াছি, ৬ হিরা 


বসস্তরায় ইন্দুমতীকে কোথায় টিনা পীন 1" 
৬ 


৩২০ . বঙ্গাধিপ-পরাজয়। 


হুর্ষকুমীর বলিল | “কিন্ত তিনি ত ইন্দটুমতীকে কখন অজ্ঞা- 
তকলশীলার মত ব্যবহার করেন নাই? ইন্দুমতী কোন্‌ বংশ 
উজ্জল করিয়াছেন, তাহা জাঁনা যাঁয় না।” 

বর্মীবৃত পুকষ বলিলেন। “তিনি ক্ষন্রিয়া হইবেন, নতুবা 
কিরূপে কঠুরায়ের প্রেম জন্মিল ?” 
. মাঁলিকরাঁজ বলিল | “মহাশয়ের সঙ্গে কি মহীরাঁজ কচু- 
রায়ের ইন্দুমতীর জাতিবিষয়ক কোঁন কথ! হইয়াছিল ?” 

বর্মারৃত পুকষ বলিলেন | প্যাহা কথাবার্তা হয়, তাহাঁয় 
ইন্দুমতী ক্ষত্রিয়া বলিয়া আমাঁর বোধ হয়, কিন্ত কচুরায়ের 
কথাবার্তীয় আমীর এমত জ্বীন হইয়াছিল যে, ৬ মহারাজ 
বসস্তরাঁয় তাঁহার কুলও জাতি অবগত ছিলেন, কিন্তু ইন্দু- 
মতীর কথার ভীবভঙ্গিতে তাহা কিছু প্রকাশ পায় না, বরং 
এমত বোৌঁথ হয় যে, ইন্দ্রমতী আপনার পিতাঁমণতীর নীম থাম 
অনবগত থাকায় সদাই যেন ছুঃখিতা থাকেন ও যেন কটুরাঁয়ের 
প্রেমলীভে সঙ্কুচিত হন 1” 

হুর্ষকূমীর বলিল | “মহাশয়! আমি আপনাকে, ইন্দুমভীর 
বিপদের কথা বলিতেছিলাম ৮ 

বর্মীবৃত পুকব বলিলেন | “ইা+তাহার কি বিপদ উপস্থিত 1” 

হুর্যকুমার বলিল । “মহাশয়! আপনি অবগত আছেন ষে, 
অদ্য এই গড়ে ছুই শত পঞ্চাশ জন অতিথি আসিয়া আশ্রয় 
লইয়াছে 1” 

বর্মীবৃত পুকষ বলিলেন । “ই, তাহা শুনিয়াছি | 

কমার বলিল । “আপনি মহারাজ মীনসিংহের রা 
থীকেন, অবশ্য সিবাঁফিন গঞ্জীলিসের নশম শুনিয়াছেন ?? 


বঙ্গাধিপ-পরাঁজয় ৬২৯ 


মালিকরাঁজ বলিল | «ফিরিক্গি-দস্যুদলের অধ্যক্ষ, যাহার 
দৌরাত্ম্য দক্ষিণ রাজ্য জনশুন্য হইয়াছে ও ছুট জন্তর আবাস 
হইতেছে 1” | 

বর্মারৃত পুকব বলিলেন । “গঞ্জালিসের নাম আমরা যথেউ 
অবগত আছি, মহাঁরীজ মানসিংহের বঙ্গাগমনের প্রধান এক 
উদ্দেশ্যই গঞ্জীলিসের সঙ্গে অলপ করা 1” 

সুর্ষকুমীর বলিল | “গঞ্জীলিস অগ্য এই গড়ে আগমন করি- 
যাছে। তাহার সঙ্গে ছুই শত পঞ্চাশ জন দন্ুযুও আসিয়াছে! 
আমরা তাহাদিগের ছীপও দেখিয়া আইলাম 1” | 

বর্মা্ত পুকষ বলিলেন । “ভাহাদিগের অত্রাগমনের উ- 
দশয কি?” 

সুর্যকুমার বলিল ! “তাহাই আপনাকে চিনি 1” 

মালিকরাঁজ বলিল। “মহাশয় নিলি নাম নিয়া 
থাঁকিবেন 1৮ 

বর্মীবৃত পুকষ এই নামটি শুশায় চক্ষুর্ঘয় বিশেষ উন্বীলিত 
করিলেন ও বলিলেন । “হা? হুজুরমলকে আমরা ভাল জাঁনি, 
যে হঙ্জুরমল পূর্বে দিলীশ্বারের অধীনে একজন সেনানী ছিল; 
যে সম্প্রতি মহণরাঁজ প্রতাঁপবদিত্যের বেতনে আছে?” 

হুর্যকুষীর বলিল । “ই তিনিই 1৮ 

বর্মীৰৃত পুকষ বলিলেন ৷ “তিনিও না অদ্য অভিনয়ে 
ছিলেন ?” 

হুর্যকুমার বলিল 1 “হা তিনিও ছিলেন | মহুণশয় আমাকে 
উাহীর খরসান অসি হইতে বাঁচাইয়াছেন ৮” . 

বর্মারৃত পুকষ হস্ত বিস্তারিয়া হৃর্ষকুমারের হস্ত ধরিলেন ও 
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বহৃদয়ে তাহ! পীভিয়া বলিলেন । “আপনি তাহা বিস্বৃত 
হউন | আমি উহা শুনিতে ত কিছু লজ্জিত হই 1” 
সুর্যকুমীর বলিল | “মহত্বের চি্ভুই এই 1” 

_ বর্মীরৃত পুকষ বলিলেন । %তিনিও কি এখানে আছেন ?” 

মুর্যকুমীর বলিল । “হা তিনিও আছেন ।” 

: বর্মীবৃত পুকষ বলিলেন | “তবেত মহারাজ মানদিংহের ছাঁ- 
উনিতে যাহা শুনিয়ছিলাম, তাহা বুঝি সত্য হইল । মহারাজ 
প্রতাপাদিত্য তবে গরঞ্জীলিসের পৌষক। হজুরমল কি মহারাজ 
প্রতাপাদিত্যের জ্বাতসারে অসিয়ীছেন ?” 

হুর্ষকুমীর বলিল। “তিনি ভীহার আদেশমত আি- 
য়াছেন 7৮ 

বর্মাৰৃত পুকষ বলিলেন! “প্রতীঁপাঁদিত্যের আদেশমতে 
তবে গঞ্জালিসও এখানে আসিয়াছে 1” 

হূ্ষকুমার বলিল । “মহাশয় শুনুন | প্রতাপীদিত্য গঞ্জালিস 
ও হজুরমলকে পাঠাইয়াছেন। ইহার! অদ্য রায়গড়ে দগ্গযুর 
মত আক্রমণ করিবে, দ্রব্যাদি যত লউক বা না লউক, প্রতা- 
পাদিত্যের অনুমতি ইন্দুমতীকে হরণ করিবে । বল পূর্বক 'লইয়া 
প্রতীপাঁদিত্যকে দিবে, তিনি ইন্দ্ুমতীকে বিবাঁহু করিবেন ॥” 

বর্মার্ত পুকষ এই কথাটি শুনিয়া সিহরিলেন, বলিলেন! 
'্যথেউ যথে্উ। আর আমি শুনিতে চাহি না । হা বিধাঃ! 
গাপীর পাপের শেষ নাই! নীরকী এক পাপ হইতে কেবল 
পাপাস্তরে হস্ত ক্ষেপ করিয়া ক্রমে অধম নরকোপযুক্ত হয়! 
আঃ একি অসম্ভব ব্যাপার এমত তার রতৃতি ত কখন 
দেখি নাই!" 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় 1! ৩২৩. 


বর্মীবূভ পুকষ উঠিলেন ৷ আপন তলবারীতে হস্ত ক্ষেপ ক- 
রিয়া গ্ৃহমধ্যে ইতস্ততঃ পদসঞ্চলন.করিতে লাগিলেন, এমন 
কি প্রায় একদও কাল গৃহমধ্যে পাঁদচালন করিয়া অবশেষে 
আপন ললাট হস্ত দ্বারা চাঁপিয়া ধরিয়া বসিলেন | আপনী- 
আঁপনি. অণ্পে বলিলেন 1 “আরও কি ঘটে । পাঁষণ্ড নরাথম 
পামর। ইহার আর কখনই জুমতি হইল না 1” 

আসনে আসিয়া বসিলেন । একবার ুর্কুমণয়ের হস্তটি বল 
পূর্বক ধরিলেন | তাহার মুখের দিকে চাঁহিলেন। কতক্ষণ এরূপ 
থাকিয়া বলিলেন! “হুর্ষকুমার মহাশয় আমাকে ক্ষমা ককন, 
আমি নিতান্ত অপরাধী | কি করি আবার সেই রোগ আমাকে 
অখক্রমণ করিয়াছিল । আমি আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলখম 1” 

হুর্ষকুমার বলিল । “মহাশয় ! ইহার সঙ্গে অনুপরাঁমও 
আছেন ।” 

বর্ষীতৃত লোক বলিলেন । “কি যক্ষপুরের রাজার ভ্রাতা ?” 

মাঁলিকরাজ বলিল ! “হী 1” 

বর্মীতৃত পুকষ বলিলেন । “তিনি ইহার সঙ্গে কেন?” 

মলিকরজ বলিল। “তিনি আপন রাজ্য লাঁভাঁশয়ে 
গঞ্জালিসের আশ্রয় লইয়াছেন ৮ 

হুর্যকুমার বলিল। “প্রতাপাঁদিত্যেরও আশশ্রয় লইয়াছেন।” 

বর্যীরুত পুকষ বলিলেন । এ যে সকল নারকীর একত্রে 
মিলন দেখিতে পাই? এ নরাধম প্রতীপাদিত্য বঙ্গরাঁজ্য 
শুন্য করিয়াছে । বঙ্গের একাদশ রাঁজীর রাজত্ব কৌথাও, 
বল পূর্বক, কোথাও বা কোঁশলে, কোথাও বা অতি অকথ্য 
ভয়ীনক পাপ পরামর্শে লইয়াছে। বঙ্গে সেই একমাত্র ছত্র- 

(8১). 
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ধারী। তাহার রাজত্বশীসনে যথেষ্ট ক্ষমতা আছে । আবার 
হিন্দুরীজ বলিয় অহঙ্কারও আছে । বঙ্গে অদ্বিতীয় | বদ্ধমানা- 
ধিপ অতি নিক, রাঁজনামের অযোগ্য পীত্রের মত ব্যবহার 
করিয়াছেন। গ্রতাঁপাদিত্যে মে সব গুণ যথেষ্ট ! অত্যন্ত 
তেজন্বীও বটে, কিন্ত এমত পাঁপবুদ্ধি আঁর ছুটী দেখিতে পাই 
না| যদ্যপি ধর্মপথে থীকিত, অদ্য কার পীধ্য বঙ্গ মুসল- 
মান-বলের অধীন করে। রাজ্য-কৌশলে মুনিপুণ, রণক্ষেত্র 
একটী প্রক্কত বীরও বটে, কিন্তু তাহার ইন্জিয়দৌষেই সব ন্উ 
করিয়াছে । অদম্য বিষয়লাভাশয় তাহার সঙ্গে অসম্ভব উৎ্সাঁহ 
ও ব্যগ্রতা একত্রিত হইয়া সে কত পাপে লিপ্ত হইয়াছে | দে 
যদি স্পথে থাঁকিত, তবে বঙ্গের আর এক অবস্থা হইত । এত 
কালের পর পুরাতন বঙ্গরাজ্য নউ হুইল ।” 
মালিকরাজ বলিল | মহাশয় ! প্রভাপীদিত্য যন্দ 
পরামর্শ শুনিভেন) তবে কি তীহাঁর এমত পাপে মন হয়? 
বঙ্গের এককালে হুর্য অস্ত হইতেছে । প্রভাঁপশদিত্যের 
" বলে বঙ্গ উজ্জ !ল হইয়াছিল, কিন্ত তাহার পাপেও ০৩৪ 
হন 
: বর্মীরৃত পৃকষ বলিলেন । “ পরতাপাদিতোর অবস্থা! দেখিয়া 
দুঃখ হয়। ভাহার বলে দিল্লীশ্বরকে চিন্তিত হইতে হইয়াছে! 
যে সকল সমাচার দিল্লিসত্াটের কর্ণে উচিম়াছে, তাহা বড় 
সহজ কথা নহে । শুনিতেছি, উত্ডিষ্যার পাঠানদিগের সঙ্গেও 
তাহার সন্ধি হইবার কথা | চরে বলিল যে, পাঠানরাজ 
অন্ুপরাম ও গঞ্জালিস প্রতাপাদিত্যের বশতীগন্ন হইয়াছে! 
বর্ধামনধিপ অন্তঃশীলা বহিতেছেন; তিনি আত্তরিকে 
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জয়ীর পক্ষ। ইহার! একত্র হইয়া! প্রথমে অনুপয্ামকে' যক্ষপূরে 
অভিষিক্ত করিবে ?” | 

মালিকরাজ বলিল। «এইমত টার হইয়াছে; সেই 
উদ্দেশেই মহারাজ পূৃকষোত্তম দর্শনচ্ছলে উ্ভিষ্যার পাঠান- 
দিগের সঙ্গে পরামর্শ করিতে যাইবেন 1৮ 

বর্মাবৃত পুকষ বলিলেন! “আমি এ সকল মাঁনসিংহের 
সভায় শুনিয়াছি, অনুপরাম বক্ষপুরেশ্বর হইলেই,  ষক্ষপুরের 
সমস্ত বল একত্র করিয়া প্রতীপাঁদিত্যের অধীন করিবে যশোঁর- 
পতি তাঁহা হইলে পাঠীন-দৈনা, ষক্ষপুর-সৈন্য) গঞ্জীলিসের 
, দস্যুবল, ও মনে মনে করিতেছেন, বর্ধমানের সৈন্য লইয়! দিল্লী 
আক্রমণ করিবেন, পরামর্শটী নিতান্ত বুদ্ধিমত হয় নশই | 
অন্ুপরাম রজ্যাভিষিক্ত হইলে কি প্রতাপাঁদিত্যের জন্য 
আপন সন্য ক্ষয় করিবে? দি্ীশ্বরের সঙ্গে তাহার কোন 
বাদ নাই |” 

মীলিকরাজ বলিল 1 “মহাশয়! মহীরাঁজ নিতীন্ত বালক 
নহেন | তিনি বর্ধমীনাঁধিপের সৈন্য আপন সৈন্য গঞ্জালিসের 
সৈন্য লইয়া স্বয়ং উত্ভিষ্যা! হইতে আসিবার সময় আপনি 
ব্ষপূরে যাঁইবেন। ইতৌমধ্যে গঞ্জালিস কিছু ঈিন্য লইয়া 
যক্ষপুর আক্রমণ করিবে? যক্ষপূরের প্রধীন আমীরেরা 
অনুপরামেরপক্ষ আছেন । মহারাজ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া 
অনুপরামকে অবপনাঁর একজন দেনানীপদ দিয়া যক্ষপুরে ধন 
ও দেনা সংগ্রহ করিবেন। অনুপরাম হীনবল+ নবীভিষিক্ত” 
তখন কিছুমান আপত্তি করিতে সমর্থ হইবে না 1” 

বর্মীবৃত পুকষ বলিলেন! “হী,আপনারা এই মতই জাঁনেন, 
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কিন্তু উহা গ্রকৃত নহে । বক্ষপুরের প্রধান প্রধান আমীরেরা 
বর্তমীন রাঁজীর পক্ষ, কেবল তিন চাঁরি জন পাপাত্মারা বর্ত- 
মান রজার শীসনে অসম্ভ, কিন্ত দেশস্থ সকলে অনুপরণমের 
উপর কষ আছে ।. অনুপরামের ভগ্মীর সহিত গঞ্জালিসের 
বিবাহ হইবে, শুনিয়া তীহারা এককালে খড়ীগহস্ত হইয়াছে! 
রাজ্যের জন্য ধর্মবর্জিত কর্ম করা অত্যন্ত গর্হিত 1” 

মালিকরাঁজ বলিল | “মহাঁশয় ! দিজীশ্বরের প্রতাগীদি' 
ত্যের উপর কি ভাব?” : 

বর্মীবৃত পুকষ বলিলেন. “তিনি প্রতীপাঁদিত্যকে জামীন্য 
জ্ঞানে নিশ্চিন্ত নছেন। যদিচ দিল্ী আক্রমণ পরামর্শে তত 
ভীত নহেন, কিন্ত প্রতীপীদিত্যের ক্ষমতা বিশেষ জ্বীত আ- 
ছেন। যদি যশৌরপতি পরামর্শ মত সঙ্গী পান, তবে একাস্ত 
দিলীশ্বর হইয়া রাজ্য শীসন করিতে না পাঁকন, দিল্ীশ্বরকে 
কম্পিত করিতে পারেন; ভাতে আবার হিন্দুরাজাঁর! যদিচ 
আকবর বাদসাহের শাসনে নিতান্ত অসন্ভ ছিলেন না, তথাপি 
কেমন একটু জীত্যভিমাঁন বশত যদি কৌথাও কোন হিন্দু- 
রাঁজা বিদ্রোহ উপস্থিত করিত, তবেই সভাস্থ সমস্ত হিন্দু 
রাঁজারা তাহার পক্ষ হইয়া সজরাটের সহিত বিচাঁর করিতেন ! 
এক্ষণে তাহার কাল হইয়াছে । কে জানে, সেলিম জিহাঁ- 
দির কিরূপ লোকপ্রিয় হন! তাহাতে আবার আকবর 
সাহের খসৃক সিংহাঁসনারঢ় হইবার কথা শুনিতেছি। মহা 
রাজ মাঁনদসিংহ তাহাতে আকবর সাহের জীবদ্দশায় যথেষ্ট 
য্থীল ছিলেন, এক্ষণে তাহার কি আপার কিছুই বোধ 
বায় না 1” | চি নু. 
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হুর্যকুমীর বলিল | “মহাশয় ! এক্ষণে অদ্যকাঁর পরামর্শ 

গুনিলেন, এক্ষণে কি করা উচিত ? 
 বর্মীবৃত পৃকষ বলিলেন । 'দস্থ্যরা অনেকে এক্ষণে গড়ে 

প্রবেশ করিয়াছে বটে, কিন্ত বোধ হয় গড়ে যথেষ্ট সেনা 
সর্বদা বর্তমীন থাঁকে 1” 

মালিকরাঁজ বলিল “ইদানীৎ বোধ হয় গড়ে নি টসন্য- 
বল নাই 1, ্‌ 

বর্মাবৃত পৃকষ বলিলেন! “মহাশয়ের অশ্বে আলিয়াছেন? ?” 

সুর্যকুমার বলিল ॥ হাঃ আমরা অশ্বে আলিয়াছি ! আপ- 
নিও বোধ হয় অশ্বে 1” 

বর্মাবৃত পৃকষ বলিলেন । “আপনাঁদিগের সমুহ অন্তর আছে 
দেখিতেছি, এক্ষণে আপন আপন অশ্বগুলি এখানে আনিয়। 
রখ! বিখেয় 1- আমি একটু বিশ্রীম করি, ইত্যবসরে আপনারা 
এক জন আপন্াদিগের ও আমার অশ্ব এই খানে আনীন 1” 

মাঁলিকরাজ “তই ভাল” বলিরা ঘরের বাহিরে গেল. 
দুরের একটি ঘরের ভিতর দেখে, দুই জন চাঁসা বসিয়! আছে, 
তাহাদ্ধিগকে অন্বের কথা বলায়, তাহারা কিছু ভাল উত্তর দিল 
শা,আপনিও গড়ের মন্দুরা কোথায় জীনিতেন না, অগত্যা কত- 
কর্মা না হইয়া ফিরিয়া অসিতে হইল। বমারৃত পুঁকব শহরের 
গরশিরন্ত্রীণ ও করকবচ পরিয়াছিলেন, এক্ষণে মে সকল মোঁচন' 
করিয়া শয়ান ছিলেন ॥ মালিকের কথা শুনিয়া গীত্রোান 
করলেন ও শিরক্ত্রীণ করকবচ, বাুবর্য, উদ্বোরক্ষ প্রভৃতি অঙ্গ 
প্রত্যক্ষের বর্ম অঙ্গে লাগাইলেশ ও গৃহ হুইতে নির্গত হইলেন। 
মীলিকরাজ সঙ্গে সঙ্গে গেলেন | সেই ঘরে গিয়া বর্মীবৃত পূকষ 
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দেখিলেন যে, আমাদিগের প্রাতন আত্মীয় নসিরাঁম বসিয়া 

আঁছেন। তাহাকে ইদ্দিত করিয়া ডাকিয়া অস্তরে লইয়া কিছু 
বলিলে সে সিহরিল, পরে সে বর্মীরৃত পৃকষ, চিড়া ও 
মালিকরাজের অশ্বীত্রয় আনিয়া দিল 1 

বর্মাবৃত গৃকষ বলিলেন। “মহাশয়দিগের অঙ্গআীণ কিছু 
থাঁকিলে ভরল হয়, বোধ করি আপনারা দুর্গরক্ষার্থে প্রাণ 
পর্যস্ত পণ করিয়াছেন ।” 

মালিকরশজ বলিল | “সেই মানসেই আমাদিগের আগমন | 
অঙ্গস্রীণ হইলে কিছু ভাল হয়” 

বর্মারৃত পৃকষ নসিরাঁমকে ভাল ছুটি অস্কক্ত্রীণ আনিতে 
বলায় নসিরাম শীঘ্র ছুইটি উৎকৃষ্ট অভেগ্ঘ লৌহ বর্ম আনিয়া 
দিল। মালিকরাঁজ ওবর্মীরৃত পৃকঘ আঁপনাঁদিগের উক্ত বাসে 
উপস্থিত হইলেন । ুর্যকুমীর বর্মদ্বয় দেখিয়া অত্যন্ত সন্ত হুই-. 
লেন। নসিরামকে বর্মীরৃত পূকষ কিছু কহিয়া দিলে নসিরাম 
চলিয়া গেল। মালিকরাজ ও হুর্যকুমার বর্মে শরীর আচ্ছাদন 
করিলেন। সুর্যকুমীর যেন দ্বিতীয় অর্কের ন্যায় শোভা সম্পাদন 
করিলেন, মালিকরাজও দিব্য সাজিল 1 বীরদ্য়ে পরস্পরে 
পরস্পরের দিকে সাহঙ্কীরে লক্ষ্য করিলেন । যেন পরস্পরের 
নাহস উত্তেজিত হইল। অশ্বত্রয় আনিয়া ঘরের এক পার্থে 
রাখিয়া তিন জনে আসনে সান্্র হইয়া বসিলেন। তখন সুর্য 
কুমারের মৃতি পরিবর্তন হইল । আর কেহ দেখিলে বলিতে 
পারে না যে, এটি হৃর্ষকুমার | মলিকরাজ বক্ত, পট উঠাইয়া 
বলিল । “মহাশয় তিন জনে কি (তিনশত লেকের নাড়ে 
হইয়] কৃতকণর্য হইতে পখরিব ?+ 
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সুর্ষকুমার ও বর্মীবৃত পৃকষ এককালে বলিলেন। “মীলিক- 
রাজ! এ তিন জনে একত্র হইলে, অক্লেশে তিন লোক পরা- 
জয় করিতে পারা যাঁয়, কিন্ত পরিক্ষার স্থান আবশ্যক 1” 

মালিকরাঁজ বলিল ॥ “মহাশয় ! উহাদিগের অন্তর ভাল 
নাই, তথাপি আমার মতে এক্ষণেই গড়ে সমাচার দেওয়া 
কতব্য 1” রা 

বর্মারৃত গৃকষ বলিলেন । “সেটী নিতান্ত ভীত লোকের 
মত কর্ম হইবে । আমর! যদিচ নিশ্চয় জাঁনি যে, ইহারা অদ্যই 
আক্রমণ করিবে, তথাপি কি জানি, যদ্দি তাহীরা গড়ের রকম 
দেখিয়া মত পরিবর্তন করে । আর সন্দেহমীত্রে অতিথির উপর 
দারাত্্য করাও কিছু অন্যায় । কিন্তু আমি তাঁহাদিগের গতি 
লক্ষ্য করিতে রহিলাম। ইতিমধ্যে মহাশয়ের কিছু বিশ্রীম 
ককন, বিপদ উপস্থিত হইলেই সমখচার দিব 

হুর্যকুমার বলিল 1 “আমর নিশ্চিস্ত হইয়া! বিশ্রীম করিতে 
পারিব না, ভবে সতর্ক হইয় শয়ন করা বাঁক 1৮ 

বর্মীতৃত পৃকষ বলিলেন | “সে ভাঁল, বরং অপৃষ্ঠে পর্ষাণ 
দিয়া শুয়ন কৰকন 1” 

মু্ষকুমীর উঠিল। বর্মাতৃত পৃকষ গৃহ হইতে বহির্গমন 
করিলেন,। হুর্যকুমণর পর্যাণ লইয়। অশ্বপৃ্ঠে দিল, কাঞ্ধীতে 
অশ্বকটী দঢ় বন্ধন করিল! খলীন লইয়া অশ্ববক্তে, দিয়া 
বগা যৌজন। করিল পর্ষাণ উদ্বন্ধে পাঁদবলয়-পরিমিত ক- 
রিয়া বদ্ধ করিল। বর্মার্ত পূকষের অশ্বও সেইরূপে সসজ্জ 
করিল। অবশেষে মীলিকরাঁজের অশ্বকেও সেই রূপে সসজ্জ 
করিল, কেবল খলীন পরিবর্তে তাহার বক্তে, কবিকা 
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দিল। তিনটি অশ্ব প্রস্তুত করিয়া গৃহের এক পার্থে রাখিয়া 
পর্যন্কে শরীন হুইল! মালিকরাঁজও তীহার পার্থে সবর্মে 
বিশ্রীম করিল। উভয়ে পর্যস্কে বিশ লইল বটে, কিন্তু কেহই 
চ্ষু মুদ্রিত করিলেন না, এই রূপে কিছু ক্ষণ অতীত হইবার 
গর দেখেন, বর্মীরৃত পুকষ গৃহে আঁইলেন | 

জুর্ধকুমার বলিল! “মহাশয় সমাঁচার কি?” | 

তিনি বলিলেন । “ভাহীরা যে দিকে আশ্রয় লইয়াছে 
আমি সেই দিকে তাঁহাদিগের তত্বে গিয়াছিলীম | দেখিলাম 
তাহারা সকলেই শয্যা হইতে উঠিয়া বঙ্গিয়াছে। ও ফু ফ্য 
করিয়া কথা বার্তা কহিতেছে। বোধ হয় অতি শীত পু 
হইবে ! আমীর শেল কোৌঁথাঁয় রাখিয়ীছেন 1” 

সুর্যকুমার বলিল 1 “মহাশয় ! এ অশ্ব যে কোণে আছে, 
সেদিকের প্রীটীরে আছে ৮ বর্মীরৃত পৃকধ তথায় গিয়া আপন 
শেল লইয়া বাহিরে গেলেন, ক্রমে রারগড় নিস্তব্ধ হইল! 
গতাঁয়াত শেষ হইল । ক্রমে ছুই জন প্রহরী দীর্ঘ শেলকরে যে 
ঘৃহেকুর্ষকুমাঁর ছিল, তাঁহার দ্বারে আসিয়া বলিল। “অভিথি 
মহাঁশয়দিগের কিছু প্রয়োজন থাকে ত অনুযতি ককম* গরে 
আর কিছু পাইবেন না» 

 জুর্যকুমীর বলিল | “আমাদিগের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই 
পাইয়াছি, আমাদিগের কিছু আবশ্যক নাই ।” 
 প্রহরীরা চলিয়া গ্েল। কিছু পরেই ব্রায়গড়স্থ্‌ অত্তী- 

লিকাচয়ের দ্বাররোধ শব্দ নির্জন দুর্গে প্রতিধ্বনিত হইতে 
লাগিল। কিছু পরেই তাহা সত মহা রি যেন টা 
হইল । ঠা 


বঙ্গাধিপ-পরাজয়। ও 


সুর্যকুমার বলিল। “মালিকরাজ ! আর আমাদিগের শয়নে 
পয়োজন নাই, উঠ আপন অন্বে উঠিয়! একবার গড় দেখিয়া 
ঘসি। পরিজনেরা শয়ন করিয়শছে 1” 

মালিকরাজ গাঁত্রৌখান করিল ! কৃুর্যকুমার শয্যা হইতে 
টঠিয়া আপন অশ্বে আরূঢ হইল ও আপন অস্ত্রীদি লইল, 
শীলিকরাজও অশ্বারূঢ় হইল । উভয়ে অস্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট হুইয়' 
হ হইতে নির্গত হয়” এমন সময় বর্মীরৃত পৃকষ গৃহদ্বাঁরে 
গাইলেন, বলিলেন | “আমি অশ্বরূঢ হই?” তিনিও অশ্বারূট 
ইয়া! তিন জনে গৃহদ্বারে দণ্ডায়মখন হইলেন | 

ুর্যকুমণর বলিল! “মাঁলিকরাজ ! তুমি এ হুর্ণের পথ 
সবগত আঁছ। চল অগ্রসর হও। আঁমরা গড়টী ভাল করিয়া 
গর্যবেক্ষণ করি 1” 

বর্মীৃত পুকব বলিলেন | “মহাশয় ! আমি এ ছুর্গের সকল 
গথ জানি, চলুন এ দুর্গনী দেখাইয়! আনি 1” 

বর্মীরূত পুকষ অগ্রসর হইলেন, সুর্যকুমার ও মালিকরজ 
তীহণর অনুনরণ করিতে লাগিলেন । পথে একজন প্রহরীর 
সঙ্গে“সাক্ষাঁৎ হইল, সে বলিল !. “মহা শয়েরা কঃ এত রাত্রে 
কিকাঁরণ ভ্রমণ করিতেছেন ?” 

বর্মীবৃত পুকষ বলিলেন । “আমরা অতিথি, এই স্থানে 
আশশ্রয় পাঁইয়াছি। গড়টী কেমন দেখিব বলিয়া বেড়ীইতেছি, 
যাদি তোমার ইহাতে. কোঁন আপি থাকে ত বল আমরা আপন 
ঘরে যাই 1” ৃ 

প্রহরী কিছু লজ্জিত হইয় বলিল। “আপনাঁদিগের যথ' 
ইচ্ছ। ভ্রমণ ককন, এ আপনাদ্িশের আবাস 7 


(৪২ ) 


৩৩২ বঙ্গাধিপ-পরাজয়। 


মধলিকরাজ বলিল। “মহাশয়! প্রহরী পর্যস্ত ভদ্র! 
অখহ1! এরূপ সুশীসন কৌথাও দেখি নাই 1৮ | 

তিন জনে প্রধান পথ' দিয়া যাইতে যাইতে এক পরিখার 
নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন | তাহার উপর যে. সেতু 
একটি ছিল, রাত্রি বশত সেটা উঠাইয় দ্ারশ্বরূপ হইয়াছে; 
তাহার নিকট এক জন প্রহরী দাঁড়াইয়া অছে, ইইখদিগকে 
দেখিয়! বলিল | “তোরা কে, এত রাত্রে কি কারণ অশ্বারূঢ 
হইয়! ভ্রমণ করিতেছ ?” 

বর্যারৃত পুকষ বলিলেন । “আমরা অতিথি” হুর্গ পর্যবেক্ষণ 
করিতেছি ? অনুমতি কর ত চতুর্দিকে ভ্রমণ করি, নতৃবা তৌমা- 
দিগের দর্ভ অবাঁসে বাই ।” 

দ্বরী বলিল । মহাশয়ের] জুখে ভ্রমণ ককন 1” 

তিন জনে গ্রভোলীপ্রধকাঁর দিয়া ক্রমান্বয়ে প্রধান দ্বার 
গণর হইলেন । পরে মধ্যস্থ রাঁজ্বটীর সন্নিধীন হইলেন । 
সম্মখের প্রকাণ্ড দীর্ঘিকার পরিক্ষার জল ও চমৎকার ঘটের 
প্রশংসা করিলেন ৷ জ্যোৎ্স্নায় স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল, 
বাটির দ্বারে এক জনযাত্র প্রহরী দাড়াইয়। দ্বার রক্ষা 'করি- 
তেছে, ইহা তিন জনে ত্রমণন্বয়ে দ্বারের নিকট হইতে 
লাগ্সিলেন। দ্বারী ইইণদিগকে দেখিয়া দীড়ীইল। পরে পরি- 
চয় লইয়া আপন কর্মে নিযুক্ত হইল ইস্থারা দ্বারদেশ ত্যাগ 
করিয়া যে ঘরে ফিরিঙ্গিরা বাস করিয়াছিল, তখায় আসিয়া 
এছ তাহারা কেহই ঘরে নাই, ঘর ্ | 

মুত পুকষটী বলিলেন । “ুর্ষকুমীর ! বৌধ হয ইহারা 

ক বাহির হইয়াছে, কিন্ত কোথায় গেল, আমরা 


বজাধিপ-পরাজয়। ৩৩৩ 


কিছুই দেখিতে. পাঁইলাঁম না) এ কর্মে পাপের! বিশেষ দক্ষ 
দেখিতেছি। এক্ষণে আর নিশ্চিন্ত হওয়! কর্তব্য নহে! চল 
দ্রুত রাজদ্বারে যাঁওয়া যাঁক, তাহারা অবশ্যই সেখানে গিয়া 
থণকিবে 1” | 
মালিকরাজ বলিল । “মহাশয় ! আমার জান হয় তাহার! 
অপর প্রাসাদে গ্িয়াছে। যেখানে ইন্দ্রমতী দেবী আছেন, তাঁ- 
হারা নেই খাঁনেই প্রথমে যাইবে 1 ভীহীকে হরণ করাই তীহং- 
দিগের উদ্দেশ্য | এখন রাঁজছ্াঁরে যাইয়া কি করিবে ? পাপাঁ- 
আরা পরে গ্নেখল উপস্থিত হইলে, কৌষ আক্রমণ করিবে 1” 
সুর্যকুমীর বলিল? “আমরও তীহাই বোধ হইতেছে | 
আমার পরামর্শে এক্ষণেই একবার ইন্দুমতীর আবাস দেখিয়া 
আসা কর্তব্য । পরে রাঁজদ্বারে অবস্থান উচিত 1” 
_. বর্ধীৃত গূকষ বলিলেন | “মালিকরাঁজ! তুমি কি অবগত 
আছ যে, ইন্দ্ুমতী দেবী রাজবাঁটীতে অবস্থান করেন ন] ৮ 
মাঁলিকরাজ বলিল | “আমিও এইরূপ পূর্বে শুনিরাঁছিলাঁম 1” 
বর্মীরৃত পুকষ বলিলেন । “তবে বোঁথ হয় তাঁহারা দেই 
খানেই গিয়ছে, ইহাঁদিগের প্রহরীকে জিজ্ৰীসা করা যাঁক।” 
মালিকরণজ বলিল। “তবে তাঁই চলুন 1” তিন জনে অশ্বে 
কষে প্রশস্ত মার্ণ দিয়া বাইতে যাইতে দূরে লোঁক-কোলাহল 
শুনিতে পাইলেন | মলিকরাজ অশ্ববেগ সত্যত করিয়া বলিল। 
“মহাশয়! এ লন; শব্দ হইতেছে 1” বর্মীরূত পৃকষ অমনি 
পাহস্কীরে সরল হইয়া অশ্বে বসিলেন। একবার অ্ববেগ ধরণ 
করিলেন। চতুর্দিকে সতৃষণনয়নে দেখিলেন | দক্ষিণ হস্তের 
শিলটী ভাল করিয়া ধরিলেন । বাম হস্তে তুরী লইলেন। 


৩৩৪ বঙ্গাধিপ-পরাজয়। 


ূর্ষকুমারও আগন অস্বে সরল হইয়া বসিলেন ও আপন তরী 
বাম হস্তে ধরিলেন ! মালিকরাঁজও আপন তুরী লইলেন। 

লৌক কৌলাহল শ্রবণে তিন জনের চস্ষুদকল অগ্নিপ্ফুলিঙ্গ 

নিক্ষেপিতে লাঁগিল | উৎ্সাঁহে তাহাদিগের আঁস্য মসীবর্ণ 
হইল । কুটিল ত্রকুটি আরও কুটিল হইল ! এক দৃড়ে, উন্নত- 

গলে, বিক্ষীরিত-বক্ষে, তাহারা চারি দিকে দৃষ্টি করিতে লাগি- 

লেন! ঈষৎ উত্তোলিত বাহ্ুমূল তাহাদিগের সুপ্রশত্ত বক্ষকে 

আরও প্রশস্ত করিল । যৌদ্ধীত্রয় পর্নন্ধীগ্রে পাঁদচালনের উপর 

ভর দিয়া অদ্ধ উন্নত হইয়শছেন। তাহাঁদিগের পন্নদ্ধামূলঙ্থ 

প্রভোদকণ্টক অশ্বত্রয়ে পার্থ লাগাতে তাহারা উন্নতকর্ণ, বত্- 

প্রীব, বিস্তৃতপূচ্ছ হইয়া পদচালনে ভূমি খনন করিতে লাগিল। 

ুর্যকুমীর ও বর্মারৃত পৃকষের অঙ্বদ্ধয় উদগ্র খলীনের আপাস্থ 

মূল চর্বণে ফেণ বিক্ষেপ করিতেছে! এক একবাঁর অশ্বের 
সবলে গ্রীবা বা মুখহিন্দৌলে ফেণরাশি চারি দিকে বিক্ষিপ্ত 

হইতে লাখিল। মালিকরাঁজের অশ্ব মৃদ্ুমুখ, তথাঁচ তাঁহার 

কবিকা চর্বণ-ফেণে আপন বক্ত, আপ্লীবিত করিতে লাগিল! 

তিন বীরে আপন আপন তুরী লইয়া এমত বলে ধ্বনি করি- 

লেন যে, তুরীধ্বনিতে বৌধ হয় ছুই ক্রোশের পর্যন্ত লৌকে চণ- 
কিয়া উঠিল। তুরীশব্দে দূরস্থ কোলাহল বাঁড়িয়া উঠিল। / 
তাহাই অব্যবহিত পরে এরূপ আলোক ধ্বক্‌ করিয়া জ্বলিয়া 
উঠিল, বৌধ হুইল যেন তুরীধ্বনি-হিল্লোঁলে হুতাগ্মি জ্বলিল। 
উগ্র বীরত্রয় অমনি নক্ষত্রবেগে এক একটী গভীর নিংহনাঁদ 

করিয়া নক্ষতরবেগে অশ্ব চাঁলন করিলেন । | 


দ্বাদশ অধ্যায় 


£আকরূণত্বমকারণবিগ্রহঃ পরধনায় রতিঃ পরযোধিতি | 
হ্বজন-বন্ধুজনেঘসহিষ্ণণত! প্রকৃতিসিদ্ধনিদং হি ছুরাঘ্বনাম ॥১১ 
. খ্জ 


বেগ্জামিন, উদ্যনাথকে আপন গৃহে রাখিয়া ভিক্রুসের 
সঙ্গে গেডিজে আসিয়া উপস্থিত হইলে, আনথনি, ফাল্সিক্কো 
ও ক্লুডের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহীরা-বেঞ্জামিনকে দেখিয়া! 
বলিল “এই যে কর্তাই আঁসিতেছেন 1” 

ভিক্রুস বলিল। “সত্য এক্ষণকার কর্তীই বটেন, ইঙীর 
হস্তে সকল ক্ষমতা আছে, মনে করিলে এইক্ষণেই আমাদিগকে 
জন্মের মত বাঁচাইতে পাঁরেন 

ফান্সিক্কো বলিল। “কি হে ব্যাপীরখীনা কি? ভৌমার 
হাতেকি এমন জিনিস আছে যে, আমাদিথের উদ্ধীর করবে ৮ 

ক্লড বলিল। “বেঞ্জীমিন, ভিক্তুসের নিকট সকল শুনিয়া 
থাকিবে । এখন কি করা কর্তব্য । বৈষ্ভনাথের লোকের খড়া- 
হস্ত হইয়া দড়াইয়া আছে । অনুমতি পাইলে আমাদিগকে 
আক্রমণ করিবে ॥ 

বেঞ্জীমিন বলিল। “এক্ষণে একমীত্র উপায় আছে । কিন্তু 
তোঁমরা ত আঁমার কথা শুন ন!। গুনিতে ত, এরূপ ঘটনা হইত 
না।আঁপনা আপনি এমত কর উচিত হয় নাই। ভীতে আবার 
এত নিকটে এ সকল দৌরাত্ম্য সন্থ পাঁয় না ] আবার কতক- 
গুলা লোককে বন্দী করায় ফলকি?” 

ফান্দিক্ষো বলিল। “তা এখন আর বলিলে কি হবে। যা 
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হবার তা ত হয়েছে। আগে তখন যদি এতআ'গ্রহ প্রকাশ 
করে নিষেধ করিতে ত আমরা অবশ্যই শুনিতীম |” 

বেঞীমিন বলিল | «কি ! আমি কি তা বলি নাই? যত 
নিষেধকরিলাম তোমরা তাঁতে কর্ণপাঁতও করিলে না। ভা আমি 
কিকরিব। এখন আপন কর্মের ফলভোগ্র কর! মীঝে থেকে 
আমি ত যাই 1” . 

ফান্সিস্কো বলিল ! “তাঁতে আমার বড় ভয় নাই । সত্য 
কিছু আমরা এত কাঁপুকষ নহি, যে ভয়ে জড় সড় হব! তবে, 
কি জান, বৈদ্যনীথ হল এ দেশের লোক, তাঁতে আবার অত্যন্ত 
ধনী। তাঁর লৌকবলও যথেষ্ট। এখন আবার গঞ্জালিস নাই! 
সে থাকিভ ত যা হউক একট! হাঙ্গাম উপস্থিত করা যেত, 
হয়ত সনদ্বীপ আগাদিগেরই হইত। বৈষ্ভনাথ ও গঞ্জালিস 
এক স্থীনে বাস করিতে পরে ন1। কিন্তু এখন আবার আমাঁ- 
দিগের টৈন্য সব আরাঁকীণে পাঁঠাইতে হবে। আবার সব 
লোঁকও এখানে নাই! কতক গঞ্জালিসের সঙ্গে গেল। কতক 
ছড়াঁন আছে!” 

বেঞ্জামিন বলিল । “তুমি কি সত্য সত্য সকল লৌঁক একত্র 
পাইলে বৈষ্ঠনীথের সঙ্গে বাদ করে ননদ্বীপে বাঁস করিতে 
পারিবে ? তা মনেও করো না] বৈষ্যনীথ বড় নিভীস্ত হীনবল 
নহে]? | 

ফান্সিস্কো বলিল। “আপনাআপনির মধ্যে বলিতে কি, 
বৈছথনাথ যগ্পি প্রত প্রস্তাবে বিবাঁদ উপস্থিত করে, তবে 
বলা যাঁয় না আমাদিগের কি হয়। ফলে. আমরাও কিছু 
নিতীত্ত অকর্মণ্য নহি। অপ্পে কখন 'বৈষ্ঘনাথকে ছাঁড়িব না। 
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বেপ্জামিন বলিল । «কি করিবে । শুনিতেছি আঁনথনি 
লৌক লইয়া বক্ষপুরে যাইবে । তবে দেই সময় যদি বৈদ্যনাথ 
আপন টনন্য লইয়! ভৌমীদিগের গেডিজ আক্রমণ করে |” 

ফান্সিক্ষো বলিল । “আমরা সেই পরণমর্শ করিবার জন্য 
একত্র মিলিয়াঁছি | এখন আনথনিকে দেনা লইয়া যাইতে 
দেওয়া! উচিত কি না)” 

রড বলিল । «এক্ষণে একমাত্র উপায় আছে ॥, 

ফখন্সিস্কো বলিল । “তৌমার কি পরামর্শ 1” 

কু বলিল । “এক্ষণে বৈষ্যনথ বেঞ্জীমিনের বাঁটীতে আছে 
তাঁহণকে ধরিয়া গেঁডিজে বদ্ধ করিলে তীহী'র লৌক জন যদি 
সমণচাঁর না পায় তবে অবশ্য স্থির হইয়া থাকিবে? পরে এ 
স্বাদ প্রচার হইতে না হইতে গঞ্জীলিস আঁসিয়! পৌঁছিতে 
পারে ও আঁলখনিও আরাকীণ হইতে আসিতে পীরে ॥ 

ভিক্তুস বলিল। “আমার ইহাতে সম্পুর্ণ মত আছে 1 এমন 
কি আমার জ্ঞানে এই একমাত্র উদ্ধীরের উপায় । ইহা ত্যাগ 
করিলে আমরা নিতান্তই প্রাণ হারাই, ন]1 হয় বন্দী হইব | 
আমি বেঞ্জামিনকে ইহা বলিয়াছি। বেঞ্জামিন তাহায় কৌন- 
মতে মত দিতেছে না?” 

ফান্সিক্ষো বলিল । বেঞ্জামিন পাগল নহে । ইহাতে কি 
জন্য আপত্তি করিবে । এমত সুবিধা কৌন ভ ভদ্রলোক ছাড়ে | 
, যখন শক্র উপস্থিত হইয়াছে, আপন ইচ্ছায় কাঁরীগীরে 
প্রবেশ করিয়াছে, তখন আঁর কিসের ভীবনা অপর সকলের 
ইহশতে কি মত | গেঁডিজের প্রধান প্রধান লোকেরা এই 
পরামর্শে মত দিন 1” | 
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বেঞ্জামিন বলিল 1 “ভদ্র, আমর কথা একবণর শুন ! তো- 
মরা যখন সকলে এক মত হইলে, তখন আমার অমতে কোন 
কর্মই আটক খাইবে না । আর আমীর অমত প্রকীশ করিতে 
হইলে আমদিগের আপন প্রতিজ্ঞা অস্বীকার করিতে হইবে! 
কিন্ত আমি যদি ভৌমাদিগ্রের নিকট ভিক্ষাছলে কিছু প্রার্থনা 
করি তবে তৌমরা আমার পুর্বকর্ম সকল স্মরণ করিয়া আমাকে 
এ দ্রান করিতে অসম্মত হইবে না! আমি বহুকাল অবধি 
তোমাদিগের দলভুক্ত । এমন কি আমি সনদ্বীপের আঁদিম 
বাঁসপীন্দা | গঞ্জীলিসের সঙ্গে আমি আসিয়া বাস করি । এমন 
কি এখানকার লোকদিগকে আমি আপনি পরাজিত করিয়া দূর 
করি। কেবল বৈদ্যনাথের পিতা আমাদিগকে আশ্রয় দেয়। 
সেই বল দিয়! আমাদিগকে স্থাপিত করে । আমরা সেই অবধি 
এড দিন পর্যন্ত এই স্থানে বৈদ্যনাথের কুপায় বাঁন করিতেছি। 
বৈদ্যনাঁথের পিতা অখমাদিগকে ব্যবসায়ী জীনিয়া স্থান দেয়। 
গরে যখন আমরা স্বরৃতি সাধনে নিযুক্ত হই, তখন টৈদ্যনীথকে 
পিতাঁর সঙ্গে এই খগেডিজের সামনের মাঠে এ দেখ অশ্ব গাছ 
আছে উহার তলায় বসিয়া এক সন্ধিপত্র লিখিয়া দিই, *তা- 
হাতে এমত সত্ত্ব থাকে যেআমরা কখন টদ্যশীথের পিতার 
উপর দৌরাত্ম্য করিব না ও সেও আমাদিশের বিপক্ষ হইবে 
না। বহুকাল হইল এই সন্বিপত্রের অনুরোধে গঞ্জালিন কখন 
ওদিকে কটাক্ষ করে নাই। আমিও তৌমাদিগের এক জন 
প্রকৃত আত্মীয় । আঁঘাঁর দেশীর লোক জ্ঞীনে কখন তৌমা- 
দিগের বিপদে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাঁম না! সর্বদা প্রাণপর্যন্ 
পণ করিয়া যাহাতে তোঁমাদিগের. মঙ্গল হয়, ভীহা করি- 
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যাছি। এক্ষণে সেই সন্ধিপত্রের অনুরোধ রক্ষা করিতে তোমা 
দিকে বলিতেছি । আর আমিও ভিক্ষা চাহি যে, আমকে এ 
দুরূহ পাঁপে লিপ্ত করিও না। বিশ্বীসঘীতকতীপেক্ষা অধর পাঁপ 
নাই । টবদ্যনাথ আমার ঘরে নিশ্চিন্ত হইয়া! শয়ন করিতেছে । 
সেমনেও জানে না! ভৌমরা নিতীত্ত অবোথ নহ। বোধ হয় 
ভোঁমরা আমাকে বিরক্ত করিবার উদ্দেশে এরূপ: উপহাস করি- 
তেছ, তোমরাও কিছু সত্য এত পীৰওড মহ 1৮ 

ফান্সিক্ষো বলিল ! “বেঞ্জীমিন যথেষ্ট 1 আমরা তোঁমণকে 
মান্য করি ও তোমার পরামর্শ সকল বুঝিতেছি। কিন্তকি করি, 
অগত্যা এরূপ আচরণে নিযুক্ত হইতেছি। আঁমাদিগ্নের উপী- 
ঘনাস্তর নাই । যদি বৈদ্যনীথকে এ সুযোগ পাইয়া! ছণড়িয়। দিই, 
ভবে সে এক্ষণে আপন টৈন্যবল লইয়া আাদিগকে আক্রমণ 
' করিবে ! সে আক্রমণ করিলেই সমুহ বিপদ উপস্থিত হুইরে! 
এ সময় তোমায় জিজ্ৰাসা করি, ভূমি কি পরামর্শ দও। সকল 
প্রকাঁরে আত্ম রক্ষা কর] কর্তব্য । অতএব আখত্মরক্ষার্থে সকল 
কর্ম করা যাঁয়। ইহাতে কিছু দৌবল্পর্শ করিতেছে না? তুমি 
কেন অকারণ ভয় করিতেছ । পাঁডিকে জিজ্ঞাসা করি, ইহাতে 
তিনি কি বলেন 1৮ 

বেপগ্রীমিন বলিল । «তৌমদের পাঁড্রির আবার ধর্মজ্ঞান রি 1” 

ফান্সিক্ষো বলিল । «কেন পাঁদ্রির ইহাতে কি মত 1” 

পাড্ি উত্তর করিলেন । “অপকট.ধ্মীবলম্বীদিগ্রকে বিধি- 
মতে ন করিবে । তাঁহার! দয়তীনের বংশ 1” 

বেঞ্জীমিন বলিল |. “আমি আর বিচাঁর প্রার্থনা করি না 
আমাকে অনুগ্রহ করিয়া এই ভিক্ষা্টি দাও ।” 
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ভিক্রুস বলিল । “তবে আর বিলক্ষে কি প্রয়োজন ৷ চল 
আমরা ইয়া বৈদ্যনীথকে ধরিয়া অনি 1৮ 

ফান্সিস্কো বলিল! “এখন স্পট ধরিয়া! আঁনিলে অনেক 
গেল উপস্থিত হইবে | চাই,কি বৈষ্ভনণথের লোকের! আঁষা- 
দিগকে আক্রমণ করিতে পাঁরে। অতএব আর এক পরামর্শ 
কর 1৮ 

ক্লুড বলিল । “আবার কি হেকমত চাঁলাইবে । আর হনুরে 
কাঁধ নীই, সখদ] সিদি ধরিয় আনাই ভাল। সাদা কাঁষে বড় 
ফের লাগে না । হেকমতের একটু ক্রচি হলে উলুটা বিপদ 
ঘটে।” 

ফীন্সিক্ষো বলিল! “আমার এ পরামর্শে কোনই বিপদ 
সম্ভীবনা নশই 1 একখানা শিবিকাঁয় করিয়া তাহার হাঁত পা 
ও মুখবন্ধ করিয়া আন্ধয় তোমাদিগের কি মত |? | 

ক্লড ও ভিক্র'দ এককীলে বলিল । “মন্দ নয়, এও এক 
ভাঁল পরামর্শ বটে। তবে চল তাই করা যাক। আমরা ছুই 
জন ও ফান্সি্কো আর আট জন হইলেই যথেষ্ট ।” 

ফীন্লিক্ষো বলিল ॥ “তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন 'নাই। 
আট জন লোক ভাঁকিয়া একটা শিবিকা লও ।” ভিক্রুস আর 
ক্লড লাফাইয়৷ উঠিয়া গেল । বাকি প্রায় পচিশ জন সভ্য এই 
পরামর্শে মত দিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল । : 

ফান্সিক্কষো বলিল । “তবে চল 1” . | 

বেগ্ীমিন বলিল । “তীহা৷ কোন ক্রমেই টি না। আশমাকে 
তৌমরা অদ্য কোন দণ্ড দাও, আমি তাহা স্বীকার করিতেছি! 
আমায় কিন্ত এ ভয়ানক পাঁপে হস্ত লিপ্ত করিও না, আমায় 
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রক্ষা--ক্ষণা কর। আমি জীবন র্স্ত তোঁমাদিগের হস্তে 
অর্পণ করিতেছি! ফাঁন্সিক্ষো একবার ধর্মের দিকে চাও] বল 
তোমার লোক সব ক্ষীস্ত হউক 1 আমি তোমাদিগের এক জন 
দলস্থ ও আত্মীয় । আমার অমঙ্গল সাধনে কি তোমাঁদিগের 
ইচ্ছা । তোমরা আমায় রহস্য করিতেছ। আমি কিন্ত একান্ত 
ভীত হইয়াছি। ভিক্রস ভাই আমাকে ক্ষমা কর! আমি 
তোমাদেরই । ক্লড তুমিও কি আমার প্রতি নিষ্ঠ,র হইলে ! 

ফন্সিক্ষো বলিল । “বেঞ্জামিন তুমি কি নিভীন্ত উন্মীদ হই- 
নাছ? তোমার ভীমরতি হইয়াছে । অকারণ কতকগুলা বাতু- 
লের মত বকিতেছ কেন। তোমার ইহাতে কি বিপদ হইল । 
তোঁমর উপর অমর জ্ঞানে দৌরাত্ম্য চিন্তা করি না1” 

বেঞ্জাণিন কিছু স্থির হইয়া বলিল। “তাই বল। আমিও 
তাই ভর্খবিতেছিলাম এ কেমন হল 1 এমন কি কখন হইতে 
গারে। ফাঁন্লিক্ষো রহস্য করিতেছে । আমি এখন নিশ্চিন্ত 
হইলাম 1৮ 

ফান্সিষ্কো বলিল। “বেঞ্জামিন আমি তোমায় রহস্য 
করি নাই । আমরা সত্যই টৈহ্যনশথকে ধরিয়। আনিব, কিন্ত 
তোমার তাহেকি ক্ষতি হইবে ষে তুমি একেবারে অবসন্ন হুইয়! 
পড়িলে 1” 
_. বেঞ্জীমিন বলিল। “ফান্সিক্ষো সেটি কখনই হইবে না। সে 
ভদ্রলোক বিশ্বাস.করিয়া আমীর ঘরে অতিথি হুইয়ীছে। আমি 
ভিক্তুসকে বলিয়া কি কুকর্মই করিয়াছিলীম ! হায় যদি না 
বলিতাম তো তোমরা কিছুই জানিতে না 1” 

ফান্সিস্কে! বলিল | “হী তবে আমরা সকলেই, ধরা 

( ৪৩) . 
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তাঁম আর তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া দেখিতে । কেমন এই তোঁমখর 
তি 
বেঞ্ামিন বলিল । “ফাশ্পিক্ষো তৃঘি কি আমাকে নীচ- 
প্রকৃতি স্থির করিলে | আমি কি তোমাদিগের ছণভিয়া আপন 
প্রীণ বঁচাইতে এত ফত্রশীল হইয়াছি। আমি আপন চিন্তা 
অণ্মীত্রও করি নাই। আমাকে তোমরা যে শাস্তি দিতে চাহ, 
দাও । আঁমি কেবল একমীত্র ভিক্ষা চাহি । আমাকে ক্ষণ কর! 
বৈষ্যনাঁথ অস্য আমার অতিথি, অদ্য তাহাকে কিছু বলিও না ॥ 
ভিন্রুস বলিল | “হী দিব্য ক্ষম! চাঁহিলে। টস্ানাথকে 
ছাড়িয়া দিলে আর তোমার ক্ষমা করিবার লৌক থাকিবে ন|। 
বেঞ্জামিন তোমীর ন্যায়বিদ্যা এখানে খাটিবে না 1” 
সফান্সিক্কো বলিল | “বেঞ্জীমিন তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, 
আমরা কিঅবস্থ হইয়া বৈদ্যনণথকে বদ্ধ করিতে নিযুক্ত হই- 
য়াছি। ভাঁবিয়৷ দেখ, আমর! নিতান্ত নিকপাঁয় না হইলে কখন 
তোঁমাঁর প্রতিকুলাচরণে প্রবৃত্ত হইতে পীরিতাম না| যখন, 
তোমার মতের বিপরীত কর্মে ইচ্ছা, ভখনই তোমার বোঁৰা 
কর্তব্য যে আমখদিগের কত সমূহ বিপদ উপস্থিত। আর ইহ্বা- 
তেই.ব। তোমার কি ক্ষতি? সে তোমার অতিথি হইয়ণছে সত্য, 
কিন্ত সে হিন্দু, আমাঁদিশের চিরশক্র। শত্র নট করিতে কৌন 
উপায় ছাড়িবে না 1. কৌশলে শাক্র ক্ষয়, কিছু অশান্ত্র কথা 
নহে । তাহাকে অদ্য বন্ধ করিলে আমর! তাহার হস্তে নিপ- 
তিত না.হইয়া বরৎ তাহাকে আমাদিগ্নের বশবর্তী করিলাম । 
তাহাকে মারিব না । তবে যত দিন গঞ্জালিস না আসিয়া উপ- 


স্থিত হয়, ততদিন তাহাকে. গেডিজে থাঁকিতে হইবে ।” 
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বেঞ্জামিন বলিল । “শুদ্ধ যদি উপস্থিত বিপদ হইতে ত্রাণ 
ব্যতীত আর কোন উদ্দেশ্য না থাকে, তবে আমার কথা শুন | 
তাহাকে বদ্ধ করিও না। চল তুমি আমার সঙ্গে যাইয়া তাঁহার 
সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব করি। ভীহাকে বলি যে ভ্রমবশত তাহাঁর 
জাহাজ আক্রমণ করা হইয়াছে । সকল দ্রব্য ফিরাইয়া 
দিতেছি । তাহা হইলে সে আঁর অস্বীকাঁর করিবে ন] 1 
তিক্রস বলিল ! “আঃ কি পরামর্শই দিলেন, আমাদিগের 
সোলেমাৰ্‌ | মাথা কাটাইয়া কি মতে বীচি 1” | 
ফঁন্সি্ফো বলিল । “ইহাতে বোঁধ হয় আমরা নিকদ্ধেগ 
হইতে পারিব না | বৈদ্যনাথের পুত্রকে আমরা কারাঁকদ্ধ করি- 
যঁছি, বৈদ্যনাথ দ্রব্য পাইলে গ্েডিজ আক্রমণ করিতে ছণড়িবে 
না। তোমার পরামর্শে আমাদিগের উভয় কুলই যাঁইবে 1” 
ভিক্রুস বলিল । «বেঞ্জামিনের উভয় কুল রক্ষা হইল )” 
বেঞ্জীমিন বলিল। “যদি বৈগ্থনথ ধর্মসাক্ষ্য করিয়া প্রতিজ্ঞা 
করে, তবে বোঁধ হয় সে কখনই তাহা ব্যতিক্রম | করিতে 
পারিবে না ।” | 
ফান্সিক্কো বলিল । “বেঞ্জীমিন তৌমর সেটি ভ্রম, তোমণর 
মত সরলচিত্ত লৌক অতি বিরল। তুমি বুঝিতেছ না, অবশেষে 
তুমিই পরিতাপ করিবে! বেঞ্জামিন ক্ষান্ত হও ॥ ইহাতে 
তৌমাঁকে পাপ স্পর্শ করিবে না তোমার অমতে আমরা 
তাহাকে বদ্ধ করিতেছি 1” 7 
বেঞ্জীমিন বলিল । «কেবল মেখিক অমত হইলে কি 
হইবে । আমি পাঁরতপক্ষে বৈদানাঁথকে বন্দী করিতে দিব না ।” 
ভিক্রুস বলিল | “আমরা বলপূর্বক বন্দী করিব 1, 
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বেঞ্জামিন বলিল । “কি আমার বাঁটিতে কাহার সাধ্য অমীর 
বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করে. ।” 

ভিক্রস আপন বক্ষে হস্ত দিয়া বলিল! পরই বীর তোমার 
কাটাতে শিরা বলপূর্বক ইিদ্যনাথকে ব বন্দী করিয়া আনিবে। 
আনিবে।” 

বেঞ্ামিন উগ্র হুইয়া বিল | “তাহ কখনই হইবে না, 
আমি তোমাকে যাইতে দিব না 1৮: 

ভিক্রুস বলিল । “এই লও আমি চলিলাঁম 

বেঞ্জীমিন দ্রতপদে ভিক্রুসের অগ্রসর হইলে ভিক্র,স বল- 
পূর্বক বেঞ্জাঁমিনের হস্ত ধরিল। বেঞ্জামিন কষ্ট হইয়া আরজ 
নয়নে বলিল । “ছাড়িয়া দাও | ভিত্রেস ছাঁড়িয়! দেও 1” 

ভিক্রুস বেঞ্জীমিনের হাত ধরিয়া বলিল 1 “আমি তৌমাকে 
ছড়ি লা । চল তোমাকেও ঘরে বন্দী করি ।” বেঞ্জামিন এই 
কথা শুনিবামাত্র অশ্মিবৎ জ্বলিয়া উঠিল । বলিল। “নরাধম 
ছাঁড় ৮ অমনি এমত বলে হাত টানিল যে ভিক্রুসের হাত 
ছাড়াইয়া আপনি দুরে দাঁডাইল। ভিন অমনি পম্ণতে 
টলিয়া পড়িয়া গেল। ভিক্রুস শীঘ্র উপ রোষে দস্ততোষণ 
করিয়া বলে বেঞ্জাঁমিনের কপখলে মুফ্টাধাত করিল 1 বেঞ্জাঁমিন 
বিছ্যুৎবেগে তাহার সুদ সহিত খণ শোধিল 1 ভিক্রদ আবার 
মুষ্্যাঘাতে উত্তর দিল | ক্রমে বেঞ্রমিনও পুনঃ মু্টি আধাত 
করিতে লাগিল। মু্ির উপর মুর্ডি, কিলের উপর কিল। 
বলপ্রহ্ণরে উভয়ের বদন রক্তবর্ণ হইল । সে বলের সন্ীন 
হওয়া দুর্ঘট । এক একবার ছুই চারি পা পশ্চাতে গিয়া বেগে 
আসিয়া উভয়ে ঠা ঠা শব্দে কিল চালাইতে লাগিল। প্রতি 


বঙ্গাধিপ-পরাঁজয় | ৩৪৫. 


কিলে মুখের চর্ম ছিতডিয়! গেল ও ক্রমে উভয়ের মুখ কেবল 
রক্তে পূর্ণ হইল | ফাঁশ্নিস্কো প্রভৃতি দড়াইয়! দেখিতে লশগিল । 
কিছুক্ষণ পরে যখন বেঞ্জীমিনের ভীষণ মুক্ট্যাধাতে ভিক্রস 
অস্থির হইয়া দুরে দাঁড়াইল, তখন বেঞ্জামিন বলিল | পাপ 
নরাধম উপযুক্ত দণ্ড পাইলে ।” ভিক্রুস উত্তর না করিয়া পুন- 
বার বেগে আসিয়া বেঞ্জামিনের দীর্ঘ কেশাকর্ষণ পূর্বক তাহণকে 
তুমে পাঁড়িল 1 যেন ঘটোৎ্কচ পতনে মেদিনী কীপিল | বেঞ্রা- 
মিন তাড়িৎ বেগে উঠিয়া ভিক্রসের কণ্ঠ পার্থ দ্বারা এরপ দৃঢ় 
মুিতে থরিল যে ভিক্র.সের চক্ষদ্ধয় উলটাইয় পড়িল। ভিক্রুস 
মুখ ব্যাঁদীন করিয়া অস্থির হইল । বেঞ্জামিন ভিত্রসকে নিতাস্ত 
কাঁতর দেখিয়া ছাড়িয়া! দিল ও একটি বলে পদীঘাঁত, করিয়া 
বলিল । “নরাধম পলাঁও | এখীনে অর থাকিও না । আমি 
_ তৌমাকে একীজ্ত মীরিব |” 

ভিক্রুস দূর হইতে বলিল । “ফ্ষীন্পিক্কো বেঞ্জীমিনের কথা 
শুনিলে? সভাঁকুিমে যে আমীকে অপমান করিল, ইহার 
বিচার প্রীর্থনা করি 1” | 

ফান্সিক্ষো বলিল । “অকারণ. আত্মবিচ্ছেদ করা বড় 
এর নহে, ভীহাঁতে আবার এ বিপদের সময়, ক্ষান্ত হও ।” 

ক্রম বলিল । “হণ, অকলে বলিতে পীরে, আখমাঁকে 

যখন 1 সম্ম খে বেঞ্রশমিন অপমান করিল, তৌঁমরা 
তাহা দেখিয়া যখন কথ্াচীও বলিলে না, তখন আর তৌমা- 
দিগের নিকট বিচণর প্রার্থনা অমর অন্যায় । ভালই হইল । 
আঁমি কিছু বেগ্জীমিনের সঙ্গে আঁপনকার কর্মের জন্য বিবাদ 
করি নীই 1৮, এ | 
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ভিত্রুদ ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগে আর বলিতে না পীারিয়া 
একখানা পাদপীঠে বনিয়! পড়িল | | 

ফান্সিক্কো বেপ্জীমিনের দিকে চাহিয়া বলিল। “তোমার 
এখানে এরূপ আচরণ করা বড় ভাঁল হয় নাই ৮ 

বেঞ্জামিন বলিল ! “তোমাঁদিগের কি চক্ষু নাই? তৌমা- 
দিগের সম্পুর্ণ মতিভ্রম দেখিতে পাই । পাপীত্মা ভিক্রস অগ্রে 
আমায় স্পর্শ করিয়াছিল, অখমণাকে অগ্রসর হইতে দিল ন11” 

ক্লড বলিল | “তাহাতে তীহশর কি অন্যায়? আমিও 
তোমণয় অগ্রসর হইতে দিব না, তোমাকে গেডিজে থাকিতে 
হইবে । আমরা বৈদ্যনাথকে ধরিয়া আনিব 1” 

বেঞ্জীমিন বলিল 1 প্যদ্ি অরর্মে মন দীও, তবে আমি কি 
করিতে পারি? কিন্ত আমিও বালক নহি । আমকে তোমরা 
কি কারণে কারাকদ্ধ করিতে চাহ? আমি তোমদিগের কোঁন 
অন্নুপকাঁর করি নাই যে আমার উপর এরূপ অন্যায়াচরণ 
করিতেছ ॥” | 

ক্লড বলিল । দবেঞ্জমিন ! তৌমার যথেষ্ট ভদ্রতা হই- 
যশছে । আর রহন্য ভাঁল লাগে না, কেন বক । আমরা শুকী- 
স্তই টবদ্যনীথকে ধরিয়া আনিব!। ইহাতে তোমার আপতি 
খাঁটিবে না।* 

 বেঞ্জামিন বলিল । “আমিও জীবন সত্তে তোমাদিগকে 
তীহা করিতে দিব ন1 1৮ | 

ফান্সিক্কো কিছু কউ হই বলিল । টিন এখনও 
সময় আছে বিবেচনা কর। এ বড় সামান্য কথা নহে। অকা- 
রণ বন্ধু বিচ্ছেদ ভাল নহে । আমর1 যখন কত প্রতিজ্ঞ হুই- 
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ম্নীছি তখন ভোমার আমাঁদিগের মতের বিপক্ষ হওয়া অত্যন্ত 
গ্‌ হত ) 

বেগ্জমিন বলিল । «এ কি অত্যাচার! তোমরা আমর ঘরে 
কি বলিয়া! বলপূর্বক প্রবেশ করিবে ॥” 

ক্ুড বলিল! «আমাদিগের বন্দীকে তুমি আঁপন ঘরে 
আশ্রয় দিয়াছ। তনিমিত্ত আমীদিগের নিয়ম মতে আমি 
তোমাঁকে বদ্ধ করি 1” ক্ুড অগ্রসর হইয়া হস্তদ্বারা! বেঞ্জামিনের 
দক্ষিণ ক্কন্ধ দেশ ধারণ করিল! 

বেঞ্ীমিন বলিল ॥ “কোথা পরওয়ানা দেখাও, বিনা কব- 
কাঁরিতে আমার শরীর স্পর্শ করিলে আমি তোঁমকে আমা- 
দিগের নিয়মীনুসাঁরে দণ্ডাহ্হ করিৰ ॥ 

ফাঁন্সিক্ষো বলিল “ক্ুড চল, আঁর বিলম্ষে প্রয়োজন নাই, 
 বৈদ্যনাথকে ধরিয়া আনি 1” ক্লুড ফান্সিক্ষৌর কথায় তাহার 
পন্টীন্ামন করিল! বেঞ্পামিন ভ্রতপদে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইল । 

ফীশ্লিক্কৌ বলিল 1 “বেঞ্জামিন ভূমি এখানে থাক । আমাঁ- 
দিগের সঙ্গে ষাওয়াঁয় তোমীর লাঁভ কি?” | 

ব্েজীমিন বলিল । “তৌমাঁদিগের বঙ্গে বাইয়া বৈদ্যনাথ 
বাহীতে না বন্দী হয়, তাহার চেফটীয় থাকিব!” 

ফান্সিস্কো বলিল 1 “বেঞ্জামিন তোমা হইতে তাহা কৌন 
প্রকাঁরেই সম্পন্ন হইবে ন] | যাঁও গেডিজে আমাদিগের প্রত্যাঁ- 
গমন প্রতীক্ষা কর । আসিয়া একত্রে আহার করিব 1” . 

বেঞ্জামিন বলিল | “আমাকে কি গমিস পাইলে? . যে, 
আহারের লোভে তোমার এখানে বসিয়া থাকিব ? আদি 
তোমার অঙ্গে যাইব 1: 

( ৪88 ). 
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ক্ুড বলিল। “ফান্সিক্ষো ! এ বৃদ্ধ কুকুরকে শৃশীলে না 
বাখিলে, আমাদিশের কর্ণ স্থির হইবে ন11” 

ফান্সিক্কো বলিল | “বেঞ্জামিন ! আমার কথা রাখ, এই 
খানে আমাদিগের প্রত্যাগমন অপেক্ষা কর 7” 

বেঞ্জামিন বলিল ! “ফাঁন্সিক্ষো ! তুমি কি .আমাকে মাঁন 
না? যে এরূপ ঘন ঘন নিবারণ করিতেছ, আমি কি ব্যঙ্গ করি- 
তেছি? আমি কখনই এখানে থাকিব ন1 ৮ 

ফীশ্সিক্ষো বলিল! ?ক্ুড ! বেপ্ৰীমিনকে ছে'টি একটা 
কামরায় বদ্ধ করিয়া আইস 1” 

কুড দ্রতপদে বেঞ্জামিনের নিকট যাইয়া তাহার হাত 
ধ্রিল। বেঞ্রীঁমিন বলে তাহা ছাঁড়াইল। ফাঁন্সিক্ষো বে্ধা- 
মিনের ব্যবহার দেখিয়া জুলিয়া উঠিল। অগ্নিমুর্তি হইয়া 
আপনি বলে বেঞ্জীমিনকে ধরিল 1 বেঞ্ীগিন উভয়ের গ্রাসে 
পড়িয়া যেন দীপের কীটের ন্যায় ক্ষণেকমীত্র ঝট্পট্‌ 
করিল, কিন্তু কতক্ষণ সে স্ফর্তিথাঁকে? অবসন্ন হইয়া ভূতলে 
পড়িল । .. 

ফুন্সিক্ষো ও ক্লড তাঁহাকে অক্রেশে উঠাইয়া লইয়া চলিল। 
ভিক্রুস বেঞ্জামিনের এই অবস্থা দেখিয়া ভ্রতগদে: নিকটে 
আইল, নিকটে আনিয়া বেঞ্জীমিনের বক্ষে একটী সবলে কিল 
মাঁরিল। নিষ্ঠ'র ফান্সিক্কো চমকিয়া উঠিয়া বলিল | পতিক্ঞুস! 
তোমার এী অত্যন্ত অন্যাঁয়। এ একি দা! ০৪ 
৭ টা কি তোঁমাঁর কর্তব্য ?” | 

ক্র কিছু অপ্রতৃত হইয়া বলিল। কল, কে থ লো 

থাঁয় উন যইবে, আমি ধরিব 1৮ 
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ক্লড রোঁধভরে বলিল! “ন[। আর তোমায় ধরিতে টি 
৮৪ আট জন্ন বেহারা আন 1৮ 
ভিক্র,স ইহাদিগের নিকট হইতে এক্ষণে ্থীনণন্তরিভ হ. 
বার নুষোগ গাইবামাত্র “আমি এখনই বেহাঁরা আনিতেছি ৮, 
বলিয়া! চলিয়া গেল। ক্লড ও ফান্দিক্ষৌ বেঞ্জমিনকে একটী 
ছোট ঘরে লইয়া, গিয়া একটী বেঞ্চের উপর তাঁহাকে ফেলিয়া 
ঘর হইতে বাহিরে আইল! দ্বার কদ্ধ করণ সময় ফান্নিক্কো 
বলিল 1 “ক্রিড! বেঞ্জামিনের জন্য এক পাত্র মদ রাখিয়া 
গেলে ভাঁল হয় ! নির্বোধ অনেক প্রহার খাইয়াঁছে 1৮ 
ক্ুড বলিল ৷ পচল, বাহিরে কাহারে বলিয়া যাই?” 
ছুই জনে দ্বারকদ্ধ করিয়া বীহিরে আইলে; দেখে ভিক্রুস 
একটী শিবিকা আর আঁট জন বেহারা আনিয়! বসিয়া আছে | 
ফান্সিক্ফো বলিল । “তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি 
আসিতেছি । এক জন ভৃত্যকে সম্মখে দেখিয়া বলিল 
“নীকাঁরফিন ! চাবি লও | বেঞ্জামিন ছোট কুটুরিতে আছে, 
তাহার টচতন্য হইলে, একটু মদ দিও। আর যদি বাহিরে 
যাইতে চাহে ত এক ঘণ্টা পরে ছাড়িয়া দিও 1, 
লাকারিন “যে আজ্ঞা” বলিয়া কুঞ্চি লইয়া চলিয়া 
গেল। 
ফাঁন্সিস্কো বলিল | “এস, আমার + সঙ্গে চল ক্লড, ভিক্ঞুস 
ওআট জন বেহাঁরা শিবিকা লইয়1 তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল ] 
ফাঁন্সিক্কো বলিল। “ভিক্রুস! তুমি কি করিয়া বেঞ্জা- 
যিনকে এরূপ মারটী মারিলে, আবার তাহীকে অচেতন 
দেখিয়াই ধা কেন বক্ষে সে ভয়ানক কিল মাঁরিলে?”? 
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ভিক্রুস ক চির, হইয়া বলিল। « বেঞ্জািন অত্যন্ত 
মন্দ লেখক 1” 

ফান্সিত্বো বলিল | “ দন কেবল বৈদ্যনশথের জন্য 
অশমদিগের সঙ্গে বিবাদ করা একমাত্র দেঁষ, তা আবার ভাল 
করিয়া বিবেচনা করিলে, সে দোৌঁষও বলিয়া বোধ হয় না 1” 

_ ভিক্রুস বলিল £'“দৌষ নহে কেমনে ? সে যখন আমা- 
দিগের শক্রকে আপন ঘরে আশ্রয় দিয়াছে, আবার তাহার 
জন্য আমাঁদিগের সঙ্গে বিবাদ করে, তখন আমাদিগের ৪ 
মতে তাহাকে নষ্ট করাই বিচার-সঙ্গত 1” 

ফাঁন্সিক্ফো বলিল। “এ দৌধটী আমর! অন্যায় করি 
আমাদিগের আবশ্যক বলিয়! তাহার স্বম্ধে ফেলিতেছি | বৈদ্য- 
নখথের অ্বর্জে আমীদিগের কোঁন বদ নীই | বেঞ্জামিনের ঘরে 
গিয়া বলপুর্বক তীহার আত্মীয়কে অপহরণ করা আমাদিগের, 
নিয়দের বিপরীত কাঁধ, কিন্ত আমরা একান্ত নিকপায় বলিয়াই 
এইরূপ' করিতে মত করিতেছি | যাঁহা হউক, তৌমার মাঁরাদী 
ভাঁল হয় নাই [৮ 

ভিক্রুদ বলিল । “সেও ত আমীয় মারিয়াছে ৮ ২ * 

ফান্সিস্কো বলিল । “উত্তম করিয়াছে । তুমি তাহীকে কি 
জন্য ধরিলে? আঁমাদিগের নিয়মে ইহার নিষেধ আছে! 
গঞ্জালিসের নিকট ইহার বিচারে, ভুমি অবশ্য দণ্ডার্থ হইবে ।” 

 ভিক্রুস বলিল “বেঞীমিনও দণ্ডীর্হ বটে । আমরা উতয়ে 

সমান। ইহাতে কেবল আমিই কি জন্য শাস্তি পাইব ? 

ফান্সিস্ষো বলিল 1 ভাল, সেও যদি কুকর্ম করিয়া থাকে; 
তুমি কিজন্য এমত করিলে?" | 
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এমত সময় দুরে অশ্বপদের শব্দ পাইয়া ব্লড বলিল । 
পম্চাৎ, হইতে অশ্বের শব পাইতেছি, এখন এ দিকে অশ্ব 
লইয়া যাঁয় কে?” 

ভিক্রুস বলিল! «বোধ হয় বৈদ্যনাঁথের লোক! তাহার 
প্রীতরকাল অবধ্ধি এই দিকে গতীয়াত করিতেছে 7৮ 

ফান্সিক্কো বলিল 1 «দেখ হয় ত বৈদ্যনাথ বেঞ্জামিনের ঘরে 
নাই, আমাদিগের বেঞ্াষিনকে কউ দেওয়ামাত্র বুঝি হইল 1” 

ভিক্রুন বলিল। “এস আমরা এ ঝোঁপে লুকাইয়া দেখি, 
বেহারারা শিবিকা লইয়! আগে যাঁউক ৮ | 

ফীন্সিকো বলিল। “তাঁই চল” ফান্সিক্ফো ক্লড ও ভিক্র ক্রুস 
বোঁপের ভিতর দরড়ীইল | বেহারারা শিবিকা লইয়া চলিয়া 
গেল। দুরের পদশব্দ ক্রমে নিকটস্থ হইতে লাখিল। ক্রমে 
অশ্বপ্দ-শব্দে চতুর্দিক পুরিল ॥ ক্রমে নিকটস্থ হইলে, ছুই জন 
অঙ্থারোহী দেখা গেল 1” 

ভিক্রুস বলিল | “এ লও, বৈ্যনঞ্চ আর তাহার এক জন 
লোক 1” 

ফান্সিস্কো বলিল। “স্বে কে আছে! 

ভিজ মবলিল। “চেনা যায় না?” অপ্প বিলম্বে নিকটস্থ 
হওয়ায় ভিত্ত ন বলিল “ভজ্হরিকে দেখিতে পীই 1” 

ফান্সিক্ষো বলিল। “উহণদ্িগের হাতে কি কিছু অস্ত্র আছে?” 

ভিক্রুম বলিল । “অন্ত্রের মধ্যে প্রতোদমাত্র পা: 

ফা্দিস্থে বলিল! “রড ! বল ত তত এই খানেই ইহাঁ- 
দিকে আক্রমণ করা যায়) 

কুড আস্তে আস্তে ফাশ্লিক্ফৌকে কিছু হিল | ফান্সিস্থো 
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ভিক্রসের কর্ণে কি বলিল, অমনি ভিক্রুস ককণম্থরে আর্ত- 
নদ করিতে লধগিল ! ফান্সিক্কো হেড গথে যাইয়া 
দড়াইল। ক্লড দ্রতপদে শিবিকার দিকে দৌড়িল । বৈদ্য- 
নাথ ও ভজহরি নিকান্থহইলে ফীন্দিক্ষো বলিল । “মহাশয় ! 
যে কেন হউন আমর. প্রতি কপাদৃটি ককন, আমি বিদেশী। 
আঁমার কনিষ্ঠ ত্রীতা হঠাৎ রাস্তায় পড়িয়া গিয়। পাটী ভাঙ্গি- 
য়াছে, এ স্থানে শিবিকা পাই এমত উপায় নাই | অশ্বও 
পাওয়৷ ছুর্গভ, কিন্ত অশ্ব বা অশ্বতর না হইলে, শিবিকায় 
তাহীর যাওয়াও কউকর। যেহেতুক পায়ের যে অস্থিটী 
তখঙ্গিয়খছে, তাঁহে অশ্বে বসিয়া যাওয়াই সুখকর বোঁথ হই- 
তেছে; আঁমি একক আছি, তাহাকে বন হুইতে পরিকর 
স্থানেও লইতে অশক্ত হইতেছি ! মহাশয় ! অনুগ্রহ ককন। 
অশমি আপনার ভ্রৌত হইব 1” বৈদ্যনশথ অশ্বরশ্মি সং্ঘত 
করিলেন। ভজহরি বলিল? “মহাশয় এখীনে বিল করা 
বিখেয় নহে, বিলঘে কর্ম ক্ষতি সম্ভীবনা! 0৮:৮৮ 

ফান্দিক্ষৌ কাতর হরে করপুটে বলিল! “মহাঁশয় দয়ী- 
ময় এ ছুর্ঘট বিপদ হইতে আমার পরিত্রীণের একমাত্র উপার, 
অযত্র করিবেন না। ক্রমে রৌদ্র বৃদ্ধি পাইভেছে। হয়ত রৌজের 
উত্তাপে আমার ভাঁইটি মরিয়া যাইবে” ফান্সিক্কো হস্তদয় 
দ্বারা চক্ষু আঁবরণ করিল। অমনি পশ্চাঁ হইতে ভিক্রুদ 
কীদিয়! উঠিল । নে কাঁতর স্বরে প্রস্তর ভ্রব হয়, তা এ 
নাঁথের মন 1 বদ্যনাথ আর্তনাদে সিহরিল | 

ভজহরি বলিল। “মহাশয় গরের জন্য আপনার ক 
করা বিষয়ী লোকের কর্তব্য নহে 1” রি এ 2 2 
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বৈদ্যনীথ বলিল । “ভজহরি চল একবার অবস্থাটা দেখিয়া 
আসি! দৈবের ঘটনশয় অগ্রাহ্য করিতে নাই । কে জানে 
আমরা যাইতে যাইতে এ মত বিপদে পড়ি না।” ফান্সিক্ষো 
বৈদ্যনীথকে জুলভ জ্ঞানে দৌড়িয়া বৈদ্যনাথের দক্ষিণ পাদ 
ধরিল। ূ 

ভজহরি বলিল । “পান্থ! আমাদিগের প্রয়োজন অখছে, 
এক্ষণে বিলন্ব করিতে পীরিব না! “ফান্পিক্ষৌ বৈদ্যনীথের 
চরণ ধরিয়! একবার বৈদ্যনাথের মুখের দিকে এমত ককণ- 
তাঁবে চাহিল যে বৈদ্যনখথ অমনি পাঁদবলয়ে ভর দিয়া দড়া- 
ইল! পরক্ষণেই আবাঁর ভজহরির প্রতি চাহিলে, তজহরি 
সেচক্ষুর অবাক বক্তৃতাঁয় বশীতুত হুইল বটে, কিন্ত বিলম্বে 
ক্ষতি হইবে জ্ঞানে চক্ষুর তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া অপর 
'দিকে দূষি করিল। ফ্ন্সিক্ষো ভজহরির মনের ভাঁব বুঝিয়া 
বৈদ্যনথের পা ছাঁভিয়া ভজহরির চরণ ধরিল। ভজহরি 
আর সহ্য করিতে না পারিয়া অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হুইল! 
পরে বৈদ্যনাথও অশ্ব হইতে ভুমে নামিলেন ! ছুই অশ্বের 
বন্গা১লইয়া নিকটস্থ ছোট গাঁছের ডলে বাঁধিল 

ফীন্সিক্কো বলিল । “মহাশয় আপনারা দয়ার সাগর। 
আমি আপনীদের ক্রীতদখস আমার প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ প্র- 
কাঁশ করিলেন, ঈশ্বার আঁপনাঁদিগকে পুরক্ষাঁর করিবেন । ধর্মের 
চিরদিন বৃদ্ধি হয় । আহা! আমি আমার ভ্রাতীর জন্য নিতান্ত 
নিকপখয় হইয়াছিলাম ? এক্ষণে অখমাঁর শরীরে গ্রীণ আইল । 
এই দেখুন এতক্ষণে আমার নিশ্বাস বহিতেছে 1”. 

ভজহরি বলিল ৷ “চল তোমার ভাঁইকে দেখি 0৮. 


৩৫৪ বাধিপ-পরাজয় 


ফাঁনৃসিক্ষো বলিল । “মহাশয় সে নিতান্ত কাতর হইয়ণছে, 
তাহার এমত শক্তি নাই যে উঠে, মহাশয়দের সেই খানে যা- 
ইতে হুইবে। ভজহরি বলিল তাই চল ।” 

ফান্‌দিক্ষো বলিল। “মহাশয়ের একটু অগ্রসর ট্হী 
আমার একটি লোক এই দিকে একটু জল আনিতে গিয়াছে 
আমি তাহাকে দেখিয়া অসি, আপনারা এ গাছ তলায় যাইয়া 
আঁধাঁর অপেক্ষা ককন 1” 

বৈগ্যনাথ ও ভজহরি অগ্রসর হইলে ফান্সিক্ষো অপ্পে 
অপ্পে তজহরির অশ্বের নিকট প্রিয়া একটি কণ্টক লইয়া তা- 
হাঁর কর্ণমুলে এমত বলে বিদ্ধ করিল যে অশ্থটা একটা বিকট 
চীৎকার করিয়! পুচ্ছ উচ্চ করি! বলুগা সিড়িয়া দৌড়িল। 

ফণশ্সিস্কো বলিল ! “মহাশয় আঁপনাঁর একটা অশ্ব পলাঁ- 
ইল! দ্রুত আসিয়া অশ্ব ধকন 1” ভজহরি ও বৈদ্যনধগ অশ্বের . 
শব্দ পাইয়া রত সেই দিকে আঁসিতেছিল, ফান্সিম্ষোর কথা 
শুনিয়া আরও শীঘে আইল! দেখে ভজহরির অশ্ব দৌড়ি- 
তেছে। ভজহরি দ্রুত অশ্বের পশ্গান্ধীমন করিতে লাগিল! 

ফান্সিস্কো বলিল । মহাশয় আপনি একবার অনুগ্রহ 
করিয়া আমার ভাইটিকে দেখুন ; বলিতে পারি না! অনুগ্রহ 
করিয়া তাহাকে ধরাধরি করিয়া আপনার অশ্বে চড়াইিয়া 
গ্রামে লইয়া যাই ৮৮ টৈদ্যনাথ অন্য মনস্কে ভাহীর পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ চলিলেন ! ইতোমধ্যে ক্লড শিবিকা লইয়া উপস্থিত 
হুইল। অমনি, ফাঁন্সিক্ফো কিছু বট হইয়া বলিল, | মহাশয় 
ভাল হইল আপনি এই শিবিকাঁয় আরোহণ ককন, আমরা 
আঁপনার উদ্দেশ্য স্থানে লইয়া যাই। আঁর আপনার অঙ্নে 
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আমার ভ্রাতীকে লইয়া শ্রীমের কৌন ভদ্রলোকের নিকট 
আশ্রয় লই 1” 

বৈদ্যনাথ বলিল | “আমার শিবিকায় যাইবার অপেক্ষা 
তোমার ত্রাতীকে তাহাতে লইয়া যাওঃ আমি ব্রৎ তোমা- 
দিগের সঙ্গে যীই 1” 

ফান্সিস্কো বলিল। “মহাশয় যদি অনুগ্রহ করিয়া এত দুর 
আসিয়াছেন, তবে কেন আর অণ্পের জন্য আমাকে ক্ষুব্ধ 
করেন )” | 

বৈদ্যনশথ বলিল । “মহণশয় আমি কিছু আমার অশ্ব (দিতে 

অমত প্রকীশ করিতেছি না। কিন্তু তোমীর ভ্রশতার অশ্ে 

াওয়ীয় কট হইবে বলিয়! এমত বলিতেছি 1” 

ফীশ্সিকো বলিল । “মহাশয় আমীর প্রতি দয়া ককন । 
(কেন আমর ভ্রীতাঁটিকে মারিয়া ফেলিবেন । আমার উপায় 
স্তর নাই 1” ূ 

বৈদ্যনাথ বলিল। “তু মি অখমীর পরামর্শ শন ভোৌঁমার 
ভ্রাতীকে শিবিকায় লইয়া যাঁও। অস্থে বইতে অত্যন্ত কউ 
হইবে” 

ফান্সিক্ষো হাটু গাঁড়িয়া বসিল ও করপুটে বলিল। “মহা 
শয় আপনি ধদি এত দয় প্রকীশ করিলেন, তবে কেন আমার 
ভাইটিকে মণরেন। শিবিকাঁয় উঠাইলেই কষ্টে প্রীণত্যাগ 
করিবে । ও রূপ সিদ্ধুকে উহ্থাকে উঠাইতে অত্যন্ত আমর ভয় 
হইতেছে | তাঁহীতে আবার সে যে াস্ত হইয়াছে। এক্ষণেই 
ঘর্মীক্ত হইয়া প্রা হারাইনে ৪ : 

বৈদানাথ বলিল। “মহাশয় আপনি বিগদ্স্ত হর 

8.7 | 


৩৫৬ বঙ্গাধিপ-পরাজয়। 


নির্বোধের যত বলিতেছেন। রোগীকে শিবিকাঁয় লইয়া যাইতে 
হয়ঃ তাহায় অমত কি জন্য করেন 1”. 
রুড বলিল | “আমরা বুঝিলাঁম এ ভদ্রলোকটি আপন অশ্ব 
ছণড়িবেন না বৃথা টন কর। দেখ কপালে যা থাঁকে, তই 
হইবে ! এই সিদ্ধুকের ভিতর তৌমাঁর ভাইকে বন্ধ কর।” 
ফান্সিক্কো ক্লভের কথাঁয় কৌন উত্তর না দিয়া ক্রন্দন করিতে 
লাগিল! বৈদ্যনথ ফান্সিক্ষৌর ক্রন্দন দেখিয়া নিতীস্ত আর্র- 
চিত্ত হইলেন! বলিলেন “মহাশয় আঁপনীর মতই আমার 
মত। কিন্ত এখনও আমি বলিতেছি, শিবিকাঁয় তোমার ভ্রী- 
তাঁকে উঠাইয়া দাও | অশ্বে কষ্ট পাইবে 1, 
ফীশ্সিক্ষো বলিল । “মহাশয় আমি কি পর্যন্ত আপনার 
নিকট বাঁথিত হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। আপনি এক্ষণে 
কোথায় যাইবেন, এই শিবিকীয় উঠুন; বেহীরারা আপনাকে 
রন যাইবে [৮ 
: ঈব্ানাখ বলিল | “তোমার আীভাকে অগে পাঠাও আমি 
পরে যাইব ঠা | 
ফালিক্ফোর বলিল ।; “মহাশয় আমাদিখের বিলম্ব, তীণপনি 
অগ্রসর হউন, আপনার অশ্ব কোথায় পৌছিয়া দিব [” 
বৈদ্যনাথ বলিল । “আমার গদিতে।” 
 ক্লড বলিল । “আপনার নাম কি টিদ্যনাথ? ?” 

. বৈদ্যনাথ বলিল | “হা” 
ফান্দিক্কো বলিল | “আমর! মহাশয়ের অনেক গ্রশৎস 
শা । আপনার গদিও জানি; গত রাত্রে সেই খাঁনে 

অন্তিথি হইয়াছিলাম।. আহা! কি সেবার পরিপাটী! আপ” 
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নার গদিতে অদ্য বেল। তিন প্রহরের সময় এই অশ্ব উপস্থিত 
হইবে । আপনি শিবিকীয় আরোহণ'ককন ৮ 

বৈদ্যনীথ বিলম্ব হইয়াছে ভাবিয়া শিবিকায় আর্বোহণ 
করিলেন ! অমনি ক্লড ও ফাঁন্িক্কো উভয় পাব হইতে দ্বার 
কদ্ধ করিয়1 বাহির হইতে চাবি লাগাইল !. 

বৈদ্যনীথ বলিল! “তোমরা দ্বীর কি জন্য বদ্ধ করিলে ?” 

ফীশ্পিষ্ষো বলিল । “মহাশয়! এখানে বড় দক্গ্যুভয় | 
বিশেষতঃ ফিরিঙ্গিরা আপনাকে মারিবার জন্য ফিরিয়া বেড়া" 
ইতেছে, আপনীকে দেখিলেই নষ্ট করিবে ) আপনি শিবিকায় 
গমন ককন। এক্ষণে কোথায় যাঁইবেন, অনুমতি করিলে 
বেহারারা দেই খানে লইয়া যাইবে ।” 

বৈদ্যনণথ বলিল । «আমি এক্ষণে আমার গদিতে ই | 
তজহরি কেশথাঁয় গেল ?” 

ফান্সিক্ষৌ বলিল । “আপনাকে সেই খাঁনেই লইয়' 
চলিলাম, আপনি নিস্তন্ধ হইয়া থাকুন ।” পরে ফাঁশ্সিস্ফেো 
বাহকদিগকে শিবিকা উঠাইতে টিনা তাহার শিবিকা 
উঠাইল । 

ফান্সিক্ষো বলিল। “মহাশয় ! অনুমতি করেন ত আমীর 
ভ্রাতাকেও এক্ষণে আপনার গদিতে লইয়া যাই, পরে তাহার 
রৌগের কিছু সমতা হইলে স্ানীস্তরে যাইব 1” 

বৈদ্যনাথ বলিল। “চল সেই খানে যথেষ্ট যত পাইবে 7 

ফান্সিস্কো বলিল। “তবে বাঁহকেরা কিছু অপেক্ষা কর, 
আমীর ত্রাতীকে অঙ্ে বসাঁই | বাহকেরা দীঁড়াইল । ফান্সিস্ো 
অশ্ব আনিলে, ভিক্রস অক্রেশে তাহায় আরোহণ করিল। 


. চলা 
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কেবল এক একবার আর্তনাদ করিল। কিছু পরেই ফান্িস্কো 
বলিল | “মহাশয় !. আমরাও চলিলীম । বাহকেরা চল? 

পরে বাঁহকের1 চলিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে ফান্সিস্কো ও 
ক্ুড চলিল। ভিক্রুস সুখে অশ্থে যাঁইতে লাগিল। | 

কিছু দূর বাইলে, বদ্যনাখ ব বলিল! মহাশয়! [ আপমি 
কোথায়?” 

স্ান্সিস্কো বলিল | «আমরা আপনার সঙ্গেই আছি, 
কি অনুমতি করেন 1” 

বৈদ্যনধথ বলিল । “আমার অত্যন্ত রঃ হইতেছে । সমস্ত 
শরীর ঘর্মীক্ত হইয়াছে, এক বিন্দু ছিদ্র নাই যে, বায়ুকি 
আলোক আইনে; দ্বার একটু খুলিয়া দাও ।” 

ফীঁন্সিম্কো বলিল । “আমি কি আপনার শক্র যেদ্বার, 
খুলিয়া দিয়া আপনাকে বিপদে ফেলিব। এক্ষণে অণ্প কষ্ট 
সহ্য ককন 1 কি করিবেন, আপনার সঙ্গে কেহ লোক নখই যে 
ফিরিজিদিগের হাত হইতে আপনাকে রক্ষা করে। মহাশয় 
অভি শীঘ্রই আপনার গদ্িতে পৌছিবেন 1” 

উিদ্যনশথ বলিল 1 «এতক্ষণে বোধ হয় সদর রাস্তায় আাি 
ছি, এখাঁনে ভয় নাই | দ্বার খুলিয়া দাও ৮” 

ফান্সিক্ফো বলিল। "মহাশয় আর কট অপেক্ষা ককন 
দ্বার খুলিয়া দিব 1” | | 

বাকের প্রতি বলিল | “চল লোম কট ক জ 


 ইবদ্যনথকে লক্ষ্য করিয়া ব্যস্তে ঠ বলিল? “মহাশয় চু 
নীরব হইবেন ।. দুরে কাঁহাকে দেখিতেছি।” বাহকেরা অত্যন্ত 
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বেগে দড়িতে লাগিল। বৈদ্যনাথ ভয়ে নিস্তব্ধ রনও 
ফখন্সিক্ফৌ ও ক্লড শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত চলিল | ক্রমে 
গেডিজের প্রধান দ্বারে উপস্থিত হইল। শিবিকা দ্বার পার 
হইল। সম্মখস্থ প্রকাণ্ড মাঠ দিয়া চলিল। শিবিকা দেখিয়া 
গেডিজস্থ লোকেরা চতুর্দিকে আসিয়া উপস্থিত হইল। ফাঁ- 
ন্লিষ্ষো সকলকে ইঙ্জিত করিয়া বাক্য কহিতে নিষেধ করিল, 
সকলেই নিস্তব্ধ হইল। ক্রমে বিকট কা'রাগ্রারদ্বারে আসিয়া 
উপস্থিত হইল! বাঁহকেরা শিবিকা নামাইল। কারাগীর 
দ্বারস্থ প্রহরী ভয়ানক শব্দে ভীষণ দ্বার খুলিল ! ফান্সি- 
চ্কৌর ইঙ্সিতযাত্র দশ বার জন লোক আসিয়া চতুর্দিকে 
দাড়াইল। ফান্সিক্ষো শিবিকার দ্বার খুলিল। ভিক্রুস ব্যস্ত 
হইয়া অগ্রে দঁড়াইল। নৈদ্যনাথ ভিক্রুসকে দেখিয়াই অত্যন্ত 
উদাস হইলেন। ভিদ্রুস বলিল। “মহাশয় আমারই পা 
ভখঙ্গিয়ীছিল | এক্ষণে বাহির হউন, আপনি গেডিজের কীরাঁ- 
কদ্ধ হইলেন । বড় ব্যস্ত হইয়াছিলেন, উসন্য লইয়া সনদ্বীপ 
ফিরিক্সি শুন্য করিবেন ; এখন কে শুন্য হইল! একখানা 
জাহীজ লইয়া ছিলাম, ভাহা সহ্য করিতে পারিলে না । এখন 
তোমার সকল বিষয় কাহার হইল ?” 

বৈদ্ভানাথ বিস্কারিত নেত্রে ্রে চাহিয়া রহিলেন | কৌন উত্তর 
দিলেন না! ভিক্রুস অগ্রসর হইয়া উহাকে হাত ধরিয়া 
শিবিকা হইতে ঠাই 'লইল। বৈদ্যনাথ জীবন হীন পদার্থের 
মত ভিক্রুসের বশবর্তী হইয়া রহিলেন। ক্রমে অন্ধকার কাঁরায় 
লইয়া গ্লেল। সেখানে রাখিয়া! তাহার ভীনম্ম দ্বারে প্রকী 
অর্গলা ও কুঞ্চি বাহির হইতে লাগাইয়া দিল ৷ কিছুক্ষণ দরড়া- 


৩৬, বঙ্গাধিপ পরাজয়। 


ইয়া ৈদ্যনাথ বসিলেন | চেতনাবিহীন বৈদ্যনাথ কতক্ষণ 
এ অবস্থায় রহিলেন, তাহা! কেহই জানে না। সায়ংকাঁলে 
একজন লোক আসিয়া দ্বার খুলিল ও একটি দীপ ঘরের এক 
কোণে রাখিয়া গেল৷ দীপটি দেখিয়া স্বভাব বশত বৈদ্ভনাথ 
সন্ধ্য! দেবীকে প্রণীন করিলেন । তখন চৈতন্য হইল যে সন্ধ্যা 
উপস্থিত হইয়াছে । ঘরটি কেবল অন্ধকারে পুর্ণ একটিমাত্র 
অতি ক্ষুত্র গবাক্ষ ঘরের উচ্চকৌণে থাকায় তাহীর আলোকে 
ঘরে দিবারাত্রি জ্বীন থাকে না! বৈদ্যনীথ ভাবিলেন “একি 
বিপদ এ পাপের আমার যৎ্পরোনাস্তি দণ্ড দিল! এরপ 
অরাজক কখন দেখি নাই, আমার উপযুক্ত শাস্তি হইল। 
ধর্মের দিন আঁর নাই। আমি কোথা উহাদিগের উপকার, 
করিতে গেলাম, তাহার এই প্রতিফল । ভজহরিই বাঁ কোথায় 
গেল। সে কতই অন্বেষণ করিবে | পীষগ্ডেরা আমার পুত্রকে 
বন্দী করিয়াছে! আমাকেও বন্দী করিল । আমার জাহাজ 
লুটিল। আবার হয় ত আমাঁর ঘর লুটিবে। এই সকল বিষয় 
রক্ষাঁর উপযুক্ত গোবিন্দ আবার সময় বশত বন্দী হইল । পাপ 
অকন্ধতী যত নফেঁর মুূল। তাঁহাকে লইয়াই ত আমার এসব 
ঘটিল। সে না থাকিলে, বরদাঁকঠ কখন আমার গৃহ ত্যাঁগ করিত 
না! গোবিন্দও তাহার সঙ্গ লইয়া বন্দী হইয়াছে, আবার 
আমিও হইলাম । হা! বিধাতঃ ! আমি কি এমত উৎ্কট পাপ 
করিযাছিলাম যে, আমার এরূপ অবস্থা হইল! পাপের 
আমাকে কখনই ছাঁড়িবে নাঁ। বোধ করি, অদ্য ব্াত্রেই আমার 
ঘরে গিয়া বখীসর্বস্থ লইবে। হয় ত ভ্রীলোঁকদিগকেও বন্দী 
করিবে। গদিতে হী বাহতে পারিবে না) কিন্ত তাহও লইলে 
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আপত্তি করিবার কেহই নাই! এখীনের গদিতে পঞ্চ, একা 
কি করিতে পারিবে? সৈন্যেরা অধ্যক্ষ না থাকাঁয় নিতাস্ত 
নিবীর্ধ । যদি দেওয়ীনজী মহাশয় যত্বাঁন্‌ হন, তবেই একমাত্র 
উপীয় | সেই বা কি মতে জীনিবে বে, আমরা কাঁরাকদ্ধ হই- 
যানি ; বিধীতা এককালে নিরাশ করিলেন ?” 

বৈদ্যনাথের অশ্রুতে বক্ষস্থল ভাঁসিয়া গেল! টৈদ্যনাথ 
অচেতন হইয়া ভূমে পড়িলেন। কতক্ষণ পরে চেতনা হুইল । 
পিপাসা পাইল 1 ভাবিলেন, এইবারেই ত প্রীণ যায়, ফিরি- 
ক্সির ঘরে কি মতে জলপাঁন করি । 


মি 


ত্রয়োদশ অধ্যায় । ৃ 


এখলোহজালৈদ রি  স্ুকল্পিতরুজিতপাদবক্ষৈঃ | 
গুধীরবোধৈর্মদছুর্নিবারৈঃ 1৮ শা 


ইন্দুমতীর আবাস দ্বারে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে । 
গঞ্জীলিস ভয়ানক বেগে অসি চালন করিতেছে । ফিরিঙ্গিরা 
বিকট শব্দে গন করিতেছে! দীর্ঘ উল্কী সব চারি দিকে 
জ্বলিতেছে। ফিরিক্জিরা বলপুর্বক দ্বারে প্রবেশ করিতে চে! 
পাঁইতেছে। রায়গড়ের লোকেরা তাহা নিবারণ উদ্দেশে অন্ত 
নিক্ষেপ করিতেছে ! যুদ্ধানল প্রক্কত প্রস্তাবে জ্বলিতেছে। 
সকলেরই চেতনা নাই, উন্মত্ত অস্ত্রধারী | কেবল স্বকার্য সাধন 
প্রবৃত্ত । বর্মীবৃত পুঁক, মালিকরাজ ও সুর্যকুমণর তৃরীধ্ৰনি 
করিয়া ভ্রতবেগে রণক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত হইলেন । তাহাদি- 
গকে ফিরিঙ্গির! দেখিবামীত্র ভীত হুইল! ক্ষণমাত্র অস্ত্রচা- 
লনে নিরস্ত হইল । গঞ্জালিস অবিশ্রাঁমে অসি চালন করি- 
তেছে। ইহাদিগের আগমন লক্ষ করিল না। তাহার পাস্বনথ 
ফিরিক্দি যোদ্ধাকে অস্ত্র চলনে নিরভ্ত দেখিল কিন্তু তাহার 
কারণ জ্ঞাভ হইবার অবকাঁশ পাইল না । রায়গড়ের একজন 
সেন! অমনি এমত বেগেতীক্ষু দীর্ঘ শেল ক্ষেপ করিল যে শেলটি 
ফিরিঙ্গীর শরীরটি ভেদ করিয়া প্রায় পশ্চাৎ হইতে ছুই হাত 
. বহির্থত হইল। গঞ্জালিস দ্রতবেগে সেই সেনা লক্ষ করিয়া 
" অন্দি চালন করিল | বীর সেন! আপন ভীষণ খড় তাহা অব- 
রোধ থ করিল | পরক্ষণে ঙ্গীলিস আপনার পার্থ কাহাকেই 
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(থিতে না পাইয়া যেমন পশণ্চা্দিগে চাহিল, দেখে যে তিন 
জন সুসঙ্জ সর্বাস্রসমন্থিত অশ্বারোহী যৌদ্ী | ভাবিল, ইহার 
রায়গড়ের দেনণনী, ইহণদিগের সেনারা আসিতেছে! গঞ্জীলিন 
কিছু চলচ্চিত্ত হুইল, অমনি পশ্চাৎ হইতে একজন তীহাঁকে 
অসি দ্বার! দ্বিধা করণণশয়ে অমি উঠাইল | গঞ্জীলিসের বিদ্যুৎ, 
মত চক্ষু যেমন তীহাঁ লক্ষ করিল অমনি জলৌকার মত সঙ্ক,চিত 
হইয়া এমত স্থলিয়! স্থানান্তরে গেল যে, আততায়ীর ভীমবলে 
উত্তোলিত অস্ত্র আঘাত পাত্র না পাইয়া আততীয়ী সম্মুখ 
হইয়া অশ্তীবতে আশ্রয় করিয়া ভূমে পড়িল! গঞ্জাঁলিস 
ফিরিয়া তীহাঁকে অক্াঘাত করিতে নিমেষমীত্র পড়িল ন' 
কিন্ত দক্ষ গঞ্জালিন পশ্চতস্থ একজনের কঠিন য্টির অচেতনী 
আঘণত অতিক্রম করিতে পারিল না! অশ্বরোহী যোদ্ধণরা 
যুদ্ধক্ষেত্রে আবিভূতি হইলেন কিন্ত হজুরমলকে দেখিতে না 
গইয়া স্থির হইয়া দীড়াইলেন। সৃুর্ষকুমার বলিল! “টক 
হজুরমল কোথায়, নে কি এত শীস্তর অস্ত্রে বলিত্ব পাইয়াছে ?” 
মীলিকরাঁজ বলিল 1 “আমার তখহা বোধ হয় না, বুঝি সে 
স্থানন্তরে আছে 1?” | 
বর্মারত বলিল 1 “এখন নে চিন্তায় প্রয়োজন নই, চল 
অগ্রসর হওয়া ষীক” অমনি পাদবলয়ে ভর দিয় দঁড়ীইল ও 
দক্ষিণ হস্তে চন্দ্রহীস লইয়া সম্মখস্থ ফিরিঙ্গি সেনকে একই 
আঘাতে ছুই খণ্ড করিল ।.অনিততেজ। অশ্ব প্রথম রক্তআঁরু 
দেখিয়! একটি গভীর, ছুর্ঘভেদী, শক্র বিজয়ী ধ্বনি করিয়া দক্ষিণ 
পদদ্বীর! দ্বিধাভূক্ত শোণিতাঁপ্লীবিত শবকে আঘাত করিল! 
গরেই একটি দীর্ঘ লক্ষ দিয়] যেখানে ফিরিক্গিদ্রিগের টৈন্যের! 
সহ চি পঠি ও 
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অসহ্য বলে যুদ্ধ আত প্রবাহিত করিতেছিল, তাহার মধ্যে 
গিয়া পড়িল । ছুই তিন জন ফিরিঙ্গি সেনখর হস্ত পঁদাদি অশ্ব 
পাভীঘাতে নষ্ট হইল । রায়গড়ের মেন! ও ফিরিঙ্গি সেনা উভ- 
য়েই নিস্তব্ধ হইল। কেহই বুঝিল না যে এ বর্মারৃত পুঁকষ কে। 
তাহাদিগ্নের সন্দেহ দূর হইতে না হইতে অমনি হুর্যকুমার সেই 
স্থানে লক্ষে উপস্থিত হইল । মালিকরীজও তাঁহার পশ্চাঁৎ 
অনিমেষ বিলম্বে উপস্থিত হইল । তিন জন অশ্বারোহী সাস্ত্- 
যৌদ্ধা রক্সভূমিতে অরতীর্ণ হইবাঁমীত্র চতুর্দিক হইতে লোকেরা 
সরিয়া অন্তরে দাঁড়াইল। ক্ষণেকের জন্য যুদ্ধ প্রবাহ কদ্ধ 
হইল বর্মীৃত পুকষ রক্সভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াই একটি সিংহ- 
নাঁদ করিয়া বলিল ! “রে দুষ্ট বিশ্বাসঘাতক ফিরিঙ্গী অগ্রসর 
হও, অমি তোমাদিগকে যমালয় দেখখইব” অমনি ভীক্ষ খড়ী 
এক জন্বর উপর চালাইল। দমে লৌকটি ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া ' 
বামপণর্থে ভর দিয়! দক্ষিণ হস্ত উঠীইয় যেন হস্তদ্ব রা অস্ত্রাঁ 
ঘাত আবরণ করিবে বুঝীইল। তাহার কটিদেশ কিছু বক্র 
করাতে তাহীর শরীরটি বামপার্থ্ে হেলিল, বামকর্ণ ভূমিদিকে 
করিয় উর্দ্ধনেত্রে বর্মীরূত পুকষের দিকে দৃষ্টি করিল। দক্ষিণ 
স্ত ঈষৎ উঠাইয়া করতল বিস্তারিল | বর্মীবৃত পুকব খড় 
তাঁহাকে আঁধাঁত করিয়া যমণলয় পখঠাইল | গঞ্জাঁলিস একবার 
চারিদিকে দৃর্টি করিয়া ফিরিঙ্গী ভাঁষায় কি বলিল, অদনি 
উসন্যেরা বলপুর্বক “সেন্ট ডোঁমিঙ্গো' বলিয়া দ্বারাভিমুখে হন 
করিল। দ্বারের প্রহরীরা মে বেগ সহ্য করিতে পীরিল না। 
ফিরিঙ্গীরা মহা কোৌঁলীহলে বেগে দ্বারে প্রবেশ করিল । 
বর্সারূত পুঁকষ ভাঁহাদিগকে অবরৌধ করিতে অশক্ত হুইলে 
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উপায়াস্তর চিন্ত! করিতে লাগিল! আপন দীর্ঘধশেল তাহাদি- 
গের উপর চাঁলীইল, কিন্তু দ্রতগাঁমী সেনারা তাহা হইতে 
পরিত্রাণ পাইল! কিন্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বর্মীরুত পুকষ 
স্থির হইলে, পশ্চাঁৎ হইতে হূর্যকুমীর অগ্রসর হইয়া আপন 
বন্দুক ফিরিঙ্গী সৈন্য লক্ষ করিয়া মারিল।,বন্দ্ুকের ভীষণ 
শমীত্র সুশিক্ষিত ফিরিক্সী সেন! অমনি ভূমীশারী হইয়া 
আঁপন আপন অন্ঠীবতে ভর দিয়া চলিল | কিন্তু অব্যর্থ- 
সন্ধান সুর্যকুমার পুনর্বার বন্দুক ছাড়িয়া ছুই জন ফিরিক্সি 
সেনকে আঘাত করিল । তাহারা অমনি অচেতন হইয়া ভূমি- 
শীরী হইল । সূর্যকুমীরকে বন্দুক চালীইতে দেখিয়া বর্মারূত 
পুকষ.ও মাঁলিকরাঁজ ক্রমান্বয়ে বন্দুক চালীইতে লাগিল। মে 
ভয়ানক শব্দে রায়গড় কম্পিত.হইল । বন্দুকের উপর বন্দুক, 
গুলির উপর গুলিতে ফিরিঙ্গী নেনারা ছিন্ন ভিম্ব হইল বটে, 
কিন্ত অধিকাংশ ভ্রতপদে অন্তর বাঁটী প্রবেশ করিল । গুলির 
সন সন শব্দে কর্ণপাত ভুর্লভ হুইল। ফিরিঙ্গীরা বাঁীতে, 
প্রবেশ করিলে বর্মীর্ত পুকষ চাহিয়া দেখেন, বাহিরে আর 
জনম্বাত্র নীই | রাঁয়গড়ের একজনও লোক বাঁছিরে ছিল না। 
বর্মীবৃত পুকষ বলিলেন “হূর্যকুমীর রায়গড়ের এ অবস্থা আমি 
কখন দেখি নাই! এ কি! বাঁয়গড়ে কি জনমীত্র যোদ্ধা নীই। 
হায় কি দশ উপস্থিত হইল | চল এখন অন্তরে যাই 1” 

ুর্ষকুমার বলিল । “চল অন্তরে যাইয়া দেখি পীপেরা 
কিরূপ আচরণ করিতেছে 19 

মালিকরখজ বলিল 1 “আর বিলম্বে প্রয়োজন নই 7” 

অমনি তিন জন অশ্বীরোহী যৌদ্ধ। বেগে অস্তঃপুরে প্রবেশ 


৩৬ .. বঙ্গাধিপ-পরাজয়। 


করিল । দেখে প্রথম প্রীঙ্গণে জনমান্র নাই । সকলেই দ্বি- 
তীয় প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া থাঁকিবে ভীবিয়া তাহার! দ্বিতীয় 
প্ীঙ্গশীভিমুখে জ্রতবেগ্ে অশ্ব চাঁলন সপ্রীগজী! পথে দেখে ঢুই 
জন ফিরিঙ্গী একটি অন্তঃপুররমণীকে ধরিয়া বলপুর্বক তাঁহার 
আভরণাঁদি হর্িতেছে। বর্মীবৃত-পুকষ দেখিবীমাত্র ড্রতবেণে 
অগ্রসর হইয়া! শেলে একজনকে বিদ্ধ করিলেন । অপরটি ড্রত- 
পদে পলাইল। স্ত্রীটি ইহাদিগকে দেখিয়া স্থানান্তরে পলাইল। 
বর্মারৃত পুকষ দ্রুতবেগে দ্বিতীয় প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল! 
হুর্বকুমীর ও মাঁলিকরাঁজ তাঁহার পশ্চার্দামন করিল । প্রাঙ্গণে 
তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে । কে কাঁহাকে মাঁরিভেছে, কে 
কাহায় ভূমে পাঁড়িয়ীছে, তাহার কিছুমীত্র বোঁঝা যাঁর না । রণ- 
সন্ধ'লে যোদ্ধীরা নিবেশিত হইয়াছে! কেবল “মার মার শব্দ 
শ্রবণ গেচর হয়। অসির চাঁকচক্য লক্ষ হইতে লাগিল? 
আলে আস্ত্রে মিলিয়া একটি ভয়াবহ বিকট «বর্জীনা উদ্ভাবিত 
হইল। গুলি ও বাঁণের সন সন শব্দে কর্ণকুহর পুরিল। কত 
যোদ্ধা ! কেহ তস্তহীন, কেহ বাকুহীন, কাঁহার বাহুমূলে কেবল 
চর্মমীত্র সংলগ্ন আছে, অমনি ভুমে শয়ন হইয়াছে! কাহার 
অর্ধ বিগত প্রণণ, অপর যোদ্ধীর পীদভরে নির্ধত হইল । মীৰে 
মাঝে স্ত্রী যোদ্ধারা আলুলীরিত কবরী, হস্তে খরশীন অনি 
লইয়া! নিমগ্নপ্রীয় আত্মশ্রীরে অযত্ব করিয়া করাল অমি 
অবিশ্রীদে ইতস্ততঃ চালন করিতেছে । আর আর যত কেহ 
ছন্নবাহ্র হইয়া শবের উপর অচেতন হইয়া পড়িল ফিরি- 
জীরা! ক্ষণকীল রণমদে মত্ত হইবার পর গঞ্জালিস একটি 
ভীষণনাদে সি্হনীদ করিল। অমনি কার্পাসরাশির মত 
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কে কৌন দিকে ছুটিল, তাহা লক্ষ্য হইল না! যে যোদ্ধা 
যাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিল সে তাহার পশ্চাঁৎ ধাবমান 
হইল । হয়ত ধু ফিরিঙ্গী কিছু দূর দৌড়িয়া তাহার অনুসাঁরক 
জাঁনিতে না জানিতে ফিরিয়া তাহাকে এমতবেগে আক্রমণ 
করিল যে সে নিতীন্ত অবসন্ন হইয়া যমফবলে নিপতিত হইল! 
ক্ষণমধ্যে প্রীঙ্গণ যোদ্ধাহীন হইলে বর্মীরৃত পুকষ হৃুর্যকুমরের 
নিকটে আনিয়া বলিল “নুর্যকুমার বুৰি ফিরিক্গী জয়ী হইল! 
আময়া এখন ভাহাদিগের কিছুই করিতে পাঁরিলাম না! চল এ 
প্রার্ঈণে আমণদিগের হইতে কোঁন উপকার সম্ভবে না! বাহিরে 
যাই আমাদিগের অশ্বচালন স্থান না পাঁইলে নিতীন্ত পঙ্গর 
মত থখকিতে হইতেছে । মাঠে ইহাদিগকে দেখিৰ 1 

হুর্যকুমীর বলিল ! “আমিও তাহাই ভাবিতেছ্িলীম । 
কিন্তু ইন্দুমতী'র কি দশ] হইল তাহাঁও জাঁনি না)” 

 মালিকরাজ বাঁলিল। “তীহাঁর গন্ধমীত্রও কোথায় পাঁই- 

তেছি না । বৌঁথ হয় তিনি কোথাও লুক্কীঘ়িত হইয়াছেন । 
আমি রায়গড়ে যথেষ্ট ৈন্য বল দেখিতেছি না । এত অপ্প- 
লোকে ফিরিঙ্গীদিগ্রকে পরাজয় করা বড় সুবিধা নহে 1” 

বর্মীবৃত পুকষ বলিল । “আমি হজুরমলকে দেখিতেছি না 
মে কোথাঁয়। তোঁমর] কি নিশ্চয় জীন যে সে আসিয়াছে! 

: ুর্যকুমীর বলিল ! “আমরা তাহাকে গঞ্জীলিসের সঙ্গে 
লদ্ষর পুর হুইতে যাত্রা করিতে দেখিয়াছি ।” 

মালিকরাঁজ বলিল! “আমরা ফিরিঙ্গীদিগের নে। বাহকের 
নিকট শুনিয়াছি, সে আসিয়াছে?” | 

বর্ষীবৃত পুকষ বলিল । “তবে সে নরাধম কোথায় গেল 


৩১৮ বঙ্গাধিপ-পরাজয় | 


আমার অত্যস্ত সন্দেহ হইতেছে! সে নরাঁধমকে চক্ষে না দে- 
ঘিলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না । চল বাহিরে যাঁই, 
সে পাঁপীকে অবশ্য ধরিতে হইবে । আমার বৌধ হয় সে নরাঁধম 
পাঁষও কোন মন্দ পরামর্শে নিযুক্ত আছে । চল বাহিরে যাই 
তাঁহাঁর উদ্দেশ্য পণ্ড করিতে হইবে 1” 

হুর্যকুমীর বলিল । “আমার ইন্দমতীর জন্য অত্যত্ত চিন্তা 
হইতেছে, এমন কি ইন্দুমতীর কুশল না পাইলে আমি সুশ্‌ গ্বলে 
যুদ্ধ করিতে অপটু।” 

বর্মাতৃত পুকষ বলিল। “হুর্ষকুমার আমারও চিন্তা হই- 
েছে 1” ক্রমে তাহার! বহির্ঘীর পাঁর হুইল! 

মীলিকরাজ বলিল 1 “মহাশয় আর চিন্তা নাই এ দেখুন 
চতুর্দিকের দুর্গমঞ্চেঃ উচ্চ বলর্ভীতে অস্থি জুলিয়াছে । উচ্চ 
মুরচা হইতে পটহ বাজিতেছে ৷ এক দণ্ডের মধ্যে গ্রামস্থ সমস্ত 
সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইবে । এক্ষণে আমাদিগের কতব্য 
কোনমতে ফিরিকঙ্গীদিগরকে বিলম্ব করিয়া আটক করা । তাহা 
হইলেই সমস্ত সেনা রায়গড়ে আসিয়া পৌছিবে। 

বর্মাৃত পুকষ বলিল! “হুর্যকুমীর একটি কর্ম কর! দ্রুত যাইয়া 
বাহির হইতে ফটক বদ্ধ কর, তাহা হইলেই ফিরিঙ্গীরা শীঘ্র 
বাহির হইতে পারিবে না ।” ভুর্যকুমীর নক্ষত্রবেগে ইন্দুমতীর 
আঁবাঁস দ্বার বাহির হুইতে বদ্ধ করিলেন । ভীম ছুর্ভেন্ঠ শৃঙ্বল 
দিয়া দৃবদ্ধ করিলেন। ুর্গবলতী হুইতে ঘন ঘন পটহ 
বাঁজিতে লাগিল ও চারি দিকে দাবানল সম অগ্মি জ্বলিয়া 
উঠিল। বর্মারৃত পুঁকষ, সুর্ষকুমীর ও মাঁলিকরাঁজ ইন্দুমতীর 
অবখস দ্বীরে অসি করে আশে রহিলেন! কিছুক্ষণ পরেই অন্ত" 
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পুরের কলরব বৃদ্ধি হইল। ভাঁহীর অব্যহিত পরেই চারি- 
দিগের ইন্্রকৌষের দ্বার খুলিয়া গেল । আঁবাঁসের প্রতি ঘরে 
অশ্মিদৃষট হইল । অশ্মি শিখা গবাক্ষ দ্বার দিয়া অত্যন্ত বেগে 
নির্গত হইতে লাগিল । অশ্মির মধ্যে ফিরিক্সিদিগের রক্তবর্ণ 
প্রতিবিত্ব লক্ষ্য হইতে লাগিল! ক্রমে চতুর্দিকের বাতায়ন দিয়া' 
ফিরিঙ্গিরা লক্ষ দিয়! বাহির হইতে লাগিল ু্যকুমণর বর্মীবৃত 
পুকষ ও মালিকরাঁজ অমিতবেগে একবার এ বাঁতীয়নে, একবার 
এপ্রাপ্রীবে, একবার বা ইন্দ্রকোষের নিম্গে আসিয়া অস্্দ্বারা 
তাহাদিগের অবতরণ রোধ করিতে লাগিলেন? কিন্ত তিন 
জনে কত স্থীনে এককালে বর্তমান হইতে পারেন। ছুই চারি 
জন ফিরিঙ্গী লক্ষকাঁলে অশ্ত্রাধীতে নিপতিত হইল বটে কিন্ত 
অধিকাঁংশ সুস্থ শরীরে ভূমে উত্তরিল 1 সুশিক্ষিত ফিরিঙ্গিরা 
ভূমে নামিয়াই শ্রেণী বদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। অগ্রে ভীম বল্‌ 
অসমসাহমী সেনা দরীড়ীইল! তাহাদিগের পশ্চাতে লুণ্ত- 
ভার লইয়! দড়াইল | প্রাতিকুলযোদ্ধা তিন জন অশ্বরোহী 
মীত্র। কিন্তু অমিততেজা বর্মাৰৃত পুকষ ও হুর্যকুমীর কণা- 
মীত্রও ভীত হইল নাঁ। অসম বল দেখিয়া তাহীদিগের সাহস 
দ্বিগুণ উত্তেজিত হইল । “কবীর কবীর” বলিয়া! ভীম্ম সিংহ- 
নাদে তিন জন পাদবলয়ে দাঁড়াইয়া অসি লইয়া বহুল 
বিপক্ষ ফিরিক্গী সেনা আক্রমণ করিল | যাইতে যাইতে বাম 
হস্তে তুরী লইয়া ধ্বনি করিল | ফিরিঙ্গি সেনারা সিংহনাঁদ 
ও তুরী ধ্বনিতে সিহরিল। কিন্তু সেনাঁনী গঞ্জীলিস ইহাঁদি- 
গকে তুরী বাজাইতে দেখিয়া খল খল করিয়া একূপ অউ- 
হাঁস হাসিল যে, মালিকরাঁজ বোথ করিল এটা ভুবনাস্তরের 
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শক্ষ1 গঁঞ্জীলিনের প্রকৃত যুদ্ধ করণে যন ছিল না। কোন 
মতে আপনারা অপ্প ক্ষতিতে পলায়ন করে, এই চিন্তাই 
তাহার বলবতী ছিল । তিনটি কালশমনসদৃশ বিরাটযোদ্ধার 
অসহ্য আক্রমণ দেখিয়া একটি গভীর চীৎকার করিল । অমনি 
শ্রেণীবদ্ধ সেনীর| একটি সঙ্কট শব্দ করিয় দ্বিধা হইল । অস্থাঁ- 
রোহীদিগের সম্মুখ শুন্য হইল। অমনি সেনারা পার্শ্ব ও 
পশ্চাৎ হইতে তিন জন যোদ্ধাকে আঁবরণ করিল! বর্মীবৃত 
পুকব ও ভুর্ধকুমীর ইহাঁদিগের গতি দেখিয়া অমনি ফিরিয়] 
অস্ত্র উঠাইল। শশ্বশীন্ত্রপটু মালিকরাজ বেগে অশ্ব ফিরাইয়া 
ুদ্ধাবর্ত হইতে বাহিরে পৌছিল। ফিরিঙ্সি-সেনারা' ব্যুহ- 
বদ্ধ হইয়া অশ্বীরোহিদ্বয়ের উপর অক্স চালাইতে লাগিল । 
অশ্বারোহিদ্বয় সব্যসাচী! উভর হাস্তেই . অস্ত্র চালনে দক্ষ 
অবিরত অস্ত্র চখলনে ফিরিঙ্গি-নিক্ষেপিত অস্ত্র হইতে কেবল 
আপনাদিগের শরীর রক্ষা করিতে লাগিলেন | মাঁঝে মাঝে 
অবকাঁশ পাইলেই দুই এক জনকে আঘখতও করিতে ছাঁড়ি- 
লেন না। কিরিক্সিরা কেবল অশ্বীরোহীদ্য়ের উপর লক্ষ 
করিয়া অস্ত্র চালবইতেছিল। দেখে নাই যে, যাঁলিকরাজ 
পশ্চাতে গিয়াছিল । মাঁলিকরাজ শকট-ব্যহ-শিরস্থ এক জন 
লৃপ্তভারাঁবনত লোককে অস্ত্রে দ্বিধী করিলেন, অমনি তাহার 
পর আপন বন্দুক দ্বারা আর এক জনকে আঘাত করিয়া অতি 
বেগ্নে অস্ত্র চলন করত সেনা নষ্ট করিয়া ব্যুহ ভেদ করিতে 
লাশিলেন। বর্মীর্ত পুকধ ও স্ুর্যকুমীরের সম্মুখীন যোদ্ধারা 
গশ্চাতস্থ ধেোঁদ্ধাগণের রণে ভঙ্গ দেখিল+ রণপ্রবাহছও ক্রমে 
অপর দিক হইতে হইতে লাগ্িল। ক্রমে ফিরিঙ্গি-সেনীরা 
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ব্যহরক্ষীয় অক্ষয় হইল । গঞ্জালিস কেবল দাঁড়াইয়া সেনাঁ- 
দিগকে এতক্ষণ উত্সাহ দিতেছিল! তিন জন অশ্বীরোহীর 
বলে সেনীভঙ্গ ভয় করিয়া ত্বয়ং রণতআৌতে মিশিল। আর 
উঠচ্চ্ধেরে ব্যুহ পরিবর্ত করিতে আঁদেশিল। সেনারা ব্যুহ 
পরিবর্ত করিতে না করিতে দুর হইতে চারি জন অশ্বারোহীর 
তুরীধ্বনি শুনিল, অমনি সুর্যকুমার দ্বিগুণ উৎসাহে ফিরির্জি- 
সেনা আক্রমণ করিলেন ও কত লৌককে আঘাঁতী করিলেন, 
জীতাহ। নিশ্চয় দেখ] গেল না? ফিরিক্সি, নিকট সঙ্কট বুঝিয়া 
আরও বিক্রমে চতুর্দিক হইতে অস্ত্র চালাইতে লাশ্িল। 
মাঁলিকর'জও ক্রমে বলে ব্যহের শ্রেণীদকল ছিন্ন ভিন্ন করিতে 
লাগিলেন। একবার বা এ পার্থ, একবার বা তুমুল সেন।” 
তরঙ্গে, একবার বা অপর পারে শকফরীর মত চঞ্চল হইয়া 
কেবল বিখিমতে কিরিঙ্গিদিগকে অবমন্ন কারিতে লাগিলেন ! 
দূরস্থ অশ্বীরোহীরা নিকট হইল; ক্রমে তড়িদ্বেগে আসিয়া 
ক্ষণেক রণতরঙ্গে মিশাইয়া গেল । তাঁহারা জআতে পড়িয়ীই 
কেবল অসিচালনে যাঁহীকে পাইল, ছেদন করিতে লাগিল | 
ফিঁরিঙ্গিরা হুতাঁশনের মত নবাঁগত যোদ্ধা-চতুউয়ের আঘাতে 
স্বলিয়া উটল। কিছুক্ষণ মধ্যে নবাগত অশ্বারোহীদিগকে 
গরাস্তের মত করিল, তাহারা রণতোতে, পড়িয়া চতুর্দিক 
হইতে আদ্রাস্ত হইল। ভাহাদিগের শরীরে বর্ম ছিলি না, 
অপ্প ক্ষণেই অবসন্ন হইল ! এমন সময় দুর হইতে অনঙ্গপাঁল 
দেরের গভীরশব্দ শোনা গেল। এক খাঁনি তলবারিমীত্র লইয়া 
ড্রত আসিতেছিলেন। নিকটন্থ হইয়া ব্যাপীরটী সামান্য 
নহে জ্ঞানে দীড়াইলেন। চারি জন অশ্বারৌীকে অগ্রসর 
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হইতে দেখিয়া এক জনকে বলিয়া দ্রিলে, নে অশ্ব হইতে অব- 
তীর্ণ হইল 1 অনর্গল অমনি এক লক্ষে সেই অশ্থে আরোহণ 
করিলেন ৷ অনক্গপাল ষদ্চি পৃঞ্চীশ বৎসর অতিক্রম করিয়া- 
ছিলেন কটে, কিন্তু অশ্বারোহণ করিলে, উহ!কে অনেক যুবা- 
পেন্ম৷ বলবা দেখাল । অনঙ্গপাঁল অশ্বে আরোহণ করিয়া 
তিন জন অশ্বারোহীকে অগ্রসর হইতে আজ্ঞা দিলেন ; তিন 
জনে নক্ষত্রবেগে গিয়া বরণআৌতে মিলিল। তরন্তে পড়িয়া 
আন্ত্রচালন করিতে, লাগিল, কিন্ত ছুরস্ত ফিরিলি-বল সঙ্ক 
করিতে না পারায়, অতিশীত্রে হতশ্বীস হইয়া অবসন্ন হইল 1 
এক জন অক্ত্রীঘীতে নিপাভিত হইল। অপর ছুই জন কিছু 
ক্ষণ যুঝিল বটে, কিন্ত অবশেষে ভাঁহারও ভূমিশীরী হইল । 
অনন্গপীল যুদ্ধে আপনাঁর বলহীন দেখিয়া নিভীত্ত ব্যাকুল 
হইলেন, কেবল ভিন জন তশ্থীরোহী বর্মীৃত বলিয়া! প্রায় 
এক শত হুশিক্ষিত সেনার সম্মুখীন রহিল! বু পরিশ্রমে 
ভাহ্শরাঁও ক্রমে অবসন্ন হইতে লাগিল । ফিরিঙ্গিরা অঙ্বা- 
রেহিত্রয়ের এই অবস্থা দেখিয়া? -ীঁয়র্বনি করিয়া উচিল। 
হুর্যকুমীর ও বর্মারৃত পুচ বাপরকিষ্ঠ' আস্ত্রগালনে নিরস্ত হইঠলন 
না! মালিকর; রং য় বদিকাজইতে প্রণণপথে আঘাত করিতে 
লাগিল | ইহীদিগকে একাত্বহীদবল হইতে দেখিয়া অনন্ধ- 
পখল আর অপেক্ষা করিতে পরিল নী টদ্রেভবেগে অশ্ব লইয়া 
ুদ্ধস্থলে:দৌঁডিল। এমতল্সময়ঃপশ্চাৎ হইতে কুড়ি জন অস্বা- 
রী জল শবে নাসির 8 হল, তাহাদিগের 
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শাঁয়! এরূপ অনাঁচ্ছাদিত হইয়া রণমধ্যে প্রবেশ করিবেন না। 
আপনি থ'কিলে রায়গড়ের মন্্ল ; ঈড়াইয়] আজ্ঞা ককন 1 
অনঙ্গপাল তাঁহীর কথায় ক্ষান্ত হইয়া দুরে দরড়াইল | কুড়ি 
জন অশ্বীরোহী অশ্রীসর হইয়া অস্ত্র চীলন করিতে লাগিল । 
এমূত সময় বল্লভ বর্মারৃত হইয়! সাস্ত অনঙ্গপালের পর্বে 
অধসিয়া বলিল । “মহাশয় ! একটা অশ্ব আজ্ঞা কৰকন 1” 
 অনঙ্গপাঁল বলিল । “বল্পভ ! তুমি আমার অশ্ব লওঃ আঁমি 
অশ্বীস্তরে আরোহণ করিব 1” 
বল্পভ বলিল । “যে আজ্জঞা ।” 
অনঙ্গপাঁল আপন অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইল, বল্পভ লক্ষে 
অশ্থে বসিল। বল্লভ অশ্বধরূঢ হইয়া অপন বন্দুক লইয়া 
এক জন ফিরিঙ্গিকে সন্ধান করিয়া মশরিল। ফিরিঙ্গি গুলিকা” 
ঘাঁতে প্রাঁণ ত্যাগ করিল। পরক্ষণেই বন্দুক পুনর্বার বাঁক- 
দাদি দিয়া প্রত্তৃত করিল ; বন্দুক প্রস্তুত হইলেই আপন ধুতে 
শরাযাঁজন করিয়া আকর্ণ পর্ষস্ত সন্ধান করিল টু শরটী নন 
সনু শব্দে উড়িল। বল্পভ সে শর ধনু হইতে নিক্ষেপমাত্র 
তাহীর পতন লক্ষ না করিয়া আবার তুণ হইতে শর লইয়া! 
গুণে যৌজিল ; সেটীও নিক্ষেপ করিল । এই রূপে একের পর 
আর এক, আর একের পর আর এক করিয়া ঘন. ঘন শর- 
ক্ষেপে ভূমি আচ্ছন্ন করিল। শর বর্ষণে শুন্যমার্গ মেঘারতপ্রায় 
হইল । বল্পভ শরবর্ষণে এরূপ দক্ষতা দেখাইল যে, অনন্গপাঁল 
দুর হইতে তাহ'র যুদ্ধকে ।শলে ভুরি ভুরি প্রশৎসা করিতে 
লখশগিল | রি পরেই অনঙ্গপাল: এক অঙ্বে আরোহণ, 
করিয়া! একী রেখপ্যময় বন্দুক লইয়া ঘন ঘন গুলিকাক্ষেপে 
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ফিরিক্সিদিগীকে অবসন্ন করিল । ফিরিক্গিরা সমূহ বিপদ জ্বাঁনে 
আর স্থির-যুদ্ধ অসম্ভব বুঝিল । গঞ্জীলিসের ইঙ্গিতমাত্র সকলে 
চতুর্দিকে পলায়ন করিল। বর্মাৃত পুকষ ও হুর্যকুমীর বিধি- 
মতে শ্রান্ত হইয়াছিল বটে, কিন্ত শত্রর শ্রেণীভঙ্গ দেখিয়া 
তাহাদিগের পশ্চীৎ ধাবমান হইল । অনক্রপাল দেব বজ্পুভ ও 
অন্যান্য রায়গড়ের রীজপুকষ পশ্চাঁৎ ধাবমান হইল । ইভ্যব- 
'সরে মালিকরাঁজ অত্যন্ত ক্ষতিতে শত্রর অএ্সর হইয়া এক- 
কাঁলে বন্দুক ও শরে ভাহীদিগের একাই গতি রোধ করিল। 
পরে শর ত্যাগ করিয়া অসিকরে বেখীন দিয়া শক্রর] পলায়ন 
করিতে উদ্মেধগী হয়, নেই খীনেই অগ্ররর হইতে লাগিল । 
পশ্চাৎ্ হইতে অনঙ্গপাঁল ধন্য ধন্য করিয়ী প্রশৎসা করিল । 
অথনি বল্পভ ও অনঙ্গপাল দ্রুত অগ্রসর হইয়া মালিকরাজের 
সহাঁর হইল | পম্চাঁৎ হইতে বর্মীৃত পুকষ, হূর্ধকুমার ও অপর 
তিন জন] অশ্বীরোহী ইহঁদিগকে আক্রঘণ করিল। ফিরিঙ্গিরা 

যুদ্ধ করিতে করিতে অণ্পে অণ্পে রণগ্রবাহ চালাইয়! প্রধান 

সিংহদ্বারের প্রতৌদদেশে উপস্থিত হইল ।' বর্মীবুত পুকঘ, 

সুর্যকূমীর ও মালিকরাজ, বল্পভ ও অনঙ্গপণীল ও অন্যন্য ধ্লীয়- 
গড়-নাঁপেক্ষ লোকেরা এইবারই শেব রক্ষা জানিয়া ফথখাঁপাধ্য 
বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল । ফিরিঙ্দিরাও এইখান পার 
হইতে পারিলেই নিরখপদ হইবে জানে, অসম্ভব বেগে রে 
নিযুক্ত হইল । অস্ত্রের চকমকিতে যোধদিগের প্রতি দু়্ি করা 
যাঁয় না, ঝঞ্চনাঁতেও কিছুমাত্র শুনা যায় নাও ভয়ানক তুমুল 
যুদ্ধ উপস্থিত হইল। অস্ত্রে অস্ত্রেলাগিল। সকলেই প্রাণপণে যুদ্ধ 
করিতেছে কেবল ছেদনই সকলের উদ্দেশ্য । ফিরিক্ষিদিগের 
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বলীধিক্য বশত তাহারা ক্রমে জয়ী হইতে লাগিল। অনঙ্গ- 
গাল ক্রমে ভীত হইলেন। বর্মারৃত পুঁকষ ও কুর্যকুমীর ক্রমে 
হীনবল হইতে লাগিলেন । কতক্ষণ অসম দৈন্যের সহিত যুদ্ধ 
সম্ভব? ফিরিঙ্দির যুদ্ধ-গতিক দেখিয়া ভীষণ জয়ধ্বনি করিতে 
লাগিল | ক্রমে অন্যান্য রায়গড়ের অশ্বীরোহীরা নিপাঁতিত 
হইল | ফিরিঙ্গিদিগের জর়ধ্বনির দ্বিগুণ চীৎ্কারে গর্গন 
পৃরিল | ফিরিঙ্গিরা এক্ষণে পলায়ন-পরামর্শ করিলে সহজেই 
কৃতকার্য হইত, কিন্তু গঞ্জীলিস অনুমতি দিল বে, বর্মরৃত চারি 
জন অশ্বীরোহীকে ন্ট করিয়া চল ঘরে যাওয়া যাক । ফিরি- 
ন্িরা সিংহের মত উত্তেজিত হইয়া কেহ খড়ীগীহস্ত, কেহ অসি- 
করে, কাহার হস্তে কপীণ, কেহ বা দৃঢ় লগুড় লইয়া, কেহ পর- 
শ্বধ, কেহ ভীমগদা, কেহ ভীষণ শেল লইয়! ইহাদিগকে চতু- 
দিক হইতে আক্রমণ করিল | ইহারা চাঁরি জনে শত যোদ্ধীর 
মত হইয়া ক্ষণে এখানে, ক্ষণে ওখানে বিদ্যুতের মত ফিরিতে 
লাগিল ও যেখানে ধাইল, সেখানকার ঢুই এক জনকে আঘাত 
করিল, কিন্ত বর্মীবৃত পুকষ, সুর্যকুমীর ও মীলিকরীজের অশ্ব 
বহু পরিশ্রমে, ক্রমে হীনবল হইতে লাগিল ইহীরা কণ্টকে 
অশ্বপার্্ব ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিল! নিতান্ত শ্রীন্ত অশ্ব প্রাণপণে 
যোদ্ধার আজ্ঞা বহন করিল বটে, কিন্তু তাহাতে তাহাদিগের 
প্রীণ সংশয় হইল । অনন্গপীল গতিক বুঝিয়া! নীরব হইয়া 
দেখিতে লাগিলেন । এমত সময় দূর হইতে ভীষণ তুরী নিনীদ 
শ্রবণ গৌচর হুইল ! তুরীধ্বনিতে ফিরিজিরা মুহুর্তের জন্য 
স্থির হইল । যে হস্ত উঠাইয়ণছিল, তাঁহার হস্ত উঠীনই রহিল | 
তরী শব শরবপমাত্রে বর্মাবৃত পুকষ সু্ষকুমণর ও মালিকরীজ 
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আপন আপন তুরীধ্ৰনি করিল । কিছুক্ষণ পরেই আবার তরী 
ধ্বনি শ্রবণ গৌচর হইল । আবার তৃরীধ্বনি | ক্রমে তুরীধ্বনি 
নিকট হইতে লাগিল, ক্রমে বহু অশ্বের পদচালন শোনা গেল । 
বর্মীবূত পুকষ ও হুর্যকুমীর সাহস পাইলেন 1 অধিক বলে শত্র 
ক্ষয়ে নিযুক্ত হইলেন ৷ দেখিতে দেখিতে পঁচিশ জন বর্মীবৃত 
সর্বান্ত্র সন্থিত সপভীক অশ্বারোহী রণক্ষেত্রেআসিয়৷ মিলিল। 
তাহাঁদিশের অগ্রে জ্যোতির্ময়ী গ্রভাঁবতী। ক্ষণেকের জন্য 
তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হুইল। রায়গড়ের সেনাবল অধিক 
হুইল 1 আবার তাহণরই অব্যবহিত পরে অপর বিশজন সেই 
রূপ অশ্বারোহী আসিয়া মিলিল | অশ্বে অশ্বে ফিরির্সিদিগকে 
ঘেরিল | ফিরিঙ্গিরা ঘন ঘন নিপাঁতিত হইতে লাগিল । ক্রমে 
অস্বরোহীরা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। ফিরিকিরা পদে যুদ্ধ 
করিতেছিল। বহু অশ্বীরোহী দেখিয়া! ভীত হইল । এমত 
সময় এক দিক হইতে ভীষণ সিৎহনাদ করিয়া হজুরনল ও 
দেড়শত সেনা দেখা দ্িল। তাহারা আসিয়া মিলিবামাত্র 
এক কাঁলে রণ প্রবাহ পরিবর্ত হইয়া গেল। ফিরিক্গিরা ঘন ঘন 
জয়ধ্বনি করিল । পরশ খড় চন্দ্রহান ও বল্পমে ' অশ্বারোহীর 
অশ্ব নষ্ট করিতে লাগিল । প্রথমেই হুর্ষকুমীরের অস্বের এক- 
পদ চত্্রহাসের সক্কৎ প্রহরে হজুরমল সয় ছেদন করিল! 
অশ্বটি এককালে ভূতলশায়ী হইল । একাস্ত আন্ত জুর্যকুমীরও 
অশ্বের সঙ্গে পড়িলেন। সাধ্যমত চেষ্টা পাইলেন যে অশ্মতল 
হইতে আপন পদ বাহির করেন কিন্তু কৌন মতেই ভাহায় সাধ্য 
হইলেন না। এমন সময় একজন ফিরিক্সি আসিয়া কঠিন 
পরশু দ্বারা তীহার শিরজ্ঞাণে আঘাত করিল। পরশু শির- 
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সত্রীণ ভেদ করিয়া হূর্ষকুমীরের মুণ্ডে লাগিল । হুর্যকুমার বস্তু 
পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছিলেন, আঘাতে এক কাঁলে চেতনাশুন্য 
হইয়া পড়িলেন। বর্ষীরৃত পুকষ দূর হইতে তৃর্যকুমারকে 
পড়িতে দেখিয়া “ধন্য রে বালক !” বলিয়া ভীম পরণক্রেমে 
ফিরিক্সি আক্রমণ করিলেন ! হজুরমল কেবল অস্বক্ষয়ে 
কতপ্রতিজ্ঞ হইয়া অশ্বনীশে সেনা নিয়োজন করিল ! সমণ- 
গত সেনারা অতীব উৎসাহে যুদ্ধ করিতে লাগিল! হজুর- 
মল একটি ভীষণ শেল লইয়া বর্মরূত পুকষের বক্ষে লক্ষ 
করিল !“ বর্মাতৃত পুকষ আপনার খরসাঁন তলবারী দ্বারা দ্রত 
আঁসিয়া শেলটি ছেদ করিল । অমনি হজুরমল একখানি চন্ত্র- 
হাঁস লইয়া বর্মারৃত পুকষের অস্ব ক্কন্ধ সৎ গ্রহারে যেমন 
ছেদ করিল, অমনি বর্মীরৃত পুকষ অশ্ব হইতে লক্ষ দিয়া ভূমে 
'দীঁড়াইল। অশ্বটি ছিন্নগ্রীব হইয়া ভুমে পড়িল! হুজুরমল 
চন্দ্রহণঁস লইয়া বর্ষীৰৃত পুকবকে আক্রমণ করিল। বর্মীরৃত 
পুকষ আপন তলবাঁরি লইয়া হজুরমলের প্রতি আঘাত 
করিল। হজুরমল ভীষণ চত্ত্রহাঁস প্রন্থারে বর্মীরৃত পুকষের 
তলবন্ঈরী খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। বর্মাবৃত পুকষ নিরন্তর 
হইবামীত্র দ্রতবেগে হজুরমলের কটিদেশ ধারণ করিয়া তা- 
হাকে ভুমে পাঁড়িলেন | হুজুরমল চন্তরহীস ত্যাগ করিয়া বর্মী-: 
রত পুকষের হস্ত'হইতে আপন কটিদেশ ছাঁড়ীইতে যত্রণীল 
ইইল। এই রূপে উভয়ে মনযুদ্ধে নিযুক্ত হইল। এমত 
সময় প্রভীবতী দ্রুত আসিয়া হজুরমলকে বল্পমের দ্বারা যেমন 
বিদ্ধ করিবেন অমনি পশ্চাৎ হইতে একজন, একটি গদাধীতে 
প্রভাবতীর দক্ষিণ হস্তটি স্পন্দ রহিত করিল! প্রভাবতী 
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চিত্রপুপ্তলিকীর মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। পর ক্ষণেই সেই 
ফিরিক্গি ভীষণ পরশ আঘাতে বর্মীবৃত পুঁকষকে ভূমিশীয়ী 
করিল। হজুরমল অমনি দাঁড়াইয়া অপর অশ্বারোহীকে 
আক্রমণ করিল। একজন গদা প্রহারে অনন্গপাঁলকে ভূমি- 
শীয়ী করিল ! গঞ্জালিস দ্রুতপদে হজুরমলের পার্থ আসিয়া 
বলিল । “আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই চল বন্দী লইয়া যাই 1” 
হজুরমল বলিল। “এ ভ্রীটিকে লইতে হইবে! আর এ 
অনঙ্গপীলকেও লইতে হইবে | কি বল।” গঞ্জবলিস বলিল! 
যাহাঁকে লইতে হয় লও, কিন্তু শীন্্র এ স্থান পরিত্যাগ করিতে 
হইবে | বিলম্ব হইলে ইহাঁদিগের আরও সেনণ উপস্থিত হইবে?" 
হুজুরমল বলিল | “তবে চল। ইন্দুমতীকে চঁরজন লইয়া 
নৌকার গ্লিযাছে, আমরা বদ্ধ করি, অপর আট জনে এ শ্ত্রী- 
টিকে আর অনঙ্গপালকে লইয়া বক 1” | 
গঞ্জালিস বলিল ! “তবে আমি লোক দিতেছি ।” পরেই 
চারি জন লোঁক আসিয়া কাঁঙ্পুত্তলিকাঁব দগ্ডারমীন ওুভাঁ 
বতীকে ধরিল। প্রভাবতী ক্ষমতা পর্যন্ত তাঁহাদিগের হস্ত 
হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু সে বজমুড়ি 
হইতে তিলমীত্রও অপত্ৃত হুইতে পারিলেন না । অবশেষে 
্্ীম্বভাব সুলভ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। প্রভাবতীর ক্রন্দন 
শুনিয়া অনঙ্গপাঁল ও বল্পভ দ্রুত সেই দিকে ধাবমান হইতে 
গেলেন; অমনি হজুরমল ও গঞ্জলিস .তাহাদিগের সম্মখীন 
হুইল। বল্পত তাঁহণদিগকে অতিক্রম করিয়া পার দিয়া যাইতে 
ছিল, হজুরমল আপন ভীষণ পরশু লইয়া তাঁহার অশ্বের 
শিরোৌদেশে আঘাত করিল অমনি অস্থি ভয়ানক আরর্তনশদ 
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করিয়া পঞ্চত্ব পাঁইল ৷ বল্পভ নিরশ্ব হইলে ভূমিতে পড়িলেন ! 
তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়! যাওয়া নিতান্ত অসম্ভব বোঁথে 
আপন বল্পম লইয়া হজুরমলের প্রতি লক্ষ্য করিলেন, কিন্ত 
গঞ্জালিস পার্থ হইতে অশসিয়া ভীম চন্দ্রহাসে তাহা ছ্দে 
করিল । অমনি হজুরমল অগ্রসর হুইয়! বল্পভকে বলে বানু 
প্রসারিয়া ধরিল | বল্পভ নিতীস্ত হীনবল ছিল না, হজুরপলের 
আক্রমণ ছাঁড়াঁইয়! ভীম মুষ্ট্যাধীত করিতে লাশিল। হজুর- 
মল কিন্ত প্রধণপণেও বল্পভকে ছড়িল না? বল্পভ. বহুক্ষণ 
যুঝিয়া অবশেষে হজুরমলকে ভূমে পাঁড়িল। হজুরমল ভুমে 
গড়িয়া বলপুর্বক পুনর্বর উঠিল । উঠিয়'ই এমত বলে বল্পভের 
মুখে মুফ্ট্যাঘীত করিতে লাগিল, যে বল্পভের নশসিকা ও মুখ 
হইতে শোঁণিত নির্গত হইল বল্পভ নিতাস্ত অবসন্ন হইয়া 
' মুঙ্ছা গেল! এদিকে অনঙ্গপাল প্রভাবতীর পশ্চাৎ গমন 
করিল | গঞ্জীলিস তাহাকে কিছুমীত্র রৌথ না করিয়া তাহার 
পশ্চাতে দেড়িল । ক্রমে গড় পার হইয়া খালে আইল । 
ওদিকে হজুরমল বল্পভকে অচেতন দেখিয়া মৃতপ্রী য় জ্বীন করিয়া! 
ছাল্ডিয়া দিল ও গঞ্জীলিসের পশ্চাৎ চলিল । অন্যান্য ফিরিক্জি 
সেনাঁরাঁও তাহার পশ্চাৎ জয়ধ্বনি করিয়া দ্রব্যাদি লইয়া চলিল। 
রায়ড়ে অর এমত লোক কেহই রহিল নাঁ যে, তাহীদিগের 
গতিরোধ করে 1 তীহারা খালের তীরে যাঁইয়1 বলপূর্বক অনঙ্গ- 
পালদ্রেবকে বন্দী করিয়া নৌকায় আরোহণ করীইলে হজুরমল 
গঞ্জালিসের অনুমতি লইয়া অঁপন অশ্থে আরোহণ করিয়! 
লক্ষরপুরাঁভিমুখে চলিয়া গেল । গঞ্জালিস নৌকা! লইয়1 পশ্চি- 
মাভিমুখে বাহিতে লাগিল ৷ 


চতুর্দশ অধ্যায়! 
“ক্ষতাত কিল ত্রায়ত ইতুযুদ্রঃ কষ্রস্য শবো-তুবনেষ়ু রঃ 1১২ 


এ দিকে কিছুক্ষণ পরেই রাঁয়গড়ে অন্যান সেন সব গ্রীম 
হইতে আগমন করিতে লাঁগিল। সকলে আসিয়া যুদ্ধ শেষ 
দেখিয়া আপনাঁদিগের বিলম্বের জন্য কেহ কোন ওজর, 
কেহ বা আপনাকে নিন্দা, কেহ বা অত্যন্ত দুর বাঁস বলিয়া 
আসিতে পীরে নাই বলিতে লাগ্লিল। কিছুক্ষণ পরেই স্বয়ং 
কমলাদেবী অন্তঃপুর হইতে বহির্দেশে আগমন করিলেন । 
উহাকে আসিতে দেখিয়া সমাগত সেনারা সম্মুখাঁন হইয়া 
উহীকে সম্মীনকরিল। তিনি বলিলেন, “তোমরা অনঙ্গপীল- 
দেবের অন্বেষণ কর। শুনিতেছি, পাপের ইন্দ্ুমতীকে লইয়া 
গিয়াছে । এক জন যাইয়া তাহার সমাচাঁর আমায় আনিয়। 
দাও ও অন্যান্য সকলে আধাঁতী ও ক্ষতশরীর সেনা! সক- 
লের সেবায় নিযুক্ত হও ! সকল দ্েনাঁগণকে অতিথিশালায় 
ভাল ভাল শয্যায় শয়ন করাইয়! সেবা ও চিকিৎসা কর 
আমি এক্ষণে অন্তঃপুরে যাই! অমাচার যখনকীর যেরূপ হয়, 
তাহা আমাকে দিও! তৌমরা সময়ে আসিতে পাঁর নাই 
বলিয়া দুঃখিত হইও না । আঁমি তোমাদিগকে ভাল জানি 
তোমরা কেহ ইচ্ছা! পূর্বক বিলম্ব কর নাই 1” 

কমলা অস্তঃপুরে চলিয়া! গেলেন'। সেনারাঁও একত্রিত 
হইয়া আপনাদিগ্নের অধ্যক্ষ স্থির করিবার জন্য চিত্তিত হইল। 
এমভ সময় রণাঙ্গন হইতে শ্ীর ও নসিরাম উঠিয়া আইল।. 
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শঙ্কর সমূহ বিপদ দেখিয়া প্রথমেই কিছু যুদ্ধ করিয়া অবশেষে 
একই আঘাতে ভূমে শয়ীন হইয়াছিল । ষদিচ তাহার উঠিবার 
বথে্ট শক্তি ছিল! তখাগি ইচ্ছাপূর্বক আর ওঠে নাঁই। 
এক্ষণে চতুর্দিক নিরস্ত দেখিয়া অণ্পে অস্পে উঠিয়া আইল । 
নসিরাম কিছু কাঁল যুদ্ধ করিয়াছিল। পরে বর্মীরৃত পৃকষের 
পতনের পর সেও বিনা আঘাতে তাঁহার পর্বে অশ্বের নিকট 
নৃকাইয়াছিল। নসিরাঁঘ শঙ্কুরকে উঠিতে দেখিয়া বলিল! 
শঙ্কর আমিও জীবিত অবছি চল একত্রে ষাই 1” 

শঙ্কর নসিরামের স্বর বুঝিয়া তাহার সঙ্গে চলিল। নিকটে 
সেনা সমাগম দেখিয়। দঁড়াইল | সেনখর1 নসিরাম ও শঙ্করকে 
দেখিয়া বলিল । “আইস এক্ষণে আমাদিগকে সমণচাঁর দিও. 
কমল] রানী যুদ্ধের সমণচাঁর পাইবাঁর জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হই- 
'য়ীছেন । আমরা কিনুমণত্র জ্বাীত নহি 1” | 

নদিরীম বলিল । “তোমরা আগে বর্মীবূত যোদ্ধা! কয়জনকে 
যত পূর্বক উঠাইয়া লইয়া আইস! আমীর বোধ হয়না ষে 
তাহারা কেহই জীবিত আছে । তীঁহাদিখের শরীরের বর্ম সকল 
খুলিয়া দিয়া এক এক পর্যঙ্কে এক এক জনকে শয়ান কর! 
আমি কমলাঁরানীর নিকট শিয়া সকল অমাচীর রিডেছি 
শহর তোমীদিগের সঙ্গে রহিল 7" | 

নসিরাম এই কথা বলিয়া ভীহাঁদিগের নিকট হইতে কা কমলা 
দেবীর নিকট চলিয়া গেল! কমলাদেবী আপন ঘরে, বসিয়া- 

ছিলেন। সম্মুখে একজন সহচরী দাঁড়াইয়া ফিরিক্ষিদিগের 

দৌরাত্ম্য বর্ণন করিতেছিল। নসিরাম ঘরে প্রবেশ করিয়া শির 
নৌয়াইয়া প্রণাম করিল | কমলা, দেবী বলিলেন 1 “কেও নসি- 
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রাম? এস বাপু! অনেক দিন তৌমাকে দেখি নাঁই। তুমিত 
ভাল আছ। আর বাপু আজ এই আমাদিগের সমুহ বিপদ 
গেল। এখনও জানি না আমাঁর কত দূর পর্যস্ত কপাল ফাঁটি- 
য়াছে। বম, আজকের কৌন সমাচীর জান? 
 সথীকে বলিলেন । “দীপটি উজ্ল করিয়া দাও ৮ নসিরাম 
ধরের একপার্খেবসিল 1 বলিল “মণ ঠাকুরাঁণী আজ কাঁর সমা- 
চার আমি প্রায় আগাগোড। সব ৪ আপনাকে বলি 
শুনুন 1” | টা 
কমলাঁদেবী বলিলেন। “বাপু তুমি আগে ইন্দুমতীর কুশল 
বল। তুমি কি. জান ইন্দ্রমতী আমার কি অবস্থায় আছে। 
আহা! সে বালিকা! আমার গর্ভপ্রস্থুত পুত্রাপেক্ষা আমায় স্েহ 
করে৷ আখি পুত্র গর্ভে ধরিয়াছিলাম বটে | সে যত দিন অ- 
বোধ ছিল, ততদিন আমার বশীভূত রহিল 1 একটু মাথা বাঁড়া : 
দিয়া উঠিয়'ই অমনি সব মায়া কাটিয়া কোথায় গেল। আমাকে 
অন্ধ করিল । আহা! মহারাজ তারই শেকে হঠাৎ শরীর ত্যাগ 
করিলেন । আমি অনাথা হইলাম। প্রতাঁপ এখন অনাথা দেখে 
কত কথা বলে পাঠায় । আঁধার অন্ধের ভগ্মঘ্ঠি ইন্দুমতী এখন 
কুশলে থাকিলেই ভীল। কচুরাঁয় বাছা যেখীনে থাকুন জীবনে 
' বাঁচিয়া' থাকিলেই ভাল 1” বলিতে বলিতে কমলাদেবীর মনে 
স্নেহের উদ্রেক হুইল 1 কমলাদেবী কিছুক্ষণ মৌনবতী হয়ে 
অশ্রুবারিপাত করিতে লাগিলেন! কিছুক্ষণ পরে বলিলেন। 
পবাপু নসিরাম ! তুমি মহারাজের সময়ের লৌক। তুমি এখন 
আমার এক জন দুঃখের সাক্ষী । অনঙ্গপালও একবার এ 
বিপদে দেখা দিল না 1 বৌধ হয় তাহার কৌন রোগ হয়েছে; 
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মতুবা সে কখন ব্রায়গড়ের বিপদে নিশ্চিন্ত থাঁকিবার লোক 
নহে। বাপু ইন্দুমতীর কি সমণচার জাঁন বল ৮৮ 

নমিরাম বলিল । “মা ঠাকুরাঁণী আজ বৈকালে যখন মাঠ 
হইতে পাল লইয়া আনিতেছিলখম, তখন খালে কএক খানা 
নৌকা আসিতে দেখিলীম। আমার প্রথমে বোধ হইল সে সব 
মহাজনের নৌকা, কিন্ত এখন বেশ বুঝিলাম, ফিরিক্িরা এ স- 
কল নৌকায় করে এসেছিল । সন্ধ্যার পর রায়গড়ে প্রায় তিন 
শত লৌক এসে অতিথি হইল । তখনই আমার সন্দেহ হল। 
কিন্ত কি করি ইন্দ্রঘতী দেবীর আজ্ঞায় তাঁহাদ্দিগের সকলকে 
বাসা দেওয়া গেল ও ষত্বে পেবাঁও করা গেল। ইহাদিগের 
আসবার পূর্বে এক জন বর্মীরৃত সসজ্জ অশ্বারোহী যোদ্ধা! আ- 
সিয়! অতিথি হইয়াছিল । সেও তাহাঁদিগের বাসার পাশে 
রছিল। কিছু রাত্রি হইলে আর ছুই জন অশ্বারোহী আসিয়া 
অতিথি হইল | তাঁহাঁদিগের আঁহ্ারাদি হইলে ইন্দ্ুমতী দেবী 
আপন আবাসে চলিয়া! গেলেন। কিছুক্ষণ পরে বর্মীর্ত অভিথি 
আমর ঘরে এসে আপন পরিচয় দিতে আমি জাঁনিলাম সে 
আচ্চার এক জন অত্যন্ত আতীয়। পরে তার অন্ুরোঁধে আমি 
আধুধাগার হতে ঢুইটা ভাল লৌহ্বর্ম আনিয়া দিলীম ও 
অন্যান্য যে যে অস্ত্র তাহাদিগের প্রয়েজন হইল, তাহাঁও আ- 
নিয়! দ্বিলাম | আমার আ'ত্বীয়টি আমীয় কেবল রাত্রিতে সান্্ 
হইয়া সতর্ক থাকিতে বলিল । কিছু ভাঙ্গিল না। সকলে সুপ্ত 
হইলে দেখি তিন শত অতিথি জাগিয়া বসিয়া আছে । আমি 
তাহাদিগকে সেই অবস্থ দেখিয়া আপনি একখানি তলবারী ও: 
একটি লাঁঠি লইয়া আমার আখতীয়ের ঘরে গেলীম। দেখি 
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আমার আত্মীয় "ঘরে নাই। আর দুই জনা অশ্বারোহীও 
নাই | কাহার অশ্বও সেখীনে নাই ।” 

কমলাদেবী বলিলেন। “বাপু! এগী তবে তোমার আত্মী- 
ঘের কর্ম। তোমার ইটা করা কি ভাল হয়েছে? না তোমারই 
বাকি দৌষ, তুমি কেমনে জীনিবে বে,তাঁহীর মনে এই ছিল! 
তুমি বহুকীঁলের পুরাতন লোক, তোমার তাহীদিগকে অন্ত্রীদি 
দেওয়া ভাল হয় নাই, কিন্তু তুমি বোধ হয় বুঝিতে পাঁর নাই। 
দয়াম্বভাব বশত চাহিবামীত্র দিয়াঁছ ৮ 

নসিরাঁম বলিল | “মা ঠাকুরীণি€! আমি বিশ্বীনঘীতকের 
মত কাধ করি নাই, আমীর আঁত্ীয়ও কিছু অন্যায় করে নাই ॥” 

কমলাঁদেবী বলিলেন । “হী বাপু, ঠিক বলিয়াছ। তাঁহা- 
দিগের জীবিকাই পরভ্রব্য লুট করা, ইহাতে তাহাদের সকল 
কৌশল চেষ্টা পাওয়াই কতব্য ; তা তুমি বাঁপু তীহার মনের ; 
ভিতর ত যাইতে পার না? সরল মীনুষ, যেমন সে চাহিয়াছে। 
অমনি অস্ত্র আনিয়া দিলে! আমীর নিকট অস্ত্র চাঁহিলে 
আমিও দিতাম । ভাল করিয়াছ, অজ্ঞ না দিলে, অতিথি 
সেবার দৌন্ন পড়িত। অতিথি ধাহা চাহিবে, ভৌযাদি[গর 
উপর আজ্ঞা আছে, তাহা আনিয়া দিবে। আমি তাহাতে 
সন্তউ আছি। কল্য পরাতে আমি তোমাকে পুরক্ষীর দিব। 
_. কমলীদেবী যাহা বলিলেন? অন্যলোঁকে হইলে তাহা ব্যঙ্গ 
বোধ করিয়া ভয় পাইত। নসিরাম কমলাদেবীকে বিশেষজানিত। 
কমলাদেবী অত্যন্ত সরলা, এমন কি সংঙাঁরের কিছুমাত্র 
বোঁঝেন না। য্েযাঁহা বলে, ক কমলাঁদেবী ও তাহাই মানিয়ী লন | 
সকলকেই আপনার মত সরলম্বতাঁব জ্ঞান করেন | জঙ্গে 
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কখন কাহার কথায় অমত প্রকাঁশ করেন নাই | রোষের কথা 
দুরে থাকুক, ভীহা'র সারল্য এত অধিক ছিল যে, বালিশ্য 
দৌষে লিণ্ত | নসিরাম বলিল । “মাঠাকুরাদী তার পর দেখি 
'যে ইন্দুমতীর আঁবাঁস দ্বারে তাহীরা দলবদ্ধ আসিয়া দাড়ীইল ! 
অপর প্রীয় দেড়শত জন নিকটস্থ আজবনে যাইয়া লুীইল। 
ক্রেমে বাঁকি প্রীয় দেড় শত লৌক দ্বারের কিছু অস্তরে দঁড়াঁ- 
ইল । আখবাঁস দ্বীরে একজনমীত্র ষাইয়া কবাটে অঘাত করিয়! 
বিকট আতনাঁদ করিতে লাগিল। আমি দূর হইতে দেখিতে 
পাইয়া! অগ্রসর হুইতেছিলাম ৷ এমত সময় দ্বার খুলিয়া একজন 
সহচরী সঙ্গে ইন্দ্রমতী দেবী আসিয়। বাহিরে দরীড়ীইলেন | 
যেব্যক্তি আতনাদ করিতেছিল, সে ইন্দুমতী দেবীকে দেখিয়া 
তাহার পদধারণ করিয়া বলিল। “দেবি আপনার অনুগ্রহে 
' আমরা এ গড়ে বত্রিবীস করিতে পাইয়াছি ও যথেচিত 
ম্কীরলাভও করিয়ণছি, কিন্ত আঁমীদিগের একজনের অত্যন্ত 
ব্যামোহু হুইয়াছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া দেখিবেন চলুন ॥” 

ইন্দুমতী অমনি বলিলেন। “চল যাঁইতেছি।” সহচরীকে 
বল্মুলন | “ভূমি আমার ওঢ়নাঁটা আনিয়া! দাও 1 

সহচরী যেমন ওড়না আনিতে অন্তঃপূরে প্রবেশ করিল, অ- 
মনি সেই আট জনে ইন্দ্ুমতীকে ধরিয়া আত্রবনে লইয়া গ্েল। 
ইন্দুমতী দেবী একবাঁরমাঁদ্র “মা বলিয়া ডাঁকিবার উদ্যোগ 
করিয়াছিলেন; কিন্ত তীহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। 
তিনি তাহাদিগের কঠিন "হস্তে অচেতন হইলেন 1. তাঁভখরই 
পরে বাকি দেড় শত লোক দৌড়িয়া দ্বারাভিমুখে চলিল। 
সহচরী ওঢ়ন! অনিতেছিল, তাহাদিগকে দেখিয়া ভয়ে অস্তঃ- 
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পূরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। ইহীরা দ্বার 
ভাঙ্গিবার উপক্রম করিল । এমত সময় দূর হইতে আমার 
আত্মীয় ও অপর ছুই জন অশ্বারোহী তুরী ধ্বনি করিল! 
তাহারই পরে দীর্ঘ দীর্ঘ উল্কা স্বালিয়া দ্বার ভাঙ্গিল। 
দ্বারে অস্থঃপুরের প্রহরীর সঙ্গে অনেকক্ষণ যুদ্ধ হইল; পশ্চাৎ 
হইতে তিন অশ্বারোহী গুলি চালাইতে লাগিল ?” 
কমলাঁদেবী বলিলেন । “বে পীপেরা! আমার ইন্দুমতী 
লইয়া গিয়াছে ।* কমলাদেবীর নির্মল বদন অশ্রুবারিতে 
আপ্লাবিত হইল । ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ছাঁড়িতে লাগিলেন, 
বলিলেন । “নসিরাম এতকালে আমি অবীরা হইলাম | এখন 
আঁমার মৃত্যু হইলেই ভাল । সে অশ্বীরোহী তিন জন কোথায়?” 
নসিরাম বলিল! “তাহারা তিনজনেই যুদ্ধে পড়িয়াছে। 
আমি জীনি না, জীবিত আছে কিমরিয়া গিয়াছে ॥” 
কমলাঁদেবী বলিলেন। “অনক্বপাল দেব সমাচার পাইয়া 
ছেন ॥” | 
নসিরাম বলিল । “তিনি সমাচার পীইবামাত্র অসি করে 
আসিয়ধছিলেন। তীহাঁর কন্যা প্রভখবতী দেবীও আসিয়ণ- 
ছিলেন । উভয়ে অনেক যুদ্ধ করিয়া অবশেষে বন্দী হইয়া 
ছেন। পাপের! তীহণদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে 1” 
কমল! বলিলেন । “তবে আমি নিরাশ্রয় হইলাম ।” 
নসিরাঁম কমলাদেবীকে অত্যন্ত দুঃখিত দেখিয়া নীরব 
হুইল, কতক্ষণের পর কমলাদেবী বলিলেন দনসিরাঁম বাপু 
' তি স্বয়ং যাইয়া সে তিনজন, সির, বিখিমভে সেবা 
কর ।%, 
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মসিরম বলিল । “বল্পভ গুকমহাশয়ও যুদ্ধে পড়িয়শছেন )” 

কমলাঁদেবী বলিলেন । পকল্য পরাতে আমি স্বয়ং যাইয়া 
সকলকে দেখিব । ইতোমধ্যে তোমায় সকল ভার দিলাম ! 
তত্বধারণ কর্‌।” নসিরাম শির নামাইয় অভিবাদন পূর্বক 
ঘর হুইতে বাহিরে গেল। 

নসিরাম বাহিরে আসিয়া অভিথিশালায় খায়! দেখে, 
যে শঙ্কর সকল যেখদ্ধাঁদদিগকে ভিন্ন পর্যঙ্কে শয়ান করিয়াছে! 
বর্মারৃত পুকষ, স্্যকুমণরও মালিকরাজ একটি ভিন্ন ঘরে আপন 
আপন পর্যঙ্কে বসিয়া আছেন । নসিরাম নিকটস্থ হইলে বর্মা- 
ৃত-পুকষ বলিলেন | “নসিরাম রাত্রি কত আছে?” 

নসিরাম বলিল । “মহাশয় বৌধ হয় অণর ছয় দণ্ড রাত্রি 
আছে 1 আপনারা বিশ্রাম ককন 7” | 

সূর্যকূষীর বলিল! “মহাশয় ইন্দ্ুমতীর কৌন সমখচর 
বলিতে পাঁরেন ?” | | 

নপিরাম বলিল। “মহাশয় ইন্দ্ুমতী দেবী, অনঙ্গপাঁল 
ও তশহার কন্যা প্রভাঁবতী দেবী ফিরিজিদিগের হস্তে বন্দী 
হইখ্ীছেন। ছুউ ফিরিক্সিরা ভাইণদিগকে লইয়া পলায়ন 
করিয়াছে?” | | 

মালিকরাজ বলিল | “আখমীর তাহীই বৌধ হইয়াছিল 1” 

বর্মীরৃত পুঁকৰ বলিলেন ! “তবে আঁর বিলম্বে প্রয়োজন 
নীই। আমি তাহাঁদিগের তত্বীবধারণে যাই! আপনারা ক্ছি 
দিন রায়গড়ে থণকিয়া সুস্থ হউন ।» 

হু্ষকুমীর বলিল । “মহাশয় আমি. আঁপনাঁর সঙ্গে বাইব [ 
আমি যথেষ্ট সুস্থ হইয়াছি 1. আমার অল্পে তত আধা লাগে 

( ৪৯. ) | 
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নাই । আমি নিতান্ত শ্বীসহীন হুইয়শছিলাম বলিয়া অচেভল 
হইয়শছিলখম ।” 

বর্মীরৃত পুকষ বলিলেন ! “মহাশয়ের যাওয়া আবশ্যক 
হইতেছে না । বিশেষত আপনি এক্ষণে অসুস্থ আছেন | ব্যস্ত 
হইবেন ন1। আমি শীপ্রেই ফিরিয়া আসিব 1” 

নুর্যকুমীর বলিল । “মহাশয় অমি একা এখানে থাঁকিতে 
পাঁরিব না । আমাকে অনুগ্রহ করিয়] সঙ্গে লইয়া চলুন ? 

মালিকরজ বলিল । “ছুর্ষকুমাঁর ভোঁমণর এ অবস্থায় কৌন 
মতেই যাওয়া হইতে পীরে না। ভূমি সুস্থ না হইলে, কে 
তৌমীর এমত শক্র আছে যে, তোমায় পুন্যুদ্ধে প্রেরণ করে ।” 
( বর্মারুত পুকবের প্রতি ) “মহা শয়ইবা একা কি বলিয়া এখন 
যাইতে চাহিতেছেন? প্রথমত মহাশয় রাজা মানসিৎহের 
বশীভূত, তিনি আপনাকে যে কর্মে পাঠাইয়ীছেন, মহীশয়ের 
তাহা সাধন করা উচিত | মহাশয় এখন কি তত্ব করিতে যাই- 
বেন। আর একক যাইয়াই বাকি কর্ম সিদ্ধ করিবেন? 
আমার পরামর্শ শুনুন | আপনি যে কর্মে আসিয়াছেন, তাহা 
প্রথমে সিদ্ধ ককন, পরে মহারাজ মখনসিংহের নিকট এ সঁকল 
সমাচার দিন। তিনি 0 যেমত আজ্ঞা করেন, তাহা 
করিবেন 1” 

বর্মীরূত পুকব বলিলেন | শীলিকরাজ তুমিত ত জীন, আঁ- 
মার যে উদ্দেশে এ অঞ্চলে আসা ! এখন কেবল মহাঁরাঁজ 
মীনসিৎহের টৈন্য লাভাশয়ে আমার ্নাস্তরে যাওয়া ৷ 
কিন্তু বোধ করি তাহীরা সনীপে রওয়ানা হইবে 1 ফলে 
আমাকে একবাঁর অদ্য রাত্রেই বজবজে শিয়া সমাচার লঈতে 
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হইবে। এখানে নৌকা পাঁওয়! যাইতে পাঁরে। নসিরাঁম আমায় 
একখানি শীত্রগাঁমী নৌকা আনিয়া! দিতে হইবে, শীতে যাঁও 1” 
নসিরাঁম বলিল | “মহাশয় কি রাঁত্রেই রওয়ানা হইবেন?” 
বর্মীতৃত পুকষ বলিলেন । «ই আমি এইক্ষণেই যাইব 1” 
নসিরাম বলিল । “যে আজ্ঞা । আমি শীতঘ্রে আনিতেছি |” 
সূর্ষকুমার বলিল। “মহাশয় কখন একা যাইতে পারিবেন 
না । আমি একক এখাঁনে কৌন ক্রমেই থাঁকিব না ।” 
বর্মীরূত পুকষ বলিলেন । “সূর্যকুমার তুমি বাঁলকের ন্যায় 
বাবহাঁর করিও না । আঁপনণর প্রাণে এরূপ অযত্ব করা কতব্য 
নহে। তুমি এখন উঠিতে পার না, কি প্রকারে যাঁত্রীকষ্ট সহ্য 
করিবে? আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, ভোমাঁর সঙ্গে সধক্ষণৎ না 
করিয়। আমি মানসিংহের নিকট যাইব নণ |, 
সুর্যকুমণর বলিল । “ভাল বলিলেন, কিন্ত ইন্দ্রমতী'র উদ্ধীরের 
কি উপায় চিন্তিলেন? আমার অপেক্ষা ইন্দরুমতীর কুশল 
আমার অধিক প্রিয়। মহাশয় আমাকে ভাহার কিছু কহিয়া দিন!” 
বর্মীবৃত পুকষ বলিলেন “হূর্যকুমীর তৌমার অপেক্ষা 
ইন্দুমতীর উদ্ধারে আমাঁর অথিক যত্ব। আমি কেবল সেই 
চিন্তাতেই মগ্ন আছি, কিন্ত কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে 
গারি না। এখন ইন্দ্রমতীকে লইয়া তাহারা কোথায় গেল, 
তাহা জানা আবশ্যক ।' নতৃবা অন্ধকারে ঘুরিলে কি ফলো- 
দয়। মীলিকরাজ ! তুমি কি বোঁধ কর?” 
মালিকরাজ বলিল । “আগে লেশকপরম্পরাঁয় সমাচার 
লওয়া কর্তব্য, কিন্তু সমাচার আনিবার লোক দেখিতে পাই 
না। তীহারা কল্য পরাতে প্রতীপবদিত্যের নিকট পৌছিবে। 
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ভবেইভ আমাদিগের সম্খ ুদ্ধনাকরিলে নী পাঁওনের 
আর কৌন উপায় দেখি না।” 

বর্মীরৃত পৃকষ বলিলেন ! “এখন তৌমরা এই খানে আমার 
প্রত্যাগমন পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আমি একবার বজ্ুবজে 
হইতে ফিরিয়া আসি? 

ঘালিকরাঁজ বলিল । “মহাশয় ! আমাঁদিশের এখন এখনে 
অবস্থান করা বড় সুবিধার কথা নহে । আমরা জানি, মহারাজ 
প্রতাপাদিত্য কল্যই এখানে সসৈন্যে আসিবেন, তখন আঁমা- 
দিগকে এখানে দেখিলে আমরা কি বলিব? আমরা গুপ্তভাবে 
এখানে আসিয়াছি।” 

সূর্ষকুমীর বলিল | “ঘ্ভাহীতে আমার ভয় নাই । প্রতা- 
পীদিত্যকে বলিব, আমি ইুঘতীকে রক্ষা করিতে আঁসিয়া- 
ছিলীম 1” 

বর্মারূত পুকষ বলিলেন। “সেটী বড় ভাল কাঁ হইতেছে 
না। এখন স্পট বিবাদ করিলে কৌন ক্রমেই মঙ্্ল সম্ভব 

। অতএব আমি বলি, ভোমরা কল্য প্রাতেই অণ্পে অপ্পে 

ও রওয়ানা হও 1” 

সুর্যকুমীর বলিল। «আমি আর সে পাপের মুখাবলৌকন 
করিব না। আমার যাহা অদূষ্টে আছে, তাহাই হইবে, ইহাঁতে 
চিন্তিত হওয়া! যুর্চের কর্ম” 

নসিরাঁম আসিয়া বলিল । “মহাশয়! নৌকা প্রস্তুত আছে? 
অনুমতি হয়, নৌকায় দ্রব্যাদি প্রয়োজন মত পণঠাইয়া দি 1 

বর্মীবৃত পৃকঘ বলিলেন | “নমিরাম ! আমি তোমার প্রেমে 
বদ্ধ হইলাম । এত শীঘ্র কৌথা হইতে নৌকা পাইলে ?” 
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নসিরীম বলিল । “মহাশয়! এ নেখকাখানি ফিরিঙ্গি- 
দিগের, অধিক লোকীভাববশত তাহার! এখানি ফেলিয়া 
গিয়াছে 1 এখান হইতে ভাল যোদ্ধা দণবাহক পঁচিশ জন 
মহাশয়ের সঙ্গে দ্রিব 1” 

বর্মাবৃত পকষ বলিলেন । “নসিরাম 1 নে কায কত তোরণ 
আছে?” 

 নমিরামবলিল। “মহাশয়! নৌকাঁয় ৮ ভোরণ আছে?” 

বর্মীবৃত বলিলেন । “নসিরাম ! তুমি আমাকে এক শত 
আশি জন বাহক দিলে, আমি অত্যন্ত সন্ত হুই 1৮ 

নসিরাম বলিল! “যে আজ্ঞা, আমি তাহাই আনিয়া 
দিতেছি । সম্প্রতি সকল সেনার! উপস্থিত হইতেছে, তীহাঁর 
মধ্য হইতে উপযুক্ত দেখিয়া বাছিয়া দিতেছি”. 

নসিরখম বাহক অন্বেষণে চলিয়া গেলে, বল্লপভ অস্পে অণ্পে 
যে ঘরে স্ৃর্যকুমারেরা ছিল, তথায় আসিয়া! উপস্থিত হইল । 
কিছুক্ষণ দ্বারে দড়াইয়া বলিল 1 “মহাশয়দের সঙ্গে আমার 
বিশেষ আলাপ নাই বটে, কিন্তু হহাশয়দের রায়গড়ের প্রকৃত 
বনধুণজ্ঞানে আখি আমার আত্মীয় বোধ করিলাম) আমি অন্য 
রাত্রে রা়গড়ের যুদ্ধে উপস্থিত ছিল'ম, ব্ধাঁসাধ্য রক্ষণে 
নিযুক্ত ছিলাম; কিন্তু কি করি, হীনবল 1” 
_ বর্মারূত গৃকষ বলিলেন।: প্মহাশয়কে আঁমি যুদ্ধকালীন 
দেখিয়ণছিলাম | মহাশয় বীরের মত ব্যবহার করিয়াছেন রঃ 

বল্পত বলিল | “মহাশয় ! আমীর নাঁম বল্পভ, আমি রাঁয়- 
গড়ের প্রতিপালিত গকমহীশয়। গ্রামের বাঁলকবৃন্দ আমার 
নিকট শিক্ষা পাইতে আনে, কিন্তু আমীর কি সাধ্য, যে বি্া 
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দীন করি, কৌন মতে শিশুদিগকে আটক রাখা । শুনিলাম 
মহাশয়েরা ইন্দ্রমতীর উদ্ধীর চেষ্টা পাইতেছেন। আমিও 
তাহায় অত্যন্ত উৎ্ুক। সত্য বলিতে কি, আমার আর একটী 
উদ্দেশ্য আছে! আমি প্রভাঁবতী ও তীহাঁর পিতার বিশেষ 
আত্মীয় ; তাহাদিগকে উদ্ধীরও আমীর মুখ্য উদ্দেশ্য ; অন্ু- 
মতি করেন ত, সাহম করিতে পারি না, আপনাদিগের সঙ্গে 
যাই, উদ্ধার করিতে পীরি না পরি, একবার সেই চেয় 
নিযুক্ত হই ও হয় ত ফিরিজিদিগের দ্বারে প্রীণ হারাই, তাহা 
হইলেই আমার সুখে মৃত্যু হইবে | যনে জানিব যে, সছুদ্দেশে 
প্রীণ হারাইলাম 1” 

বর্মীবৃত পৃকষ বলিলেন । “মহাশয়! আমরা আপনার 
আশশ্রয়-দীনে অত্যন্ত বাধিত হুইলাঁম ! ইহাঁপেক্ষা আন- 
নের বিষয় আর কি আছে? আপনি স্বাগত হউন, কিন্তু 
আমর! এক্ষণে উদ্ধারের কোঁন উপায় চিন্তায় কৃতকার্য হই 
নাই | আমর! জানি না যে, পাপেরা এক্ষণে কৌথাঁয় 
গিয়াছে ।” 

বল্পত বলিল । “মহাশয়! এ দীনদাঁস তাহ ম্বকর্ণে বাব- 
গত হুইয়ণছে। বুদ্ধেরপর আমি অচেতন হইয়া পড়িলাঁম 
বটে, কিন্ত অতিশীত্রেই চেতনা পাইলাম ! উঠিয়া খালের তীরে 
গ্নেলীম, তখন পাপের! সব নৌকায় বসিয়া কথা বার্তা কহি- 
ভেছে। ভাঁবিলাম, তখন স্প$ বিপদ, কৌন ফলৌ'দয় হইবে 
না; গুপ্তভাবে তাহাদিগের নৌকার নিকট উপস্থিত হইলাম! 
তীহাদিগের কথা বার্ভীয় যাহা নুঝিলাঁদ ॥” বল্পভ একবার 
ঘরের চতুর্দিকে চাহিয়া, থাঁমিল। 
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বর্মাবৃত পৃকষ বলিলেন। “মহাশয়! শঙ্কা করিবেন না, 
এখাঁনে সকলেই আত্মীয় ও রহস্ারক্ষায় পটু ৮ 

বল্পভ বলিল । “মহাশয় ! বুঝিলাম যে, এ ব্যাপাঁরটীর মূল 
মহারাজ প্রতাপাদিত্য।” বল্পভ একবার বর্মাকৃত পুঁকষের 
মুখের দিকে চাঁহিল ! বলিল । “মহাশয়! আরও শুনুন, 
হুজুরমল বলিয়া কে এক জন প্রতাপাদিত্যের লৌকও গা্ি 
য়ছিল 7” বল্পভ থামিল । 

বর্মীবৃত পৃকষ বলিলেন । “মহাশয়! হা, তাঁর পর?” 

বললভ বলিল। “মহাশয় ! গঞ্জালিস এ দক্যুদিগের অধ্যক্ষ | 
অনুপরাঁম ইহাদিগের এক জন কতৃপক্ষ ।” 

বর্মীবৃত পৃকৰ বলিলেন? “মহাশয় ! আমরা এ সমাচারের 
জন্য আপনার নিকট নিতীত্ত বাধিত হইলাম । এরূপ সমা- 
চারে দল্যু ধরার অনেক সুবিধা হয়, কিন্ত আপনি যদি 
তীহার1 কৌঁথণয় বন্দীসব লইয়! গেল, জানিতে পারতেন, 
তাহা! হইলে আমরা আরও আপ্যায়িত হইতীম 1৮. 

বল্পভ বলিল। “মহাশয় এত ব্যস্ত হইবেন না৷ এ গুৰক- 
মহশিয় নিতান্ত মুর্খ নহে, আঁমি তাহাও শুনিয়াছি। ইন্দুমতী 
ও প্রভাবতীকে নৌকায় উঠাইলে হজুরমল বলিল, “গঞ্জীলিস 
আমীর পরামর্শ শুন। ইন্দুমভীকে আমায় দাও, আমি 
তাঁহাকে লইয়া যাই। তুমি প্রতাঁবড়ী লইয়া সন্তষ্ট হও।' গঞ্জী- 
লিস তাহাতে বলিল। “হজুরমল আমি প্রভাঁবতী পাইলেই 
সন্ত হইব এটিও কিছু মন্দ নহে,কিন্ত এখন সকলকেই লইয়া! 
সনব্বীপে যাই।' অন্ুপরাম বলিল | “তোমরা স্তর, স্ত্রী লইয়া 
কলহ কর। কিন্ত এ'লোকটি আমার। মন্ত্রীর ষথেউ ধন অখছে, 


৩৯৪ বঙ্গবধিপ-পরাজয় । 


আমি ভাহাঁকে লইব।' হজুরমল বলিল 1 “তবে আঁমি খিয়া 
রাঁজাঁকে কি বলিব ।' গঞ্জালিম বলিল। “বলিও যে মহ্থার'জ 
ইন্দ্রমতীকে হুরণকালে এক জন রাঁয়গড়ের লোঁক তাঁহাঁকে 
আন্্রঘাঁতে ছেদ করিল! আমরা মৃত শরীর নৌকায় আনিতে- 
ছিলাঁম, পরে ভাঁবিলাম, মৃত শরীরে কি প্রয়োজন । জলে 
ফেলিয়া আইলাম ।' হজুরমল বলিল । “বেশ বলিয়াছ, আমি 
তাহাই বলিব ! ছুই তিন দিনের মধ্যে আমি সনদ্বীপে যাইয়া 
হাজির হইতেছি । আর রাজা তোমার কথা জিজ্ৰীসা করিলে 
কি বলিব ? গঞ্জালিস বলিল ! “বলিও গঞ্জীলিস জীবিত ইন্দু- 
মতীকে মহাশয়ের নিকট আনিতে পারিল না বলিয়া লজ্জীয় 
সনদ্বীপে গেল। শীঘ্র আসিয়া আপনার সঙ্গে সাক্ষাঁৎ ক- 
রিবে ? বল্পভ নিস্তব্ধ হইল। বর্মীরৃত পুকষ এক মনে তাহার 
কথা শুনিতেছিলেন, বাঁক্য শেষ হইলে হেঁটমুণ্ডে বসিলেন । 
সুর্যকুমার পর্যস্ক হইতে উঠিয়া বসিল | মখলিকরাঁজ অবাক 
হইয়া রহিলেন। 

সু্ষকুমার বলিল। “মহাশয় পাপীদিগের নিন এই 
রূপই হুইয়া থাকে 1” ৃ ৃ 

বর্মারৃত পুকষ বলিলেন। “হজরমল অত্যন্ত পাঁপাত্মা, মু 
লমানদদিগের কৌন ধর্মজ্ঞান নাই! এরূপ আঁচরণত কখন কর্ণেও 
শুনি নাই । এ নরাের তুল্য বিশ্বাসঘাতক আর সংদারে 
নাই! কিন্ত প্রতাপাদিত্যের উপযুক্ত শাস্তি হইল 1” (বল্পভের 
প্রতি) মহাঁশয় আপনার সমাঁচারে আমরা অত্যন্ত আপ্যা- 
গত হইলাম । চলুন এইক্ষণেই আখমরা নোঁকায় রওয়ানা হইবু। 
আমি অগ্রে বজবজে যাইব, সেখানে নহারীজ মানসিংহের 
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সৈন্য আগমনের কথা আছে। আসিয়া থাকে ভাল, নতুবা! 
এক দিন অপেক্ষা করিয়া পত্র লিখিয়! রাখিয়া 'যাঁইব। যেমন 
সৈন্য আদিবে, অমনি সনঘ্বীপে রওয়ানা হইবে ! ইতোমধ্যে 
রাঁয়গড়ের সেন! সংগ্রহ আবশ্যক 1 মহাশয় দেখিয়াছেন, কত- 
গুলি সেন! এক্ষণে রয়গড়ে আসিয়াছে ?? 

বল্পভ বলিল | “আমার বোঁধ হয় ঢুই সহজ অশ্বারোহী ও 
সহত্র পদণাতি। কিন্ত আরও সেনা আসিবে । বন্ড বিলম্ব 
হুইবে না 1” 

বর্মরৃত পুকষ বলিলেন । “আঁর কত সেনা অদ্য রাত্রে 
অখসিবে বোধ করেন ?” | | 

বল্পত বলিল । “মহাশয় বোধ হয় আর ও ছয় সাঁত সহজ 
পাতি ও তিন চাঁরি সহজ অশ্বারোহী আসিবে 1” 

বর্মবৃত পুকষ বলিলেন । “ভাল ইহাঁদিগের যাত্রীর উপায় 
কি? এখাঁনে ত অগ্নিক নৌকা পাঁওয়া যাইবে না 1” 

এমত সময় নসিরাম আসিয়া উপস্থিত হইয়া! বলিল । 
“মহ্ণশয় নৌকা বাহক ছুই শতজন প্রত্তুত আছে। তাহাদিগের 
সঙ্গে যথেউ অশ্্রও আছে । অনুমতি করেন, আরও অজ্ত্র দি । 

'বর্মারূত পুকষ বলিলেন “নসিরাম ! এত লৌকে আমার 
এক্ষণে প্রয়ৌজন নাই । তুমি বলবান্‌ ও সোৎজুক দেখিয়া দেড় 
শত লোঁক আমায় দাও। যত গোলা গুলি ও বাঁকদ ও তোপ 
বন্দুক দিতে পার নৌকাঁয় দাঁও। বাঁকি লোক লইয়া অগ্থ 
প্রত্যুষে বজবজে রওয়ানা হইও ॥ আমার সহজ অশ্থারোহী 
ও ছয় হাজীর পদাতি সেনা আরশ্যক | বজবজের গড়ে কলা 
ছুই প্রহরের মধ্যে পৌঁঠছিতে চাহ। যে ধ্ত অস্ত্র লইতে পারে, 
(৫০. ) 
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দিবে । দেখ, যেন অক্ত্রীভাঁব না হয় । আমর! এক্ষণেই বজবজে 
যাত্রা করিলাম । (হর্ষকুমারের নীতি: “মহাশয় তবে একাস্ত 
যাইবেন ত চলুন?” 

স্র্যকুমীর বলিল! “মহাশয় আমাকে আর জিজ্ঞাসা করি" 
বেন না । আমি না.যাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে গরিব না 1৮ 

 বর্মার্ত পুকষ বল্পভকে বলিলেন | “মহাশয়! আমাদিগের 

সঙ্গে বাইতে ইচ্ছা! হুর ত প্রস্তুত হউন । আমরা এই ক্ষণেই 
রওয়ানা হইব 1৮” | 

বল্পভ তখলিন। * “মহাশয় আর্ষিংপ্রস্তত আছি । অনুমতি হ্ই- 
লেই অগ্রসর হই” : 

সুর্যকুমণার আপন পর্ষস্ক হইতে গাত্রোথান করিলেন । 
মালিকরীজ অগ্রসর হইয়া তাহার বর্মাদি তীহাকে দিল। 
হুর্ষকুমার কে বর্মীবূত হইলেন। কেবল শিরে শিরক্তরীণ 
দিলেন না? শিরক্ত্রীণটি হস্তে করিয়া দীঁড়াইলেন ! বর্ীবৃত 
পুকব নঁড়াইয়া হুর্যকুমারের হাত ধরিলেন | হুর্যকুমাঁর আপন 
দক্ষিণ হস্ত তাহাকে দিলেন। বামহত্ত মালিকরাঁজ ধরিল। 
তিনজনে পরষ্পরের হস্ত ধরিয়া রায়গড়ের অতিথি শাল! 
হুইতে বহির্গত হইলেন! বল্পভ পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ চলিল। 
ক্রমে র্ায়গড়ের সিংহদ্বার পার হইলেন। ক্রমে খাঁলের তীরে 
উপস্থিত হইলেন.। পরে নোঁকাঁয় আরোহণ করিলেন। অপ্প 
বিলম্বে নসিরাম দেড়শত লোক লইয়া তীরে উপস্থিত হুইল । 
তাহীরা সকলে যথাসাধ্য অস্ত্রাদির বোঝা লইয়া! নৌকায় 
উঠিল বর্মারৃত পুকষ সকলকে এক এক তৌরণে নিযুক্ত করি- 
লেন। বাকি প্রীয় অর্ধেকের অধিক স্থানে অস্ত্রাদি রাখিয়া 
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স্বয়ং নৌকার ধ্বজা উঠাইয়া জয়ধ্বনি করিলেন | অমনি দেড়- 
শত বাহকে এক কালে “জয় কালী” বলিয়৷ দণক্ষেপ করিল | 
তরণী বেগে যেন লম্প দিল! একবার দণক্ষেপে প্রীয় ছুই রশী 
গথ বহিয়া গেল । আবার বাহকেরা এক কাঁলে দ্বিতীয়বার দণ্ড- 
ক্ষেগ করিল। তরণী দমকে দমকে চলিতে লাগিল । কিছু দুর 
এইমত যাঁইয়া একভাবে তেজে চলিল। ক্রমে খাল বাহিয়া 
চড়েলের মোহনীয় উপস্থিত হইল। সেথা হইতে নক্ষত্রবেগে 
কাঁটি গঙ্গায় পৌছিয়! নেক উত্তরবাহিনী হইল | ক্রেমে বজ- 
বজের দুর্গের নিষ্ষে আসিয়া পৌঁছিল । রাত্রি তখন চার দণ্ড 
প্রীয় আছে৷ বর্মীৰৃত পুকব দুর হইতে বজবজের ছুর্গের নিকট 
অনেক জীহীজাঁদির সমাগম দেখিয়া কিছু হুট হইলেন । ুর্য- 
কুমরকে বলিলেন | “হুর্যকুমীর বোধ হয় আমর! কৃতকার্য 
হইব | এ সকল জাহাঁজ বোধ হয় দিল্লীশ্বরের। মহারাজা 
মানদসিংহ আসিয় থাকিবেন। তুমি একবার এই নৌকায় বস 
আমি অতি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছি 1, 

হুর্যকুমীর বলিল । “আপনার আসা আমি অপেক্ষা করিব, 
কিনব আমার ইচ্ছা! ছিল, একবার মহ্ণরাঁজ কচুরায়ের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করি । আপনি অনুগ্রহ করিয়া আঁমীকে তীহার সহিত 
আলাঁপ করিয়া দিলে অত্যন্ত বাধিত হই” 

বর্মীরূত পুকষ বলিলেন? রমার হা হইও না 7 ক্রমে 
সকলের সঙ্গে, আলাপ হইবে 1৮. শী 

বর্মার্ত পৃকষ নৌকা ভীরেলাগ্রীইতে বলিলেন । বাহকের! 
নৌকাতীরে লাগাইল বর্মীতৃত পৃকব নামিয়া চলিয়া গেলেন ॥ 

মালিকরাজ বলিল । ুর্ষকুমাঁর তে তোমার .বৌধ করি কোন 
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কষ্ট হয় নাই! নৌকায় গমন অত্যন্ত জুখকর | নৌধাত্ৰাঁয় 
রোগীর,বিশেষ উপকার দর্শে 1” 

সুর্যকুমার বলিল। “মালিকরাঁজ আমার রোগের অনেক 
শাস্তি বৌধ হইতেছে । বানু সেবনে অধীর মস্তক শীতল হুই- 
যাছে। ক্ষতের আর তত যন্ত্রণা নাই 1” 

মীলিকরাজ বলিল! *“তোমণর ইচ্ছা হয় ত শয়ন কর। 
ক্ষীণবল হইলে বিশ্রীম প্রয়ে'জন 1, 

সুর্যকুমীর বলিল । “মালিকরাঁজ আমার এক্ষণে বিশ্রীষের 
তত প্রয়োজন নাই । আমীর মন অত্যন্ত সোৎসুক হইয়াছে । 
এখন কৌন মতে ইন্দ্ুমতীকে উদ্ধার করিলে আমীর মনের 
একটা ভাঁর দুর হয়?” 

_মালিকরাজ বলিল। “যদি মহারাজ মানসিংহ আলিয়া 
পৌছিয়া থাকেন, তবেই আমাদিখের অদৃষটস্ুপ্রসন্গ জানিবা 17, 

সুর্যকুমাঁর বলিল ! «এই লৌঁকটিত বলিল, বৌধ হয় এ 
সকল দিল্লীশ্বরের জাহাঁভ। এটি বড় ভদ্রলোক । এমন দয়ার 
চিত্ত আমি আর কাহাঁকেও দেখি নাই । পরের জন্য প্রাণ পর্যন্ত 
দিতে প্রস্তুত! এ যৌদ্ধা যেরূপ রণে মীতিয়াছিল, আমার 
বোঁধ হয় উভয় পক্ষের যোদ্ধীর মধ্যে টা সেরূপ একতান 
চিত্ত ছিল না1৮. 
| মালিকরণজ বলিল? "রও বর বিষয় টি 
ইহাঁর কণামাত্রও স্বার্থ সিদ্ধ হইল না। এ লৌকটিকে আমার 
জানিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে ।, ইহা নম ধাম না জাদিলে 
ফেন সুস্থ হইতে পাঁরিতেছি না 1” 
_ সুর্ষকুমার বলিল । “মালিকরাজ ভুমি এরূপ বালকের মত 
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কথী কহিলে কেন | যখন এটি বলিল যে তাহার নাম গ্নোগ- 
নের কৌন পণ আছে, তখন অর তার নাম জানিতে কৌতু- 
হলখক্রেস্ত কেন হও!” 
 মালিকরাজ বলিল । “আমার এটী নিতাস্ত কৌতূহল নহে, 

আমার সন্দেহ হইতেছে । এব্যক্তি যে রূপ বীরত্ব প্রকাশ করি- 
য়াঁছে, তাহা নিতান্ত সামান্য লোকের কর্ম নহে। এ অবশ্য 
রে প্রধান রাঁজপৃকষ ! আমার বোধ হয় মহারাজ মান- 

মৎহের পুত্র জগত সিংহ। তাহারই এরূপ রণদক্ষতা 
1? 

হুর্ষকুমার বলিল | “ইনি যে হউন, আমার দয়া ভ হুই- 
তেছেন। আমি তীহীর নাম জানিতে তিলেক উৎসুক নহি ॥ 
আমার এখনকার একমাত্র অভিলাষ যে, দিবা রাঁত্রি এই হীরের 
'সহবাঁস করি 1 এরূপ অসামান্ট বীর অমি কখন দেখি নাই । 
মালিকরাজ ! আমার এখনই উহার অদর্শনে কফ হইতেছে ॥» 

মাঁলিকরাজ হাসিয়া বলিল। “হূর্যকুমীর তোমার কথায় 
আমার হিংসা হইতেছে । এ আবার আমীর প্রেমের অথ শী 
হইত্তে আইল ।” 

হুর্যকুমীর বলিল। “মলিকরাঁজ তুমি মুর্খ তে তোঁমার প্রেমের 

অংশী কে হইতে পারে? সে তোমার প্রেমাম্পদ হইয়াছে | 

তোমারও তাহার অদর্শনে অবশ্য কউ হইতেছে” 

মালিকরাজ বলিল। “আঃ বড়ই ক! কটা কিসের ? 
তাহীর সঙ্কে শমাঁর কতক্ষণের আত্মীয়তা ? যে, তাহণর অবর্ত- 
মানে আমার কষ হইবে । লোঁকের সঙ্গে এত শীত আত্মীয়তা 
জন্মান আমি আঁর কুত্রীপি' দেখি নাই।” 7 
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ুর্যকুমাঁর বলিল 1 “মালিক ! সাঁদে তোমাকে মূর্খ বলি! 
বহুদিনের পরিচয় তোমার নিকট বন্ধুতা জন্মাইবাঁর প্রামাণ্য 
সময় । বিশ বৎসরে যে আত্মীয়তার পরিচয় পাওয়া যায় না, 
অদ্য তিন চার দণ্ডে তাহার সহজ গুণ পরিচয় পাইলীম। 
ইহাতেও যদি প্রেম না জন্মে, তবে সে স্তরহৃদয় লোকে 
প্রেম কণাঁমাত্রও নাই 1” 

মালিকরাজ বলিল । “ভালা প্রেম শিখিয়াছ। তোমার 
নিকট ছুই দণ্ড নিশ্চিন্ত হয়ে বিবার যো নাই। একটু অবকাঁশ 
পাইলেই আইবড় বুড়া যেমন. বিবাহের কথায় মত্ত হয়, তুমি 
তেমনি প্রেম প্রেম করিয়! ত্যক্ত কর। ভোঁমাঁর ও প্রেম ইহু- 
লেখকের যৌগ্য নহে । সে বৈকুণ্ে পাঠাও 1 সেইখানেই ভাল 
শোভা পায়?” | 

সুর্যকুমাঁর বলিল ॥ “মাঁলিকরাঁজ তোমণর সঙ্গে আমার এই 
কথা উপস্থিত হইলেই তুমি সদা এইরূপ অযত্ব প্রকাঁশ করিয়া 
থক । তোঁষাঁর মন কখন ইহাঁর প্রকৃত অর্থ বুঝিল না । | আর 
বুঝিবীর চেষ্টাও পাইবে নাঁ। বুঝীইলে আবার কর্ণপাঁতও 

করিবে না, | & 

মাঁলিকরাজ বলিল । «ভাল এখন সে ভুবিবার সময় নাই, 
বারাম্তরে সয় হইলে শুনা বাইবেক ৮ 

সুর্যকুমার বলিল 1 “মালিকরাজ তোমরর এ কথা শুনিতে 
কখনই অবকাশ হয় না। ভূমি সকলই বোঝ, তথাঁচ কেম 
আপনর পণ, কখনই শ্বীকাঁর করিবে না। কিন্ত জীন না ৫ 
প্রেমই অমাদিগের সকলকে একত্রে বাঁধিয়াছে। কেহই কাহা 
নহে? পিতা রঃ ম্বেহের মূল প্রেম। পু হইলেই ছি 'গিত 
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প্রেমাষ্পদ হয় ন!। স্ত্রী হইলেই গতির প্রেমাস্পদ হয় না 
সেটি স্বতন্ত্র পদীর্ঘ। এমন কি ন্বেহ, ভক্তি, রক্তের টান, আত্মী- 
মতাকত স্মরণ. সকলেই প্রেমের ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে আবিভূর্ত 
হওয়ার রূপভেদ মীত্র।” ক. 

মালিকরীজ বলিল ॥ “হুর্যকুমণর ক্ষান্ত হওঃ তোমার আর 
বক্ততাঁয় কাঁষ নাই, যথেষ্ট হইয়াছে। তুমি যে অস্কশ মাত্র 
অবকাঁশ পেলে তোমার একমাত্র বাণ ঝড়িতে ছাড় না 1” 

সুর্যকুমীর বলিল! “সত্য আমি সুবিধা পাইলে আমার 
বাঁধি গদ ঝাঁড়িতে ছাড়ি না বটে, কিন্ত তুমিও ত অখপনার 
বাঁড়ীন মন্ত্র ভৌোল না। আমি কথাটি পাড়ি, তুমিও অমনি 
ওড়াঁতে সৎকণ্প কর 1 এখন বল দেখি, কে সুযোগ ছাড়ে না । 
ভাল মনে কর আমিই যেন বাঁলস্বতীব বশত হউক বা অন্ধতা 
বশত যেন ছিদ্র পাঁইলেই প্রকাশ পাই, কৈ তুমিত বিজ্ঞের মত 
আমার এক ভ্ত মত জাঁনিয়া কখন আপনি ক্ষীস্ত হও না। 

মালিকরাঁজ বলিল । “নূর্যকুমীর তৌঁমণর ও সব পুরাতন 
কথ] কি শুনিব ! তোমার নিকট লক্ষবার নিরিহ আঁর সক- 
লের নিকটে শুনিতে পাই 1” 

র্ষকুষণার বলিল! “মালিকরাঁজ তুমি কখন শুন নাই, শু- 
নিলে এরূপ অযস্র প্রকীশ করিতে না। সংসারে প্রেম ব্যতীত 
আর কি নিত্য আছে। প্রেমই সংসার বন্ধনের একমাত্র দৃঢ় 
শৃঙ্বল। প্রেমাপেক্ষা প্রিয় পদার্থ এ সংসারে আমার চক্ষে 
আর কিছুই লাগে না”" 

মালিকরাঁজ বলিল। “এ দেখ বর্মারৃত পুকষটি ও দ্রুত আসি- ৰ 
ডেছেন । আমার বোঁধ হয় কোন' কুশল সমাচার আছে )% 
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ক্রমে বর্মার্ত পুকষ দ্রুতপদে নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন । নাবিকেরা নোঁকা তীরে লাগাইল। বর্মাবৃত পুকষ . 
নৌকায় উঠিয়া বলিলেন। “নৌকা খুলিয়া দাও বিলম্ব করিও 
ন1। চল আমরা সনদ্বীপে বাই 1৮ সেনার! শীঘ্র ধধজি মরিয়া 
নৌকা খুলিয়া দিল। বর্মাতৃত পৃকষ আপনি এক দণ্ড লইয়া 
বাঁহিতে লাগিলেন 1 ক্রমে নৌকা বহু বাহকের এককালে তোরণ- 
ক্ষেপে ও উত্তোলন বশত নক্ষত্রবেগে চলিল | ভ্রেমে বজবজের 
দুর্গের প্রকাওড মুরচা দৃর্টিগোচরের বহির্ভূত হইল। ক্রমে 
উভয়কুলের তক গুল্মাদি বিপরীত দিকে তদন্ুযায়ীবেগে চ- 
. লিতে লাগ্সিল। ক্রমে কাঁটীগঙ্গা ত্যাগ করিয়া ইহারা চড়ি- 

যনালের খালের ভিতর শ্রবেশ করিল । ক্রমে পুর্বাভিমুখে 
নেখকা যাইতে লাগিল । নেখকা এত অধিক বেগে চলিল যে 
তীরের ৃক্ষাদি আর কিছুমাত্র বৌঝ! যায় না অর্ধ দণ্ডের মধ্যে 
নৌকা চড়িয়খলের খাল ত্যাগ করিয়া ঠাকুর পুকুর দিয়া আ্ঠ 
গঙ্গায় পড়িল । নৌকা দক্ষিণ বাহিনী লইল। বর্মার্ৃত পুকৰ 
বলিলেন | “ভুর্যকুমার কুশল সমধচাঁর তোঁমণকে এতক্ষণ বলি 


নাই ! শুন।৮ 
সুর্যকুমার বলিল । “কি পল সমাচার আছে, দা 


বন... 

বর্মীরৃত পুকষ বলিলেন । “মহারাজ মীনসিংহ বজবজেবে 
আসিয়া! পৌঁছিয়াছেন। পৌঁছিয়াই অগ্থ সাঁয়ংকালে একসহত 
অশ্বারোহী ও পাঁচ সহজ পদাতি সেনা সনহীপে পাঠাইয়া 
। ছেন॥ তাহাদিগকে সনদ্বীপে গিয়া আমার অপেক্ষা করি 
রি কিয়া দিয়াছেন আর চিন্তা নাই। আমরা অরেশে দ্র 
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গকে পরীজয় করিব । আমি বলিয়া আঁনিয়াছি যে রায়গডড 
হইতে, যে সকল সেনা আসিবেক, তাহাদিগকেও সনদ্বীপে 
গঠাইয়া দেন! আমার বোধ হয় বেলা এক দণ্ডের মধ্যে সন- 
দ্বীপে পৌঁছিব 1” 
ুর্ষকুমার বলিল। “আমার এতক্ষণে বক্ষ হইতে একটি 
ভার দূর হইল ।” | 
কর্ণধার বলিল । “মহাশয় এখন কোন্‌ দিকে যাইব? আমি 
এ সকল পথ বিশেষ জ্ঞাত নহি ॥” বর্মাহৃত পুকষ উঠিয়া দেখি- 
লেন যে গঙ্গী এই স্থান হইতে পশ্চিমবাহিনী হইয়াছেন, অপর 
একটি শাখা পুর্বদক্ষিণ দিকে প্রবাহিত ৷ ভাঁবিয়া বলিলেন | ৃ 
“চল পূর্বদিকেই ষাঁও” কর্ণধার নৌকা ফিরাইল। নেখকা পুর্ব- 
দক্ষিণবাহিনী হইয়া নক্ষত্রবেগে চলিল। ত্রমে অপর একট! 
, চতুর্মুখী মোড়ে আঁদিলে দক্ষিণবাহিনী আত দিয়া ক্রমে 
বাহিতে লাগিল ? কিছুক্ষণ পরেই কাঁল সমুদ্রে আসিরা উপ- 
স্থিত হইল | বর্মীরৃত পুকষ বলিলেন ! “আমিও এ সকল পথ 
ভাল অবগত নহি । এইবার কিছু চিন্তা উপস্থিত হইল । ভাঁল 
ভীতু দিয়া পূর্বণভিমুখে চল 1” নৌকা ক্রমে পূর্বাভিমুখে যাইতে 
যাইতে অকণোঁদয় হইল ! জূর্মকুমাঁর পূর্বাস্য হইয়া কুমারী খঞ্থে- 
দযুতা কুশহস্তা ব্রন্মণমূত্তী সন্ধ্যাদেবীর উপাসনা করিতেছিলেন । 
দুরে কতকগুলি প্রকাঁওড প্রকাণ্ড অর্গববাঁন দেখিয়া বর্মীরৃত 
পুকষের দিকে চাছিলেন। তিনিও সেই সময় স্র্ষকুমারের মুখের 
দিকে চাহিয়াঁছিলেন ! সুর্কূমীরকে ইঙ্গিতে জিজ্জীস! করি- 
লেন, «কি সমাচার?” সৃর্ষকুঘাঁর অন্গ,লি বারা পৌঁতসমূহের 
দিকে লক্ষ্য করিল। বর্মীতৃত পুকষ কিছু ষাস্ত হয় পন 
( ৪৫১ ) টি 
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গ্রঁতঃকত্য সাঙ্গ করিয়া বলিলেন । “আর দ্রুত যাইবার প্রয়ো- 
জন নাই । এ দেখ সম্মুখে দিললীস্বরের পতাঁকা উড়্িতেছে ।” 

বাঁহকেরা বলিল । “মহাশয় অনুমতি করেন ত আমরা 
প্রতঃকৃত্য করিয়া লই 1” : 

কর্ণধার বলিল । “সকলে এককালে তরগড ত্যখগ করা ভাল 
নহে কতকগুলি এখন সন্ধ্যা কর, আবার ভাহ্শদিগের সাঙ্গ 
হইলে অপরের! আপন ক্ুদ্য ক্ররিও 1” 

বর্মারৃত পুকষ বর্লিলেন ! “আমাকে কর্ণ দশও ভুখি আপন 
প্রীতঃকত্য কর! কর্ণধার বর্মরূত পুকষকে কর্ণ দিয় সন্ধ্যার 
উপণীসনধয় নিযুক্ত হইল । ক্রমে নৌকা অর্ণবযীনের সন্িকট 
হইল । ক্রমে সকল বাঁহকদিগেরও কত্য সমাপন হইল । নেক 
আবার পূর্ববেগে বহিভে লাগিল | ক্ষণমধ্যে পৌতের পার্থ 
আসিয়া যেমন মিলিল, অমনি বর্ষীরৃত পুকষ আপন তরী, 
বাঁজাইলেন ও ভাহাঁরা পরেই “অবল্পা হো আকবর জল্লা জেলা- 
লেখছু,ফতেঃ হো! রোঁশনি দিলী কি” প্রভৃতি কএক রকম দিলী 
সভার অভিবাদন শব্দ করিলেন । অমনি পৌঁতের উপ'র হইতে 
এক জন বাঁছির হুইল। বর্মীবৃত পুকষকে দেখিবামাত্র “আল্লা 
হো! অকবর্‌” বলিয়া অভিবাদন করিল । অমনি আর এক জন 
পৌতের পার্থ হইতে একটি শৃগ্বলের অবতরণিকা নাধাইয়া 
দিল। ডিজ্গির' লৌকেরা পৌতের পার্থে ল্ষমান লৌহ 
শৃদ্বালে জ আপনাদিশের ডিঙ্গি বীধিল | বর্ধীর্ত পুকষ দ্রতপদে 
শৃশ্বল দিয়া পোতে উঠিলেন? উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 
“সনদ্বীপ কত দূর?” সেই লোকটি উত্তর দিল, মহাশয় এ দেখা 
যাইতেছে, আর বড় অধিক হয়ত এক পোয়া মাত্র আছে 1” 
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বর্মার্ত পুকষ বলিলেন ! “তুমি অপর ছুই খানা জাহা- 

জকে শীঘ্রে চলিতে বল! তোমরাও শীঘ্র চল।” লোকটি 
উচ্চৈঃস্বরে কর্ণধীরকে কি কহিল । অমনি পৌতের প্রধান কুপ- 
কের উপর হুইতে একটা পতাকা উঠাইয়া দিল! অপর ছুই- 
খানার কুপক হইতেও সেইরূপ দুইটি পতীক উঠাইল । অমনি 
পৌঁত তিন খানি পাশ্বীপণর্থি যিলিয়া চলিতে লাগিল । ক্ষ- 
ণেকে সনদ্বীপের তীরে আসিয়া মিলিল ! বর্মাতৃত পুকষ বলি- 
লেন ॥ «তভোমর! এখন দিল্লীশ্বরের পতাকা নামাইয়া উড়ি- 
য্যর পাঠানদিগের পতাকা উঠাঁও। অমনি তিন খনি 
পৌঁতের কুপক হইতে দ্িজীশ্বরের চিত্বু যুক্ত পতীকা নাঁমান 
হইল ও উভভিষ্যার পাঁঠীনদিগের পতাকা উঠিল । বর্মারৃত 
পুকৰ তীরে নীমিলেন | তীরে নামিরা বাজারে বাইয়া সন- 
দ্বীপের সমস্ত সমাচার অবগত হইতে লাগিলেন 1 ক্রমে বৈষ্ঠ- 
নাথের গদিতে সনদ্বীপের অবস্থা সকল অবগত হইলেন ! 
ভজহরির সঙ্গেও সাক্ষাৎ হইল! সেও সকল সমাচার দিল 
ও বলিল এক্ষণে বৈদ্যনীথের সেনীরা একত্র হইয়াছে, অদ্যই 
তাহারা গ্রেডিজ আক্রমণ করিবে বর্মীরৃত পুকষ মনে মনে 
ন্ট হইলেন, কিন্তু তাহীকে কোন বিষয় ভাক্িয়া বলিলেন 
না। গদির গৌমস্তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়া প্রায় এক কাল 
পরামর্শ করিলেন, পরে আপনি অর্ণবপৌতে আসিয়া সকল 
লোককে অবতীর্ণ হইতে কহিলেন । সেনারা অবতীর্ণ হইয়। 

দিতে উপস্থিত হইতে লাগিল, ক্রমে বেলা তিন চার দণ্ডের 
পর নকল সেনা বাঁজীরে পৌছিল! বাঁজীরের লোকেরা 
জিজ্ঞাসা রুরিলেই সকলে উড়িষ্যা হইতে অখগত বলিয়া পরি- 
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চয় দিল! গদ্র গৌমস্তীও তাহার আপন সেনা সংগ্রহ করিয়া 
তাহণদিগকেও শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দড়াইতে আজ্ঞা দিলেন! 
উভয় সেনা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দীড়াইলে বাঁজীরের বড়ই গোল 
হইল। বর্মারুত পুকষ পরে পৌত হইতে তৌপ সকল নাশী- 
ইতে লাগিলেন । ক্রমে সকল তোপ গদির সম্মুখে অশ্ব পৃষ্ঠে 
স্থাপিত হইল । ূর্ষকুমীর প্রভৃতি ডিন্দির লৌকেরাঁও ক্রমে 
অবতীর্ণ হইল, সকলে আপন আপন অস্ত্র শল্তর লইয় সসজ্জ 
হইতে লাখিল। বর্মারৃত পুকষ বলিলেন । “দেখ এক্ষণে 
কৌন মতেই আক্রমণ করা যাঁইতে পারে না । সকলে পথ- 
শ্রমে ব্লীস্ত হইয়াছে । অদ্য এক্ষণে অস্রত্যাগ পূর্বক আহা- 
রের উপধয় দেখা যাঁউক। অদ্য প্রীয় অর্ধ রাত্রে চন্দ্রোদয় হইবে। 
চাক্দরোদয় হইলে গেঁডিজ আক্রমণ করা যাইবেক। ইত্যবসরে 
আমিও ছুই এক জন লেখক লইয়া গ্রেডিজের অন্ধি সন্ধি? দে- 
হিয়া অসি | সেনীরা হী হইয়া আপন আপন অন্্র ত্যাগ 
করিতে লাগিল । ক্ষণেকে সকলে আঁপন আঁপন আহারের 
উদ্োগ পীইল। সুর্ধকুমাঁর বর্মণবৃত পুঁকষ, মালিকরাজ ও 
- বন্রভ বৈদ্যনাথের গোমস্তীর নিকট আহার করিলেন । আহা 
 ক্রান্তে বর্মীরূত পুকষ বলিলেন । “নুর্ষকুমার তুমি একবার 
বিশ্রাম কর, আমি সকল সমাচার আনি)” 
_ স্ুর্যকুমীর বলিল | “আমিও ভৌমার সঙ্গে যাইব । আমার 
অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে?” 
বর্মারৃভ পুঁকষ বলিলেন। “তোমীর এ অবস্থায় যাঁওয়া 
প্রয়োজন নাঁই। তুমি বিশ্রীম কর বরৎ ব্ান্রিতে আমাদিগের 
সঙ্গে যাইও 7” | এ ১ ৬৯ 


বঙ্গাধিপ-পরাজয়। ৪০৭ 


সুর্যকুমীর বলিল ! “আমি একা এখানে থাকিতে পারিব না), 

বর্মীৃত পুকব বলিল! “ূর্যকুমার তোমার একা থাকা 
কিসে হইল | তৌমাঁর নিকট মালিকরাঁজ থাঁকিবেন।” 

নুর্যকুমর বলিল। «না আমি একীন্তই তোমণর সঙ্গে যা- 
ইব | আমার মন নিতীত্ত চঞ্চল হইয়াছে 1” 

বর্মারৃত পুকষ বলিলেন । “তবে চল কিন্তু ভৌমাকে লইয়া 
যাইতে আমীর বড় চিন্তা হইতেছে ! কি জানি কি ঘটে ।” 

সুর্যকুমীর বলিল | “কোন চিন্তা করিও ন| | আমার কোঁন 
বিপদ হইবে না। আমার জন্য তৌমীকে কষ্ট পাইতে 
হইবে না।” | 

বর্মীবৃত পুকষ বলিলেন | “আমি কি নিজ কষ্টে ভয় পাঁই- 

তেছি। আমি তোমাঁর কে বড় ব্যথিত হই 1” 

সুূর্যকুমার বলিল ! “আমার কোন কষ্ট হইবে না। আনি 
তোমীর সঙ্গে যাইব )” 

বর্মীকৃত পুকষ বলিল | “একান্ত যাইবে ত চল 1” পরে 
বর্মারৃত পুকষ আপন বর্ম ত্যাগ করিয়া ভিন্ন বন্ত্র পরিধান 
করিলেন | নুর্যকুমার ছম্মবেশ খাঁরণপূর্ক তাহার সঙ্গে চলি- 
লেন। উভয়ে গৌঁমস্তীর নিকট হইতে বিদায় লইলেন । বর্মীবৃত 
পুকষ যদিচ বর্ম ত্যাগ করিয়াছেন, আমর নামাস্তর নাদিয়া 
নেই নাঁষে ভীঁহাকে ডাঁকিব । বর্মীতৃত পুকষ তাঁহাকে মাঁলিক- 
রাজের সঙ্গে সেন প্রস্তুত করখের পরামর্শ করিতে আদেশ 
দিলেন। পরে উভয়ে গদি হইতে বহির্গত হইয়া বাঁজারে 
প্রবেশ করিলেন । বঁজারে শিয়া এ দোকান ও দৌকীন 
করিয়া বেড়াইতেছেন এমন সময় আমাঁদিগের পূরাতন আত্মীয় 
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বৃদ্ধা রেবতী এক দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল। ইহাঁদিশকে 
দেখিয়া অগ্রসর হইল ! আসিয়া সুর্যকুমারের সম্মুখে দীড়া- 
ইল! সুর্যকু্ীর বলিল । “মতা এই টাকাটি লও আহার 
কিনিয়া খীইও 1% 

বৃদ্ধা রেবতী বলিল 1 “বাবা শাখার টাকায় কি কাব! ম 
টাকা তোমীর কাছে রাখ, আমায় কিছু খাবার বলিরা দাও 1” 

সুর্যকুমীর বলিল । “মাতা দোকানে 'তোমাঁর যাহা প্রয়ো- 
জন হয় খাও, এ টাঁকাঁটি লইয়া! রাঁখ প্রয়োজনমত ব্যয় 
করিও 1৮. .. | 

রেবতী বলিল 1 “বাবা আমার সঞ্চয়ে কাঁ নাই! অনু 
মন্দ হইলে সঞ্চিত নষ্ট । কেন বাবা অধমার কষ্ট বাঁড়াইবে । 
তুমি তোমার টাঁকা রাখ, আমি দেকানে এক পয়সার জল- 
পান খাই ৮ 

 বর্মীবৃত পুকষ দৌকানীকে বলিল। *পসারী ইনি যাহ 

চাঁন, তাহা খাইতে দাও আমর] মূল্য দিব?” | 

রেবতী বলিল | “বাবা আমি কিছুই খাঁবন11 আমার এরই 
লোকটির কথায় বড় প্রীতি জন্মাইল! আমার পেট পুর্ণ হ্ই- 
য়াছে। আঃ সংসারে কথার চেয়ে আর কি মিউ আছে! বাব 
আর একবার কথা কও 1” 

বর্মীরৃত পুকষ বলিলেন | “মাতা তোঁমার কৌথায় নিবাস ?? 

রেবতী বলিল | “বাপ আমার নিবাঁস আবার কি.? আমি 
ছুঃখিনী অনাথা আমার আবার বাস! অমি ত অকন্ধতী নই 
আমার ত যৌবন নাই। আমার ত ত রূপ নাই যে আমার 

নিবাস। ৷ অকন্ধতীর বাস না পাকিয়াও তীহার নিবান আছে । 
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সে যেখানে যাঁয় সেই ভার বাঁস। সকলেই তাঁর আদর করে । 
আবার আর ছুটি তাঁর চেয়েও রূপসী গেডিজে এয়েছে। তাঁরা 
আবার সকলের মাথার মণি । আমি সকলের পায়ের কাঁটা । 
আমি ধনহীন], বূপহীন] 1” | 

হু্মকুমীর বলিল। “মীতা তৃমি ছখ করিও না। ডি 
আখমাদিগের মস্তকের মণি ! তোমার নাম কি?” 

রেবতী বলিল । “আমীকে তুমি কেন চিনিবে? তোমরা 
বিদেশী মহাজন |! আমি যদি অকন্ধতীর মত হইতাঁম, তবে 
সকলে আ'মীয় না চিনিয়াও আমার আলাপে গর্ব করিত! 
সময়ে সব করে । এখন যে আমীয় চেনে সেও আমায় ভুলিয়া 
বায় ।? 

বর্মীবূত পুকধ বলিলেন | “মাতা আমরা তোমায় কখন 
দেখি নীই। কেমতে চিনিব 1” 

রেবতী বলিল! “বৈষ্ঠনাথ কি কখন অকন্ধতীকে রঃ 
দেখিয়াছিল, যে তাহাকে চিনিল। বাঁপু ও সব তোমাদের 
দৌঁষ নয়! ও সব সময়ে করে । গ্রহতে করে। যাঁও ভোমরা 
যাও । তোমাদিগের নিকট থাকিয়া আমার কি হইবে ?” 

রেবতী মুখ ফিরাইয়া গমনদেধাগ করিলে বর্মারৃত পুকব 
তাহার সুখে গিয়া বলিলেন “মাতা তুমি কোথায় যাঁও। 
অখহার করিয়া যাও | তুমি আহার না কিনে হা অত্যন্ত 
দুঃখিত হইব ! আমাদিগের উপর কষ হইও না? 

রেবতী বলিল | “কেন বাঁপুদর্ধীও, বথেষ্ট আত্মীয়তা হই- 
যাছে। আমি সকলের নিকট তৌমাদিগের দাঁন শক্তির প্রশংসা 
করিব! আমাকে চিনি দাও রঃ আমি 8০ যাই ।” 


৬ 
দল [ও ২ & বদ বদ 
এ রা টি, 5181২115285 
টি বাতি ৮7 ও এলি দুর 
* পি কর চি ধ ২ 
৯ 





৪১০ বঙ্গাধিপ-পরাজয়। 


কর্ষকুমার বলিল | “মাতা কিছু আহীর করিয়া যথা ইচ্ছ' 
যাত্রা কর । আমরা নিতীত্ত আপ্যায়িত হইব 1”. 

রেবতী বলিল! “কি খাঁৰ ?” 

হুর্যকূমার বলিল | “তোমার যাহা অভিকচি হয়। এ 
দৌকাঁনের সকল দ্রব্য তৌঁমীরই 1” 

রেবতী হা হা! হা করিয়া হাঁসিল ॥ বলিল । গো | এ 
সকলই আমার । আমার । আঁমীর। আমিই এ সৎসারের 
প্রভু । আমারই সব। তুই আমার, ও আমার । আমি তোকে 
ভাল বসি! ওকেও ভাল বাসি! ভালবাসা বড় ভাল । 
তুই আমার সঙ্গে যাবি?” 

সুর্যকুমীর বলিল | “অশগে তুমি আহার কর, পরে এ সকল 
কথী হইবে |” 

রেবতী বলিল “তবে দেকি দিবি 1” 

সুর্যকুমীর বলিল ! «তোমার যাহা অভিকচি হইবে, তাহাই 
দিব 1% 

রেবতী বলিল । “আমি যুড়ি খাইব।” স্ুর্যকুমার দোঁকাঁ- 

নীর নিকট হইতে মুড়ি লইয়া রেবতীকে দিল রেবতী আপন 
মলিন অঞ্চলে তাহা লইল ৷ 

সুর্যকূমার বলিল ! “আর কিছু দিব 1” 

রেবতী বলিল । আমার আর কিছু প্রয়োজন নাই। মুড়ি 
লইয়া দৌকানের সম্মুখে ভূমে বসিল। বসিয়া মুড়ি খাইতে 
লাগিল ! প্রীয় অ্ধেক গুলি আহাঁর হইলে, একজন বাঁজারের 
বালককে ডাকিয়! | বাকি মুড়ি তাহাকে দিল | জুর্যকুমণর পসাঁ 
রীকে দম দিয়, সূর্যকুমাঁর ও বর্মার্ত পুকষ, তাহাকে সেখানে 
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রাখিয়া চলিয়া গেল | তাহারা কিছু দূর যাইলে রেবতী উচ্ৈঃ- 
স্বরে ডাকিয়া! বলিল। “ওগো! ও বাপু! একবার দাড়াও, 
আমার কিছু প্রয়োজন আছে ।" | 

হুর্যকূমার বর্মীর্তপুকষকে বলিল । «সেই হি আঁবাঁর 
ডাকিতেছে 1” বর্মতৃত পুকষ ফিরিয়া দশড়াইলেন ! 

রেবতী দ্রত আনিয়া বলিল । “তোমর1 কে, কোথায় 
যাইবে, কৌথা হইতে আইলে?” হৃুর্যকুমার বর্মীরৃতপুকষের 
প্রতি চাঁহিল !বর্মীরৃতপুকষ কি বলিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে 
না পারিয়া, বলিলেন । “মাতা আমরা বিদেশী । এখানে কোঁন 
কর্মের জন্য আসিয়ণছি । গেডিজে যাইবার পথ জান? ? আমরা 
এখন গেডিজে যাইব 7৮ 

রেবতী বলিল 1 «না বাবা ! গেডিজে যায়নি | সে বড় ক- 
টিন স্থান, সেথা যে যায়, সে আঁর ফেরে না। আহা পাঁপেরা 
কার বউ ঝিকে কাঁল রেতে ধরে এনেছে । ভারা বড় কাঁদছে! 
ওঃ! ওঃ! আঁমাঁর শুনে বুক ফাঁটচে। হায়রে এই বুকে কছু- 
রাঁয়কে রেখেছিলাম । এইখাঁন থেকে সে চুধ খেত। এই হাতে 
তাক্ষে ধরেছিলাম ! এখন সে কোথায়, আঁর আমি কোথায়” 
রেবতী অতীব ভীম বলে আপন বক্ষস্থলে চট্‌ চট্‌ করিয়া কয়- 
বার চপেটাধাত করিল। হুর্যকুমার ও বর্মারৃতপুকষ তাহার 
আরক্ত নয়ন দেখিয়! স্পন্মহীন হইয়া রহিলেন। সুর্ষকুমীর একটি 
শব্দমীত্রে মোহিত হইয়া গেল! “কচুরাঁয়” এ কথাটি তাঁহার 
কর্ণে ঘোষিল। বর্মারৃতপুকষ একদৃফে রেবতীর মুখের দিকে 
চাহিয়া রহিলেন | রেবতী কতক্ষণ অবাক্‌ হইয়া অবশেষে বলিল! 
'ভৌষের আমি ভাল বাসি? তোদের দেখে অমর কেমন হচ্চে । 

(৫২ ) 
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না! না! দেখে নয় । এ তৌর (বর্মীবৃত পুঞ্কষ) কথ] শুনলে যেন 
আমার বোঁধ হয় আমি ষমালয়ে আছি 1 যেন আমার ছেলে 
এসে আমার কাছে দীড়িয়েছে । যেন কটুরাঁয় আমার ছুধ 
খখচ্ছে। আমার ছেলেকে আমি ঢুধ দিচ্ছি । না? ওঃ! কচুরায় 
কি যমালয়ে আছে? আহা বসন্তরাঁয় কোথায় গেল। কোথায় 
বা রায়গড় !% 

সুর্যকুমর বলিল | “মাতা ! তুমি নি রায়গড় দেখিতে চাহ, 
তআমি ভোঁমধকে রায়গড়ে লইয়। যাইতে পারি । রায়গড় 
ভাল আছে । কডুরায়ও জীবিত আঁছেন। তিনি দিল্লীশ্বরের 
এক জন প্রধান সেনানী ! রাজা মানসিংহের প্রিয়পীত্র 1 

- রেবতী বলিল। “কি! কছুরণয় বেচে আছে! না! না! না! 

তুই আমায় তামীস। করছিস্‌ ।কি! আমি কি তোর তামাসার 
যুগযি 1” রেবতীর চক্ষু রক্তবর্ণ হইল | রেবতী রোঁষে কাঁপিতে 
লখগিল ! . 
_ স্র্ষকুমীর বলিল। “মাতা আমি সত্য বলিডেছি, কচুরায় 
জীবিত আছেন। তুমি সা আমার সঙ্গে  বাইলেই, ই রায়গড় উনি 
পশইবে ৮ 5 

বর্মীরুতপুকষ বলিলেন । “ভোমার কারের সঙ্গে কি 
প্রয়োজন ?” 

রেবতী বলিল। “সে মরিয়া গেছে + বঁচিয়া থাকিলে 
আশমীকে কখনই ভুলিত না । সেত প্রতীপাদিত্যের মত পাপী 
বয়। কর্মলা! বেমলা? আহা ছুটি সতীন । আমার সতীনে কাধ 
নণই। সভীন বড় জ্বীলা+ আমীর হাতটা যখন পুড়ে গেছলো! 
তার চেয়েও সভীনের আনা ) গঙ্গার মতীন দরগা আহা 
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কি মজা । পণ্ডিতে বলে “মাভঃ উশলনুতীসপক্কি ! বসুধা 
আমি গঙ্গ। স্তব জীনি । আমার যখন দীক্ষা হয় । সে গুকদেব 
বড় রাগী তোমার মত বেঁটে । আমর স্বামী বড় চূর্বল ছিল । 
শীত্র মরে গেল? উঃ. কি জ্বালা ! আমি বিধবা হলাম 1” 

হুর্ষকূমীর বলিল । “মাতা আমর এখন বিদায় হই. 
তোমার স্ববাসপ বল। আমরণ যাইবার সময়, তোমার নিকট 
দিয়! হইয়া যাইব | তৌমীর ইচ্ছা হয়ত বখয়গড়ে লইয়া 
যাইব । সেথা তোমার সকলের সঙ্গে দেখা হবে 1৮ 

রেবতী বলিল | “যাঁও বাবা যাঁও | তোঁমণর মনস্কাঁমনা সিদ্ধ 
হউক 1৮ 

সুর্যকুমাঁর ও বর্মীরৃত পুকষ অগ্রসর হইলেন 1 এ তাহাঁ- 
দিগ্ের পশ্চাৎ গমন করিতে লাঞ্সিল। কিছু দুর শিয়া একটা 
কুদ্ধুর দেখিয়া তাহাকে ধরিতে তাহার পশ্চাঁৎ দৌডিল 
সূর্ষকুমর ও বর্মীবূত পুকষ ক্রমে জিজ্ঞাসা করিয়া গেডিজের 
দ্বারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন । ভিক্রুস সবেমাত্র উবছানীথকে 
কাঁরাবদ্ধ করিয়া) আহারাত্তে আসিয়া দ্বারে 'শড়াইয়াছল 
বর্মশরৃতপুকষ অগ্রসর হইয়া বলিলেন । “মহাশয় এইটি ফিরিঙ্গি- 
দিগের গেডিজ ?” ৃ 

ভিক্রুস রানির | “তুমি কেহে! তোমার ভিজে কি 

দরকার? 7” | 

.. বর্মীবৃতপুকষ'বলিলেন ! *খোদাবন্ন এ খানে কি নী 
গঞ্জীলিস আছেন £” | 

ভিত্রুস বলিল ! “ঘর এ গঞজীলিস অ' 'বার আমীর কবে 
হল। ভোমর কার], দেখতে পাই 9৮ (লোক, নহ? ?% 
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বর্মীবৃত পুকষ বলিলেন। পঁজনাব ! ৷ আমরা টা ০ 
হতে আসচি 7 টি 

ভিক্রজ বলিল । “তোমার সঙ্গে চির দারিন দরকার রগ 

 বর্মবৃতপুকষ বলিলেন | “গরিবনবাঁজ ! গঞ্জালিস বাহাদুর 
সঙ্গে আমার কৌন প্রয়োজন নাই । হী নাম আপন মুলুকে 
শুনিয়াছি, তাই জিজ্ঞাসা করচি। চা আপনার বলবার হান 
কি, এই কি গেডিজ ?” 

ভিক্র বলিল। “ই টি গেভিজ, ভোমরা এ দেশে কি 
কর্তে এসেছ ?” ৃ 

বর্মীবৃতপুকষ বলিলেন । “আমরা উভভিষ্যাঁর মহাজন, এ 
দেশে ব্যবসা করিতে পাঠান ফৌঁজের সঙ্গে আসিয়াছি ৷ এখন 
দেশটা কেমন তাহ! দেখি । গেঁডিজ শুনিয়ছি বড় ভাল গড় । 
একবার ইহার ভিতর বাইয়। দেখিতে চাহি ৮” 

ভিক্রুস পাঠান সেনার নাম শুনিয়া বলিল। “চল আমি 
লইয়া দেখাইব । এস আমার সঙ্গে এস 1” 

| বর্মীবৃতপুকষ ও সুর্যকুমার গেডিজে প্রবেশ করিলেন 

ক্রমে ভিক্রস তাহাদিগকে গড়ের ভিতর লইয়া গিয়া সকল 
দেখাইতে লাগিল 1 পথে জিজ্ঞাসা করিল । “ভাল পাঠানের! 
ধখীনে কি করিতে আসিয়াছে?” 

 বর্মীৃতপুকষ বলিলেন । “আমরাতাহা নিশ্চয় জানি না! 
শুনিয়ণছি, গঞ্জালিস উতর সঙ্গে একত্র টিটি বা বাঙাল 
দখল. করিবে ৮” 

ভিক্রুজ এই কথ শুনিবামীত্র লিন ) “ভোমরা রা 
দাড়াও) আমি অতি শীত্র আসিতেছি। এই রাস্তা ধরিয়া 
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বেড়ীও 1” ভিজ চলিয়া গেল। বর্মারৃত পুকষ ও ুর্যকুমার 
সেই পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন । ক্রমে গেডিজের চতুষ্পার্শ্ব 
ভ্রমণ করিয়া তাহার গতীয়াত পথ, বিশেষতঃ চারি দিকের 
গড়-খাদ ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলেন। ভিক্তজফিরিয়া আইল 
না। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল বলিয়া ভীহারা গেডিজ ত্যাগ 
করিয়া» বাজারে বৈহ্ঘনীথের গৌনস্তার বাসায় আইলেন। কিছু 
বিশ্রীম করিয়! সমস্ত সেনা একত্র করিয়া যথীবিধি আদেশ 
দিলেন। নসিরাঁম বেলা আড়াই -প্রহরের সময় সটসন্যে 
আঁদিয়! উপস্থিত হইল ! সেনারা বিশ্রাম করিল 1. সেনার! 
অপরাডে আপন আপন অস্ত্র শন্ত্র লইয়। সজ্জা করিল । বেল! 
একদও প্রায় আছে এমত সময় বর্মীরৃতপুকষ সসজ্জ হইয়া 
সূর্যকূমীরের হাত ধরিয়া বাহির হইলেন । মালিকরাজ ও বল্পভ 
বর্মাবৃত হইয়া পশ্চাতে চলিল | নসিরাম, শঙ্কর ও অন্যান্য 
রায়গড়ের প্রধীন প্রধীন সেনার] পশ্চীতে চলিল 1 বৈষ্- 
নাথের গৌমস্তাঃ নায়েব, ভজহরি ও পঞ্চ আর আর প্রধান 
প্রধীন বৈষ্ভনীথের কর্মচারীরা চলিল | ভাহাঁর পম্চাঁৎ ব্রায়- 
গড়ের সেনা ও বৈদ্যনীথের সেনারা একত্র শ্রেণীবদ্ধ হইয়া 
চলিতে লাগিল! গোঁস্তা কুদ্দাল প্রতৃতি যন্ত্র সকল আনিয়া- 
ছিল। লোক লাগাইয়া খাদে সেতু বন্ধ করিতে লাগিল । এক. 
দণ্ডের মধ্যে ক্ষুদ্র খাঁদে প্রায় বিশ হাঁত প্রশস্ত সেতু প্রস্তুত 
হইল। সেনীরা সেতুর উপর দিয়া গেভিজে প্রবেশ করিল । 
গেভিজে প্রবেশ করিয়া একটি দীর্ঘ নির্জন বাগানে গিয়া 
সকলে একক্রিভ হুইল? বর্ষণবৃতপুকব ও সুর্যকুমীর একত্রিত 
হইয়া একবার অস্তর্গেডিজের নিকট গমন করিলেন । দেখেন? 
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অস্তর্মেডিজের পুর্বধারে শঞ্জালিসের আবাসে বড় ধুম। লোক 
সমীগম অত্যন্ত অধিক ও আলোকে চতুর্দিক্‌ উজ্জল । বাঁটীর 
ভিতর হাঁস্যের কলরব। নৃত্য সীতা নানাবিধ আমোদ 
হইতেছে ॥. 

ভুর্যকুমার বলিল। “ইহাদের অজ কোন ননী? হইবে ।” 

বর্মবৃতপুকষ বলিলেন । “বোধ হয় কাহার বিবাহ আঁছে। 
যাহা হউক ও দিকে আমাদিগের যাওয়া কোন মতে কর্ভব্য 
নহে। চল আমরা অন্তর্মেডিজের চতুর্দিক দেখিয়া আসি। 
আমাদিগের বন্দী উদ্ধার করাই মুখ্য উদ্দেশ্য ॥ ভাহার পর 
মহারাজ মীনসিৎহের অনুমতি সিদ্ধ গাড়ী? ফিরিঙ্গি-দন্যু 
এককালে নির্মূল করিব ।" 

সুর্যকুমণর বলিল । ইন্দুমতীকে গাইলেই আমার ক 
সিদ্ধ হয়?” 

বর্মীবৃতপুকষ বলিলেন তু ইন্দুমতীকে উদ্ধার করিলে 
কি করিবে ?” 

সুর্যকুমীর বলিল । “আমীর আর কিছু ইচ্ছা নাই, আমার 
কেবল একমাঁত্র ইচ্ছা! তাঁহাকে স্বখে থাকিতে দেখা 1 ৭ 

বমাবৃতপুকষ বলিলেন । “দ্বার অত্যন্ত কঠিন দেখিতে 
পাই। ইহা তেদ করিবার উপায় কি? 

হুর্যকুমীর বলিল! “এক পরামর্শ আছে? অস্তর্গেডিজে 
আসিবাঁর চতুর্দিকের, পথে বৃক্ষের অস্তরখলে, সব লৌক যোজনা 
করা যাক 1: কাহাঁকেও যেন আসিতে না দেয় । বাছিয়া ভাল 
তাল অব্যর্থ সন্ধান ধানুকী রাখিলে তাহারা যে কেহ আসিবে 
তাহীকে মারিতে পারিবে! প্রতি ধানুকীর সঙ্গে দশ জন 
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করিয়া বলবান্‌ মল্পযোদ্ধা থাঁক । এক এক স্থানে ছয় জন এমত 
দলবদ্ধ ধাঁনুকী থাকুক | মল্প যোদ্ধার! সকলকে ধরিয়া এককালে 
মুখবন্ধ করিবে ইত্যবসরে আমরা তোপ আনিয়া দ্বারে 
ভাল করিয়! সাজাই 1” 

বর্মীবৃতপুকষ বলিলেন ! «সে মন্দ পরামর্শ নহে, তবে চল 
সেই চে্টীয় যাঁওয়া যাক ।” বর্মীৃত পুকষ ও স্ৃর্যকুমীর অস্ত- 
গেঁডিজের দ্বার হইতে ফিরিয়! গেলেন 1 'রীত্রি অভ্যস্ত অন্ধ- 
কার ছিল ॥ কেহই দেখিতে পাইল না! আর সেখানে ভাল 
রকম প্রহ্রীও ছিল ন11 ফিরিঙ্গিদিগের প্রকত প্রস্তাবে 
সৈন্য শৃঙ্বীল ছিল ন1 বলিয়াই, ই হারা এরূপ গাদদিও হ্‌ইয়! 
চলিয়া গেলেন ! 


পঞ্চদশ অধ্যায়। 
“শা নক্রমাকর্ষতি কুলসংস্থং শ্বানঞ্ নক্রুঃ সলিলাত্যুপেতম ১১ 


ফাঁন্সিক্ষষো উবদ্যনাথকে কীরাকদ্ধ করিয়া সভীকুডিমের 
দিকে চলিয়া গেল। ভিক্রুজ ও ক্লড তাঁহার পশ্চাৎ গমন 
করিল। সভায় কেহই ছিল না! ফাঁশ্সিক্ষো সভায় রিয়া 
সভ্য সংগ্রহ ঘণ্টা বাঁজাইল। ক্রমে এক একজন করিয়া সভ্য 
আদিতে লাগিল । এমতসময় একজন লোক আসিয়া! বলিল। 
পগঞ্জালির সনদ্বীপে আসিয়া পৌঁঁছিয়াছে, কিন্ত অত্যন্ত শ্রাস্ত 
হইয়াছিল, তাহাতে আবার এখানকার সমাচার পাইয়া নোকী- 
তেই রাত্রি কাঁটাইয়াছে। বোধ হয় এইক্ষণেই এক একজন : 
করিয়া গেডিজে আসিয়া পৌছিবে 1” . 

ফান্সিক্ষো বলিল । “ভালই হইল। ভবে এক্ষণেই ঘাটে 
লোক পাঠান যাগ ৮” 

আনথনি আসিয়া! বলিল। “গঞ্জালিষ বোধ হয় ঘাঁটে উঠে 
নাই। কৌন আঘাটশয় নামিয়াছে। ৷ অতএব | আমাদিগের ব্যস্ত 
হ্ইতে হইবে না / . | 

একজন লোক, দৌভিয়া আসিয়া রা “তিনি সভায় | 
আসিতেছেন।” চা 

স্কান্দিক্কো সভায় পতাকাঁধারীকে ভাকাইয়া, ভাহাকে ূ 
_ গভাকা লইয়া সভাদ্বারে যাইতে বলিল ও সভ্য সম্প্রদায় একর 
করিয়া আপানি অগ্রসর হয়া ঞ্জালিসকে অভ্যর্থনা করিতে | 
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সভীয় শ্রেণীবদ্ধ হইয়! দঁড়াইল 1 কিছুক্ষণ পরেই গঞ্জালিস ও 
অনুপরাম পার্থ্বাপণর্ষি হইয়! সভাদ্বারে আগমন মাত্র, সকল 
সভ্যেরণ সম্ভাষণ করিয়া বরণ করিল । গঞ্জালিস সকলকে যখা- 

যোগ্য সম্ভীষণানস্তর ফান্নিক্ষৌর হাত ধরিয়া একখানা কেদাঁ- 
রায় যাইয়া বসিল। সীন্সিক্ষো অনুপরামকে বসিতে বলিয়া, 
আপনি আর এক কেদখরায় বলিল । পরে শিরজা হইতে 
পীদ্দ্রিকে ডীকাঁন হইলে, পাত্রি আসিয়া ষথানিয়ম আশীর্বাদ 
করিল। গঞ্জালিস বলিল । “ফ্বন্সিক্ফো ! এখানকার সমাচার 
বল! (ক্লডকে লক্ষ করিয়া) তুমি যাঁইয়। বন্দীদিগকে ভিন্ন ভিন্ন 
ঘরে রাখিয়া আইস ।” 

ক্লড আপন কর্মে চলিয়া গেল । ফাল্লিক্ছে বলিল “এখাঁন- 
কাঁর সমাচার এখন সব মঙ্গল। এক ঘন্টা পূর্বে কিন্ত আমা- 
দিগের জীবন সংশয় হইয়াছিল ।” ক্রমে ফাঁন্সিক্কো শঞ্জী- 
লিদকে সমস্ত অবগত করিয়া দিল । 

গঞ্জালিস বলিল ! “বেঞ্ীমিন কোথায় ?” 

ফীন্সিক্ষো বলিল | “সে এখনও বন্দী আছে? তাহাকে 
ছাড়িয়া দিবার অবকাঁশ পাই নাই, চি জন্য এই সভা 
আহ্বান করিয়াছি ।” 

গঞ্জলিস বলিল! “তবে এখন মা সারির 
আন” ভিক্রুষ আপন আসন ত্যাগ করিয়। গমনোগ্তত হইলে 
ফান্সিক্ফো বলিল 1 “ভিক্রেস তোমার যাওয়ায় প্রয়োজন 
নাই, আনথনি যাইবেক1” আনথনি আপন আপন. ত্যাগ 
করিয়া-চলিয়া গেল৷ ক্ষণেক বিলে বেঞ্জামিনকে সঙ্গে লইয়া 
আনথনি সভামন্দিরে, প্রবেশ করিলে, গঞ্জালিয় আপন আপন 

(৫৩) 
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ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইয়া! বেঞ্জীমিনের সম্মণনপূর্বক একখশনি 
আনমনে বসিতে বলিল ! বেঞ্জামিন যথাযোগ্য সম্ভাষণানস্তর 
আসনে উ্পবিষট হইলে, গঞ্জালিদ্‌ বলিল | “বেঞ্জামিন এখন ত 
বৈদ্যনীথকে বন্দী করা হইয়াছে! তোমার এক্ষণে কি অভি- 
কচি ?” রঃ | 
বেঞীমিন বলিল । “কি বিষয়ে আমার অপি জানিতে 
চাহ ?” | 
 গঞ্জালিস বলিল? “এখনও কি তুমি আঁমাদিগের শক্র 

থাকিবে ?” 

বেঞ্জীমিন বলিল । «আমি কবে তোমাদিগের শাক্র হইলাম 
যে, তুমি আমীকে এ. প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিলে? আমি তৌমা- 
দিগের আত্মীয়তা ব্যতীত শক্রতা কবে করিয়াছি । তবে যে 
বৈদ্যনাথের জন্য এত বলিয়খছিলাঁন, তাঁহার কারণ সকলেই : 
জীন! তোমাঁদিগের অপেক্ষাঃ সে কিছু আমার অধিক আত্মীয় 
নহে। তবে আমার বাঁটীতে যে ব্যক্তি বিশ্বীস করিয়া বিশ্রীম 
করিতেছিল, তাহাকে অকাঁরণ বন্দী করা কি ভাল হইয়াছে! 
না, তাহীতে আমার নিশ্চিন্ত থাঁকা কর্তব্য ছিল? যাহ! হউক, 
এখন আর আঁমার কিছু কর্তব্য নাই। আমার যতদূর সাধ্য, 
তাহার জন্য চেষ্টা পাইয়াঁছিলীম, এক্ষণে আমি ধর্মের বাদী 
হুই নীই। এই আমার একমাত্র সন্তড়ির আশী 1” 

গঞ্জখলিঘ বলিল! “যাক, গত বিষয়ের শোঁচনায় আর 
প্রয়োজন নাই । আমরা সকলে ভোঁধাকে ক দেওয়ায় দৌধী 
আছি, এক্ষণে আমরা সকলে তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।” 
সভ্য সকলেই বলিয়া! উঠিল । “ক্ষমা প্রার্থনা করি)” 
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দুষটুদ্ধি তিক্রুস অতি.অপ্পে অপ্পে বলিল। “ক্ষমা 
প্রর্থন! করি 1৮: 

বেঞ্জাঁমিন বলিল। “এক্ষণে গত ৪ ০৪ যাঁক। তোমার 
কি সমাঁচাঁর ?” . 

গঞ্জালিস বলিল! “আমি এক প্রকাঁর রুতকার্য হুইয়াছি । 
দুইটি স্ত্রী ও একটি পুকষ আযাদিগের বন্দী 1” 

ফ্কান্সিক্ষো বলিল? “আর সনদ্বীপের বন্দী একটি কী 
আর তিনটি পুকষ ॥, 

গঞ্ধীলিন বলিল! “হী; আর এখীনকাঁরও চণরি জন 

বন্দী আছে। আর রায়গড় হইতে যথেস্ট ধনও অংগ্রহ হই- 
য়াঁছে ! এক্ষণে আমাদিগের অনুপরামকে ইহাঁর কিরূপ অংশ 
দেওয়! যায়, তাহাই অদ্য সভায় বিচার্য। তোঁমাদিগের যাহা 
বিচার সঙ্গত বোধ হয়, তাহা বল 1” 

গঞ্তীলিসের কথা সাঙ্গ হইলে, অন্ুপরাম আপন আসন 
ত্যাগ করিয়া বলিল । “মহাশয় সভ্যগণ ! আঁমার একটি আঁবে- 
দন শীবণ ককন 1 আমি বিদেশী, সনদ্বীপে আসিয়া গঞ্জালি- 
সেক্কু ও তোমাদিগের আশ্রয় লইয়াঁছি ৷ আমার এখানে আঁসি- 
বার যাহা উদ্দেশ্য, তাহ! তোমরা সকলে বিশেষ অবগত আছ 
আষি গঞ্জালিসের সহায় পাইবাঁর আশয়ে আপন ভগ্মী অক- 
স্বতীকে গঞ্জালিসের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছি। আমিই যশোঁর- 
পতি প্রতীপাদিত্যের আশ্রয় লইতে যাইয়া, তাহার সঙ্গে গঞ্জা- 
লিসের আলাপ 'করিয়] দিই ও যখন রাঁয়গড়ে যাইবার কথ! 
হয়, তখন মহারাজ প্রতাপাদিত্য আমার জন্য অর্থ সংগ্রহ 
করিতে আমকে পাঠান । আমি রায়গড়ে আদি হইতে অস্ত- 
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পর্যস্ত বরাবর গঞ্জীলিসের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছি। যথাসাধ্য 
গঞ্জালিসের পার্থ দীড়াইয়া তাহার কষ্টের অংশও লইয়াছি। 
আবার আমাঁর কুটুম্ব বলিয়া স্বেহপুর্বক তহীর প্রাণ রক্ষায় 
যত্ববাঁন্‌ ছিলাম । পরে রায়গড়ে যথেউ অর্থ সংগ্রহ হইল! 
তাহার কণামীত্রও যশেোরপতিকে অংশ দিতে হুইল না। 
আমার যত অর্থের প্রয়োজন, তত আর কাহারও নহে । এক্ষণে 
তোঁমরা বিবেচনা কর,ষে প্ত অর্থের অংশ তোমাদিগের লওয়া 
কর্তব্য কি না 1” | ৃ 

অন্ুপরাম বসিল। ফান্সিক্ফো দাঁড়াইয়া বলিল। “অন্ুপ- 
রাম যাহা বলিল, তাহা আমরা সকলেই সমস্ত জ্ঞীত আছি । 
আমীদিগ্রের কর্তব্য, সকলই অনুপরামকে দেওয়া )কিন্তআমরাঁও 
আহার করিয়া থাকি, আমাদেরও অর্থের প্রয়োজন আছে। 
বিশেষত টৈদ্যনণথের ব্যাঁপারটি এখনও চেশকে নাই। কে 
জানে, ইহাতে কত ধনব্যয় হইবে । আমাদিগের অর্ধোপার্জনের 
উপার়ীস্তর নাই । বলে ধনোপার্জনই আমণদিগের একমাত্র 
উপজীবিকা 1 অর অনুপপরাম একক হইলে এ সকল অর্থ কোন 
মতে উপার্জিত হইত না । এ সকল আমাদিগের স্বোপার্জিত 
ধন। অনুপরাম তাহার তগ্মীকে গঞ্জালিসের সঙ্গে বিবাহ 
দিয়াছে বটে, কিন্ত তাহাতে ভাহণর লত ব্যতীত আঁমাদিগের 
কি? অকন্ধতী অন্ধকার হইতে আলোকে আইল। খী্উ 
ধর্মীবলঘ্বনে তাহার পরকাঁলের কার্য হইল ॥” বা্দিক্কো 
বসিল । কতকগুলি সভ্য প্রশংসা করিয়া করতালি দিল 1. 

আনথনি বলিল। “ফীন্লিক্ষো যাহা বলিল, তাহা কিছু 
.অনঙ্গত নহে) কিন্তু আমরা যখন অনুপরামকে আশ্রয় দিতে 
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স্বীকার করিয়াছি, তখন আমাদিখের প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করা 
কর্তব্য নহে। অনুপরাঁম সেই আশয়ে আমাদিগের সহিত 
মিলিয়াছে ! যাহাতে অনুপরাম স্বরজ্যে অভিষিক্ত হয সেী 
আশমণদিগের অবশ্য কর্তব্য 7৮. 

ক্ড বলিল | “আমর অনুপরাঁমকে সাহাষ্য প্রস্তুত 
আছি, কিন্তু এ নকল আমাদিগের উপার্জন । অনুপরাম সহ- 
চরের অংশ মীত্র পাইবেন ।” 

ভিক্রদ বলিল। “অন্নুপরাম আমাদিগের নিকট াখ্য 
আছে! তাহার ভগ্মীকে আমরা সত্য ধর্ম দান করিয়াছি। 
অতএব অনুপরণম সেটি না শোখিলে অনুপরামের কৌন বিষ- 
য়েই কথা কহা উচিত নহে!” ডিক্র,ম বসিল। কিন্ত আঁর 
কেহই দঁড়াইল না । 

গঞ্জশলিস বলিল । “তোমঁদিগের এখন কাহাঁর কি মত 
প্রকাশ কর । বেঞ্জামিন ! তোমার কি অভিকচি? হা কেন 
কোন কথ] কহিতেছ না ?” 

বেপ্জীমিন উঠিয়া বলিল। দ্সভ্য সম্প্রদার! আমার এ 
বিয়ে যাহা কিছু বক্তব্য আছে, তাঁহা আমি স্প্ট বলিব ॥ 
আমি কিছু কৌন পক্ষ হইয়া বলিব না! যদিচ আমি নিজে 
তোমাদিগের একজন ও তোমাদিগের পক্ষে কথ] বলিলে 
আমর স্বার্থসিদ্ধ হইবে, তখণচ আমি তাহা বলিব না £ আমি 
অনুপরামের পক্ষও বলিব না। সে কিছু আমার অধিকতর 
আঁত্মীয় নহে। আমর মতে যাহা, ন্যায় বোধ. হইতেছে, তীহীই 
তোয়াদিগকে জাঁনাই, পরে তোমাদিগের যে রূপ অভিকচি। 
অন্নুপরাঁমের সঙ্গে ভোমাদিগের যে সকল. কথাবার্তা হুইয়া- 
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ছিল, আমি ভাঁহা বিশেষ অবগত আছি। সে স্বতবমত কহিতে 
গেলে, তোমরা যে কিছু রাঁয়গড়ে উপায় করিয়াছ, তাহা! সকল 
অন্ুপরামের 1 তোমাদিগের আহীরের উপঘুক্ত ব্যয় পর্যস্ত 
তোমরা] এক্ষণে পাইতে পারিবে না । যত দিন না, তোমরা 
অনুপরামকে সিংহাসনে 'বসাঁইবে, তত দিন পর্ষত্ত তোমাদিগের 
অনুপরামের উপর কোন দীয় নাই। অনুপরাম সিংহাসনে 
অভিষিক্ত হইলে, আরাকাঁণে হাজীর মুদ্রী বৎসরে আয় জমী- 
দাঁরী তোমাদিগ্নকে দিবে ! গঞ্জালিসকে কর্তৃত্বের জন্য আপন 
ভগ্মী দিয়খছে ও স্বতন্ত্র একশত মুদ্রা বার্ষিক আয়ের জমীদাঁরী 
দিবেক। গ্রথমাবি যত ব্যয় হইবে অনুপরাম রীজ্যাভিষিক্ত 
হইলে অঙ্ক পাতিয়। তোমাদিগকে দিবে | এক্ষণে রায়গড়ে যাহা 
তৌঁমর! পাইয়ণছ, তাহীয় প্রতিজ্ঞীমতে তৌমখদিগের কোন 
অধিকাঁর নাই | রাঁরগড়ের বন্দী ও থন সকলই ৮৬৪ | 
সভ্যথণ! একথা গুলি বড় তৌঁমাদিগের প্রিয় হইতেছে নাঁ। 
একথা কাঁহধন প্রির নহে ও কিন্তু বিবেচনা কর, যদি তোমরা 
অন্ুপরামের আশ্রয় লইতে । আঁর অনুপরামের নঙ্গে যাইয়া 
অনুপরামের বলে কোন দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইত, তবে কি 
তোমরা প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিয়া অনুপরামকে দিতে সুখী 
হইতে? সভ্য ! তৌমর! কাহার বশীভূত নহ, সকলে জ্বাধীন ; 
আপন কত সন্প্রদায়-নিয়ম ব্যতীত তোমদিগকে বন্দী করি- 
বার আর কিছুই নাঁই । যখন ন্যায় কথা উপস্থিত হয়, তখন 
ন্যায় বিচার করাই স্বাধীন লেকের কর্ম | স্বাধীনদিগের মনে 
স্ার্ধাপেক্ষায় অন্যায়াচরণ অত্যন্ত গ্রহিত। তোমরা | যাঁহুঠকে 
ন্ট কর) একটা কারণ দর্শাইয়! মারিয়া থক । স্বাধীন লোকের 
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ব্লীতিই এই, স্পট বলপুর্বক অন্যায় করণে তোমরা কদীঁচ রত 
নহ। বল! অনুপরীমের সকল প্রণপ্য কি না রি 
 অধিকাঁৎশ সভ্যের! বলিল! “অবশ্য প্রাপ্য” “সকলই 
প্রাপ্য” 'অন্ুপরখম সকল পাইবে” «বেঞ্জামিন ঠিক বলিয়'ছে 1” 
বেঞ্জামিন বলিল। “দভ্য মহোঁদয়গণ! আমার বন্ধুরা ! 
সমব্যবসাঁয়ী ! সহধমী! স্বজাতীয় ফিরিক্গিগণ ! তোঁমাদিগের 
এরূপ উদার চরিত্রে আমি একান্ত আপ্যায়িত হইলাম 1 কিন্ত 
আমার সম্ভ্ীর অপেক্ষা তৌমাদিগের সন্তৌোষের আরও গুক- 
তর কাঁরণ আঁছে। ভোমরা এই ন্যাঁয় পরামর্শ স্বীকীর জন্য, 
মখতা মেরীর (তাহার আত্মা সুখে থাকুক) প্রিয় হুইলে |. 
তিনি তোঁমাদিগকে তীহার, আপন ক্রোঁড়ে রাঁখিবেন 1 
উহার কৌঁমল হস্ত তোমাদিশের বক্ষস্থল স্পর্শ করিয়াছে? 
তোমাদিগের সন্চরিত্রে আমি নমস্কীর করি 1৮ 
সকলে বলিল! “সাঁধু বেঞ্জামিন ! ভদ্র বেঞ্জামিন 1” সভা 
নীরব হইল! আর কাঁহাঁর মুখে কৌন কথাই নাই । ভিক্রুস 
অগ্পে অপ্পে উঠিয়া! গঞ্জালিসের পার্থ গিয়া টুপি চুপি 
বলিল | “মহাশয় অনুমতি করেন ত এ সভা হইতে পাপ 
বেঞ্জামিনকে দুর করিয়া দি। কীপুকষ যেন পীত্রির মত 
বক্তৃতা করিতেছে, যেন আঁমাঁদিগের ধর্মের সভা বনিয়াছে 1” 
গঞ্জীলিস্‌ বলিল । “ভিত্রস ক্ষান্ত হও, ব্যস্ত হইও না|” 
গঞ্জালিস, কিছু চিন্তিত হইল। দেখিল সকলেই বেঞ্জা- 
মিনের কথায় সায় দিয়াছে । এক্ষণে বেঞ্জীমিনের বিপক্ষ হওয়া 
নিতান্ত শ্রেয়ক্কর নহে। আনথনি উঠিল। অন্যান্য যাহারা ফুস 
ফুন করিয়া অতি মতর্কে কথ! কহিতেছিল, আনথনি কি বলে, 


৪২৬ . বঙ্গাধিপ-পরাজয় ৷ 


শুনিতে সোৎ্মুক হইয়া নিস্তব্ধ হইল। সকলেই রি 
আনখনির প্রতি লক্ষ্য করিল। 

অখনথনি বলিল 1 বসুন! | ভোমাদিগের এ বিষয়ে এক 
প্রকার স্থির মত শুনিলাম । এক্ষণে তাহা পরিবর্তনীশয়ে আমি 
উঠি নাই। দশ জনের যে মত, আমারও সেই মত। দশ 
জনের মতেই কর্ম করা হইবেক। তোমরা এক রকম এ বিষয় 
নির্ধার্য করিয়ছ, আমি কিছু তৌমাদিগের অনুমতির বিপক্ষ 
বলিতে উঠি নাই । তোমাদিগ্রের ভিন্ন মত হইতে বলি নাই। 
তোমাদিগ্নের নব প্রচরিত মতের বিপক্ষে কর্ম করিতেও উঠি 
নাই | আমি কেবল আমার মনের ভাঁব ব্যক্ত করিয়া ক্ষান্ত 
হইব । আমি তৌমাদিগের নিকট নুতন কোন আবেদন করিব 
না। আর কিছুই চান্ছি না। কেবল এই প্রীর্থনা, যে মনোযোগ 
পূর্বক আমার কথীগুলি শুন। আমি যাহা বলিব তাহা জ্ঞান- 
কত অন্যায়াশয়ে বলিব না । আমার যত দুর জ্বীন, ততদূর 
বিচার করিয়! দেখিলাম, ইহাঁতে আমার ন্যাঁয়ে প্রেম ব্যতীত 
অন্য কোন প্রবৃত্তি উদ্ভাবিত হয় নাই। বেঞ্জাঁমিন যাহা 
বলিলেন, তাহা! ন্যায়সঙ্গত বটে । আমাদিগের কর্তব্য নকল 
লুপ ডব্যাঁদি, বন্দী পর্যন্ত, অনুপরামের হস্তে অর্পণ কর! | যদি 
আমি একক অধ্যক্ষ হইতাঁম ত এতক্ষণে অনুপরামের অন্মথে 
সকল আনিয়া দিতাম.। যেহেতু অনুপরামেরই সমস্ত। অনু 
পরাঁমই সমস্ত ভ্রব্যাদির অধিকারী । মাতা মেরী.( তীহার 
আত্মা সুখে থাকুক) ককন অনুপরাঁম জুখে সে সকল দ্রব্যভোগ 
ককন। আমি. আশীর্বাদ করিতেছি গিত্রেল (চিরদিন তিনি 
জ্যোতির্ময় থাকুন) তাহাকে রক্ষা ককন। আমরা সকলেই 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় | ৪২৭ 


কাঁয়মনোবাক্যে অনুপরামের কার্যসিদ্ধি উদ্দেশে নিযুক্ত 
থাঁকিব। আমরা আত্ম স্বার্থ ক্ষয় পর্যন্ত স্বীকার করিয়। তাহায় 
নিযুক্ত ছিলাম । আবার এই মুহুর্তে প্রয়োজন হয়ত, প্রস্তুত 
আঁছি। যত দিন না অন্নুপরাম রাজ্যাভিষিক্ত হন, আমরা 
উাহীর ভ্রীত দীস। তাহার চিন্ছিত সেবাইত। আমাদিগের 
সেবার ক্রি হয় নাই। অন্ুপরাম ত্বয়ংই বলুনষদি কখন আমী- 
দিগকে অযত্র করিতে দেখিয়! থাকেন ?” 
অনুপরাম ব্যস্ত হইয়া বলিল। «না, না, আমি ভোমা- 
দিগের নিকট প্রেমপাঁশে বদ্ধ আছি।” 
আনথনি বলিল |. «দেখ আমাদিগের আচরণে অনুপরাম 
নিতান্ত প্রীত আছেন। আমরা আপন ব্যয়ে সেনা সংগ্রহ করি- 
: যাছি। আপন ব্যয়ে অস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছি। আমর] আপন 
ব্যয়ে আমাদিগের উৎকৃষ্ট সেনা লইয়া রায়গড়ে যথাসময়ে 
উপস্থিত হইয়াছি । আমাদিগের প্রাণপর্যস্ত দিয়া অনুপরামের 
কর্ম সফল করিয়াছি । আমরা কখন অনুপরামকে কোন কারণে: 
বিরক্ত করি নাই। কখন কিছু দিতে অনুরোধ করি নাই। 
আমরা যে অনুরোধ করি নাই, আমাদিগের ইউসতা কিছু 
তাহার কারণ নহে। তোমরা সকলেই জীন যে আমাদিগের 
রায়গড়ে বখন সেনা গাঁঠান হয়, তখন সাধারণ কোষে অর্থা- 
ভাব ছিল । যথে্ট অর্ধাভাব ছিল। এমন কি আমরা আমী- 
 দিগের আত্মীয় মহাজন বেঞজামিনের নিকট হইতে অর্থ ধাঁর 
করিয়। লইয়া উপযুক্ত অস্্রাদি ক্রয় করিয়াছি । । আপনা- 
দিগের পাথেয় পর্যস্ত খণ করিয়া লইয়াছি। আঁমাদিগের থে 
অভাব সত্তেও আমর! অন্ুপরণমকে একবারও ত্যক্ত করি নাই | 
৬৫৪ ) 
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এমনকি তাহার কর্ণগোঁচর পর্যস্ত করি নাই, কেন ন1 জানি, যে 
তীহারও অভাব । তাহারও হস্তগত কিছুই ছিল না। অভাব 
জাঁনাইলে তাঁহণর উপশম হইবে না, অথচ অনুপরাঁমকে নির্ব- 
হনাবস্থ হইতে হইবে । আমরা আপনার কঈ, আপনারাই 
সহিলাম। এখন অন্নুপরামের যখেউ ধন হইয়াছে যেহেতু 
লুপ্তদ্রব্য সকলই তীহাঁর। এক্ষণে অনুপরামের কি কতব্য ? 
আমি কিছু বলিতে চাহি না । কেবল অন্গুপরাম আপন কর্তব্য 
করিলেই আমরা সন্ত হইব 1 আমি বসিলাম, অনু'পরাম 
আঁপন কতব্যাঁকর্তব্য বিবেচনা করিয়া বলুন | ব্যস্ত হইবার 
প্রয়োজন নাই, ভীল করিয়া বিবেচন1 কৰকন 1” 

আঁনথনি বসিল ! সকলেই অনুপরামের দিকে চাহিল ! 
অনুপরাম কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া হেটমুণ্ডে রহিল । ভাঁবিতে 
লাগিল । বিবেচনা করিল, আনথনি যাঁহা বলিল তাহা কিছু 
অন্যায় নহে | উঠিবাঁর উপক্রম করিতেছে কিন্তু আবাঁর ভাবিল, 
দেখা যাগ ইহাঁরাই বা কি বলে; এমত সময় গঞ্জালিন উঠিয়া 
বলিল । “অনুপরণমের উত্তর দিবার পূর্বে আমার এ বিষয়ে 
কিছু বক্তব্য আছে। সকলের বিচারে যাহা নির্ধর্য হইয়াছে, 
তাহা আমীর শিরো্ঠীর্য। অনুপরামের সঙ্গে আদাদিগের যে 
গণ হয়, তাঁহাঁর সমস্ত অর্থ আমি মহাঁশয়দিগের নিকট ব্যক্ত 
করি। অনুপরাম আমাকে বলেন, যে তুমি যদ্যপি আমাকে 
রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া দিতে পার, তবে আমি তৌমাদিগ্নকে 
বসরে হাজীর টাকা আয়ের বিষয় দিব,আর তৌমাঁর নিজের 
ব্যবহারের জন্য একশত টাকা আয়ের বিষয় দিব? এক্ষণে 
আঁমার পরমনগন্দরী ভগ্মী অকন্ধন্ভী তোমাকে দিলীম । 


চি 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় | ৪২৯ 


আঁমি এই সত্বগুলি ভোমাদিগকে পূর্বে অবগত, করাইরাছি ও. 
তোঁমাদিগের অনুমতি লইয়া পণে স্বীকৃত হুইয়াঁছি। তোমরা 
সকলে বর্তমান থাকিয়া, পরমা সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী অকন্ধতীর 
সঙ্গে আমীর বিবাহ দিয়াছ। যদিচ আমকে কর্ম বশত 
বিবাহ দিবসেই অকন্ধতীর সঙ্গ সুখ হইতে অপসূত হইতে হুই- 
য়াছে, তথাপি তিন চারি ঘণ্টায় যে সুখ পাইয়াছি, তাহীতে 
আমি যে সন্তষ্ট হইয়'ছি, তাহা আমি ইহজন্মে বিস্মৃত হইব না! 
ভয় করি পাছে আমি অত্যন্ত প্রেমে বশীভূত হইয়া কিরিঙ্গি- 
বর্গের ক্ষতি করিয়া অনুপরামের পক্ষ হই। অনুপরামের 
জন্য আমরা প্রীণ দিতে পারি, কেন না! আমরা সেই মত 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছি 1 ষাহীতে আমরা বদ্ধ অছি, তাহ ত্যাগ 
করিতে কোনমতে ইচ্ছা! করি না। ফান্সিক্ষো “হুর্পণধা' মারিয়া : 
যে সকল ধন পাঁইরাঁছে ও যে সকল বন্দী পাইয়খছে, আমার 
বোধ হয়, অনুপরাঁম সে সকল দ্রব্যের অংশ প্রার্থনা করেন, 
। তাহীরও যদি অংশ চাঁহেন ত স্পট বলুন, আমরা তাহা 
বিচার করিয়া কতাঁশ করি 1 | 
* অনুপরাম বলিল 1 «না, না, আমি তাহার অংশের অধি- 

কারী নহি?” 

. গঞ্জীলিস বলিল । ধঅনুপরাম আপনি বকা করিতেছেন 
বে, তিনি এ সকলের অধিকারী নহেন ! তোমরা বিবেচনা কর 
কি জন্য অন্ুপরাম ইহার অধিকারী নহেন। অনুপরাম ইহাঁতে 
আমাদিগকে বদ্ধ করেন নাই । আমরা এ সকল উপার্জন জন্য 
তীহা'র নিকট কোন গ্রতিজ্ঞাঁয় বদ্ধ নহি রায়গড়ের ব্যাপা- 
রও সেইরূপ অনুপরাম যদ্দি আমাদিগকে রাঁয়গড়ের ব্যাপা- 
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রের বিষয়ে কিছু অংশের কথা কহিয়া থাকেন, তবে আমর 

অংশ দিতে প্রস্তুত আছি। নতৃবা আমর] যদি রায়গড়ের 
লাভে অংশ দ্বিই, ভবে সনদ্বীপের লাভের অংশ কি জন্য দিব 
ন|? তাহাও দিতে হইবে ।” 

গঞ্জীলিস বসিল । ভিক্রু উদটিয়া বলিল 1 “আমী- 
দিগের একথা শুনাই অন্যাঁয় হইয়াছে, ইহীতে অনুপরামের 
নাম উল্লেখও করা কর্তব্য নহে। অভএব আমরা সকলে 
একমত হইয়া বলিতেছি, এ বিষয়ে অনুপরামের কণামাত্রও 
নই 1” ৮ 

বেঞ্জীমিন বলিল! “ভিক্ সের কথা মতে আমার বোধ 
হইতেছে, সকলের মত অনুপরামকে কিছুমাত্র না দেওয়া । 
আমার তাহায় কৌন আপত্তি নাই, সকলের মতই প্রামাণ্য 
কিন্ত আমার ছুই তিনটি প্রশ্ন আছে, তাহা জিজ্ঞাসা নাকরিলে 
আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। অনুমতি করেন ত 
জিজ্ঞীসা করি 1” 

গঞ্জীলিস বলিল। “বেঞ্জীমিন ! তোঘীর যে কিছু জিজ্ঞাস্য 
থকে, জিজ্ঞাসা কর 1৮ ৫ 

বেঞ্জাষিন বলিল ! “আমার প্রথম প্রন্ন এই যে,যদি অনুপ- 
রাঁমের এ বিষয়ে কোন সম্পর্কই নাই, তবে কেন তুমিই অনুপ- 
রাঁকে. “কি অংশ দেওয়া যায়' এমত প্রস্তীব করিলে ? তোমার 
প্রস্তাবেই যে অনুপরামের অংশ. আছে, প্রকাশ 7 
তাহ'র যতটুকু অংশ থাকুক ন! কেন, তাহার এককালে অং 
দায়াধিকীর না থাকিলে তাহার: নাম উল্লেখ করিয়া অংশ 
নির্ধারণে প্রস্তাব হইত না । আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, 
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অনুপরাঁমের সঙ্গে তোমার রায়গড় যীত্রাঁঁবিষয়ক কোন কথা 
হইয়াছিল কি ন1? যদ্দি হুইয়৷ থাঁকে ত সেটি কি ? তুমি কিছু ্‌ 
স্বয়ং রায়গড়ে যাও নাই । অনুপরাম তৌমণকে ডাকিয়া লইয়া 
গিয়াছে । যখন লইয়া যায়, তখন রায়গড়ে প্রাপ্য ধনের কে 
কি লইবে, তাঁহা নির্ধারিত হইয়াছিল কি না? যদি ভূমি নিজে 
প্রতাপাদিত্যের অনুরোধে রাঁয়গড়ে গিয়া থাক, তবে রায়গড়ে 
অন্নুপরাঁমের গমনের কৌন কারণ ছিল না ইয়ার আমা- 
দিগকে এ সকল বিষয়ে অবগত ককন 1” 

অন্নুপরাঁম উঠিয়া বলিল। “মহাশয়ের! বত্ত পূর্বক শ্রবণ 
ককন 1 আমি যখন মহাঁরাঁজ প্রতীপাদিত্যের নিকট হইতে 
সনদ্বীপে আইলাম, তখন গঞ্জীলিসকে সমস্ত অবগত করাই- 
লাম | গঞ্জীলিসকে বলিলাম যে এই উপায়ে আমার যথেষ্ট ধন 
লাভ হইবে । গঞ্জীলিস বলিল। “ইহাতে যে কিছু ধন পাওয়া 
যাইবে, তাহা সকলই তোমার সেবায় দ্রিব।' এই ন্বত্বে আমি 
গঞ্জীলিসকে মহারাজ প্রতীপাদিত্যের সম্মুখীন করিলাম 
মহারশজের উদ্দেশ্য সাধন ব্যতীত নে তত লোভ ছিল ন]। 
উশছণর নিকট আমীর ধন সংগ্রহের কথী বলয় তিনি মেন 
রহিলেন ! আমি তীহীতে বুঝিলাম, নিতীস্ত অমত নহে । 
আমি আশায় হট পুষ্ট হইয়া প্রাণ পণে গঞ্জীলিসের সঙ্গে 
যুঝিলাম । এখন আমি কিছু যথাসর্বন্ব লইতে ইচ্ছা করি না। 
যে বন্দী পাইয়াছেন, তাহার মধ্যে আমি অপরুষটটিকে লইতে 
ইচ্ছা করি। বৃদ্ধ অনঙ্গপাল আমার হইবে! আর বত ধন 
লইয়ণছেন, তাহার কিছু অংশ আপনাঁদিগের জন্য রাখিয়া 
বাকি আমাকে দিলে ভাল হয়। তোমাদিগের অন্য কৌন 
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ভাঁবেও যদি দিতে নাই ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে খণ-চ্ছলে 
দাঁওঠঃ আমার ধনের বিশেষ প্রয়োজন.” ূ টি 

অন্ুপরাম থাঁমিলে ভিক্রুস্র উঠিয়া বলিল | “থনের 
প্রয়োজন ! ধনে কাহার প্রয়োজন নই? আমাদিগের 'প্রীয় 
কৌঁষ পুর্ণ আঁছে যে, অন্নুপরাঁমকে ধার দিব । আমাদিগকে কে 
ধার দেয় তাহার নিশ্চয় নাই | আমাদিগের ধার শোঁথ না 
করিলে বেঞ্জীমিন পীড়ন করিবে। যদি অনুপরাঁমের একাস্ত 
অর্থের প্রয়োজন হয় ও তাহার জন্য ধার করিতে প্রস্তুত 
থাঁকে, তবে বেঞ্পীমিনের নিকট লউক [৮ 

ভিক্রস বসিল | আনগনি বলিল ॥ “আমার মতে আপস 
করাই বিথেয় 1 এক্ষণে সভ্যদ্িগের বে রূপ মত হয়, মেই মতই 
কতব্য, অনর্থক কীলব্যয় করা উচিত নহে |” 

বেঞ্জীমিন বলিল। “আপস হইলেই সকল ভাল হ্য়। 
অনুপরণমকে কিছু ছাঁড়িতে হইবে! আমাদিগকেও কিছু ছা- 
ডিতে হইবে । এ ব্যাপারে বদি আমাদিগেরই যথেষ্ট ক্ষতি 
হইয়াছে ও আমাদিগের সমূহ আঁয়ীসে এটি সিদ্ধ হইয়াছে, 
তথণপি এটির সমস্ত অনুপরামের প্রাপ্য । আমাদিগের যক্ধীর্থ 
ব্যয় দিয়া অনুপরাম বাঁকি সকল লউন | ইহাতে সভ্যদিগ্ের 
কি মত?” | 

সকলে বলিল | “উত্তম উত্তম ৮ রি 

গঞ্জালিস বলিল । “শুদ্ধ ক্ষতিপূরণ করিলে আমাদিগের 
পরিশ্রমটি বৃথ] বাঁয়,তবে আমি এক কথা! প্রস্তাব করি, তৌমর! 
যন্ত্র করিয়া শুন ও বিবেচনা করিয়া অনমতি দাও] আশমি বলি, | 
যে অগ্রে আামাদিগের যত ব্যয় ছে তাহা, ০৫ হইতে 
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লইয়া বাঁকি যাহা থাঁকিবে, তাঁহার এক অহশ অনুপরাঁমের 
প্রাপ্য | ইহার ধা হুইতে অনুপরীম আমাঁকে যাহা হাত 
তুলিয়। দিবেন সেটি আমার আপনার 1৮. 

বেঞ্জামিন বলিল । “তাহা হইলে অনপরাম সকল অপেক্ষা 
অণ্প পাইল; আমি কলিতে পারি না,অন্পরীম ইহাতে সম্মত 
হইবে কি না? 

অনুপরাম বলিল। “আমি ইহাতে কি প্রকারে সম্মত 
হইতে পারি? আমি এরূপ অংশ হ্বীকাঁর করি না । তোমা 
দিগের আশ্রয় লইয়াছি! তৌঁমরা বগ্ঘপি একান্ত অশমার 
উপর নির্দয় হও, তবে আমি নিতীত্ত নিকপায । আমি অগ্ এ 
বিষয় স্থগিত রাখিতে প্রার্থনা করি 1 কেবল বন্দীর বিষয়টি 
নির্ধারিত হইলে, এক্ষণে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় । যে কএক জন 
বন্দী হইয়ছে, তাহার মধ্যে কে কীহাণীর অধীন?” 

গঞ্জালিন বলিল । “আমার তাহায় কোন আঁপতি নাই | 
তুমি আপন কহুতমত অনঙ্গপালকে লও | বাঁকি ছুই জনার 
মধ্যে একজন আমীর ও একজন হজুরমলের 1” | 

*অনুপরাম বলিল । “বাহার হউক, আনার কোন আপত্তি 

নাই?” 

সকলে বলিল “অনঙ্গপাল নিরাড অধীন” : 

গঞ্জালিস উঠিয়া বলিল | “ভবে অগ্ঠ অনুপ'রামের ইচ্ছামত 
সভা বরখাস্ত হইল 1” সকলে আপন আপন আসন ত্যাগ 
করিয়! উঠিয়া সভাকুটিম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। গঞ্জী- 
লিস বেঞ্জীমিনের নিকট বিদাঁয় লইয়া অন্পরামের হাত ধরিয়া 
আপনার বাটার দিকে চলিল । পু 
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অনুপ'রধম বলিল । “গঞ্জালিস একবার আমি অনঙ্গপীলের 
নিকট যাই, দেখি সে বক্ষ হইতে কি অর্থ পাওয়া যায় । আমার 
আহার সেই খানে পাঠাইয়। দাঁও 1” 

গ্রঞ্জালিন বলিল “আমিও একবার প্রভীবতী ও ইন্দু- 
মতীকে দেখিগে, তাহারা কেদত আছে?” 

ভিক্রু, সু পশ্চাঁৎ, হইতে বলিল । “তবে আমরাও আপন 
আপন বন্দীর নিকট যাই।* 

ফান্সিক্ষো বলিল । “যত লীগ্রে তাহাদিগকে সম্মত কর! 
যায় ততই ভাল 1” | 

ভিক্রুস বলিল | “আমি বৈষ্থানথের বক্ষ হইতে আঠীর 
শত আশি মোহর লইব 1” 

ফীঁশ্লিক্ষো বলিল ! “আমীর ধনে তত লৌভ নাই, আমি 
যাই, সে স্ত্রীটাকে যদি সম্মত করিতে পারি ।.সেটী গঞ্জালিসের 
অকন্ধতী অপেক্ষা রূপসী 1” 

রে রি । “তবে আমি একজন বন্দীর ঘরে যাইব |” 

মার্টিন দাড়াইয়াছিল; সে বলিল। “তবে আমি অপরটীর 

ঘরে যাই ।” ্ £ 

সকলে আপন আপন বন্দীর ৪ চলিল। অনুপরাম 
অনঙ্গপাঁলের ঘরের দ্বারে গিয়া ভাবিল। “ইহার! যেরূপ মনম্থ 
করিয়াছে, তাহাতে আমি ত একাস্ত অকর্মণ্য হইব । অর্থ না 
থাকিলে এ সংদারষাত্রা কোন মতেই নির্বাহ হুইবে না। 
আবার গঞ্জালিস যে পরামর্শ করিয়াছে, তাহাতে হয় ত প্র্তা- 
পাদিত্য কষ্ট হইয়া আমাকে আশ্রয় দিবেন না। ইন্দ্ুমতীর 
জন্য তীহার এত চেষ্টা, অর ইহারা অস্্রীন বদলে ইন্দুমতীকে 
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লইয়া আইল 1” তাঁবিল | «আমার কথায় কাঁধ কি।. আমার 
এক্ষণে এটি যত্রে গোপন রাখা কর্তব্য | নতুবা আমারই মন্দ 1 
কিন্ত গ্র্জীলিস এখন আমায় ধন দিবে না। না দেয়, তাহা- 
তেই বা আমার ক্ষতি কি। আমি স্থযোগ করিয়া আপন রাজ্যে 
বসিলেই হইল | পরে যাহীকে যাহা দিব, তাহা আমার মনেই 
আছে! গঞ্জীলিসকে কারাকদ্ধ করিতে হইবে ! তবেই ইহার 
উপযুক্ত দণ্ড। নরাঁধম আমার সঙ্গে এমত আচরণ করিল! 
পাষও পারে না, এমত কর্মই নাই । এখন আত্মীয়তা রাখিতে 
হইবে । কোন মতে স্বকার্য সাধন 'করা কর্তব্য! এখন কষ্ট 
হইলে গঞ্জালিস আমাকে ত্যাগ করিতে পারে! যাহা হউক, 
চেষ্টা পাইতে ক্রটি করিব না ॥ অকন্ধতী একবার গঞ্জালিসকে 
বশীভূত করিলে হয়। তবেই নরাঁধমের শিখা আমার হস্তগত 

। হইবে । অকন্ধতী চতুরা অবশ্যই কৃতকার্য হইবে 1 
দ্বারী উল দ্বার খুলিয়া দঁড়াইলে, অন্নুপরাম 
কারাগারে প্রবেশ করিল | অনঙ্গপাঁল এক পীর্ষ্ে বসিয়া হেট- 
মুণডে তূমিদৃ্িতে ছিল | অন্ুপরামকে একবার মাথা তুলিয়া 
দেখিল। চিনিল, ইনিই গতরাত্রের একজন প্রধান! ইহার 
নামও নে ক্ষ আসিবাঁর সময় শুনিয়াছিল। এক্ষণে অন্নুপ- 
রামকে দেখিয়া কিছু আশীযুক্ত হইল । ভাবিল এ ব্াজপুত্র 
বুঝি দয়া করিয়' মুক্ত করিতে আসিয়াছে । অনুপরাম ক্রমে 
অগ্রসর হইলে অনঙ্গপাঁল উঠিয়া দীঁড়াইল । অন্ুপরাম নিকট-. 
স্থহইলে অনঙ্গপীল বলিল | “অনুপরাম, যক্ষরাজ! আমার 
গ্রভাঁবতী কেমন আছে? আমাকে একবার তাহাকে দেখিতে. 
দাও। খাষি প্রভাবতীর অবর্ভমান সহ্য করিতে পারি না! 
(৫৫). 
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ভোমর1 আমীদিগকে এক ঘরে বশখিলে না কেন। আমর 
প্রভীবতী অভাবে কষ্ট দ্বিগুণ হইতেছে ৮. 

অনুপরাম বলিল | “অনক্গপীল ব্যস্ত হইও ন] | প্রভবতী 
জীবিত আছে! তুমি মনে করিলেই তাহাকে দেখিতে পাইবে | 
এখন তোমার সঙ্গে কোন বিষয় কর্মের কথায় আসিয়াছি, যন্ত 
করিয়া শুন ॥ তোমার বিবেচনা মত নিষ্কৃতি পাঁইবে 

অনঙ্গপাঁল বলিল । “কি বিষয় কর্ম আছে বল! আমি 
প্রত্তুত আছি । কিন্তআমীকে একবাঁর টিনার সঙ্কষে সাক্ষাৎ, 
করাইয়া দীও 1” 

অনুপরাম বলিল । “্অপ্প পরেই সাক্ষীৎ্ হইবে 1 কিন্ত 
অমি যাহা বলিতেছি, স্থির হইয়া অবগত হও | পরে তোঁমখর 
কথা আমি শুনিব। তুমি জাঁন, যে আমরা তোঁমীকে বন্দী 
করিয়াছি । এখন তৌঁমার জীবন মৃত্যু আমাদিগের অধিকার 1” 

অনক্গপণশল বলিল । “ভীহীর কি.সদ্দেহ। তোমাদিগের 
অধীন হুইয়াঁছি। ভোমরা যাহা মনে করিবে, তীহাই নাধ্য 
হইবে | কিন্ত আমর প্রতি দয়! দৃষি করিও । আমি ত্রা্ষণ, 
বৃদ্ধ, অনাথ । আমার পুত্র নাই । আমীর অকাঁলের একমাত্র 
আশ্রয় প্রতীবতী, তাহাকে কট দিও ন1! সে বান্িকা অবোধ, 
আহা কখন কষ্ট সছে নাই 1 সে যে জানে না, কষ্ট কাহাকে 
বলে! সে কদাচ অসন্ভষ্ট হয় নাই । আমি তাঁহাকে আমার 
বক্ষে রাখিতাঁম । ভাঁহাঁর কি বুদ্ধি হইল | কেন অবোধ আপন 
গৃহ ত্যাগ করিল । আহা ! সে ধালিকাঁর কি ক্ষমতা, রায়গড় 
রক্ষা করে! যুদ্ধ কাহাঁকে বলে, সে তাহা জানে মা! তাহার 
মুখচত্দ্র আমার মনে উদ্দিত হুইলে আমার মন সিহুরিয়া উঠে। 
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আহা! সে কেমতে এক! বসিয়া! আছে ! কতই চিস্তা করিতেছে । 
অনৃপরাম তুমি আমার একমাত্র নহীয় !. আমাকে একবার 
প্রভাবতীকে দেখিতে দীও | দূর হইতে দেখিব । আমি কাঁছে 
যাইব না । একবার চক্ষে দেখিব । আমার প্রভাবতী কেমতে 
আছে। দেখিলেও আমার মন জুড়ীইবে। দেখিলে আঁমি 
চেতন! পাঁইৰ । আমার মন কেমন করিতেছে । আমি ন! 
দেখিয়া আর থাকিতে পারি না ।” অনক্গপাঁল ক্রমে অধৈর্য 
হইল । ক্রমে তাহার বক্ষস্থল নেত্রবাঁরিতে আপ্রীবিত হইতে 
লাগিল। ক্রমে অত্যন্ত অধীর হইয়া যোঁড় করে অনুপরামের 
হাত ধরিল। সভৃষ্ণনয়নে তাহার দিকে চাহিল। আহা! 
যেরূপ ককণদৃ্তি! পাবাণও দ্রব হয়। কিন্ত পাপ অনুপরামের 
নিমেষমীত্র পড়িল না! প্রস্তর পুত্তলিকাঁর মত দাঁড়াইয়া 
রহিল! কিছু গটুর বলিল। “অনক্রপাল, এত ব্যস্ত হইলে 
কোন কর্ম হইবে না! ক্ষীত্ত হও, নচেৎ আঁমি চলিলাম 1» 
অনঙ্গপাঁল ব্যগ্র হইয়া বলিল । “আমি ক্ষীত্ত হইলাম, 
অন্পরাম তুমি যাইও না?” 
অনুপরণম বলিল £ “শুন অমি তৌমীকে যুক্ত করিতে 
. জানিরাি। ভূমি মনে করিলেই মুক্ত হইতে পাঁর । আর তুমি 
আঁপনি মুক্ত হইলে, -উপায়ান্তরে প্রভাবতীরও উদ্ধীর চেষ্টা 
পাইতে পার । তোমার আত্মমৌচন নাহইলে, তোমীর প্রভশ- 
বতীর মোঁচনের কৌন উপায় নাই। এক্ষণে বল দেখি, এ 
প্রভাবতীর উদ্ধার প্রার্থনা কর কি না?” | 
অনঙ্গপীল ব্যগ্র হইয়া বলিল! “করি! করি! আমার প্রভা- 
বতী ছাড়িয়া আর স্সেহ্ণ্পদ কেহই নাই! আমার প্রভবতী 
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কতই ভাঁবিতেছে! আহা! সে যুখপন্ম মলিন হুইয়1 থাকিবে | 
আমি দেখিতেছি। আহা ! ওষ্ঠ নীরস হইয়াছে । চক্ষু আরক্ত 
হইয়াছে! ফুলিয়াছে। আহা ! তাঁহার কেশবন্ধ নাই ! নরাঁ- 
ধমের! নিক্ষণ্টক রাজ্যে অশ্মি দিল । আহা! আমীর হৃদয় কমল 
ঝলসিয়! গেল! আমার এখন মৃত্যু হইলেই ভাল। আর 
আমার জীবনে প্রয়োজন নাই | তোমার যদি ধর্ম চিন্তা থাঁকে 
তআমার শিরচ্ছেদ কর । আমাকে এরূপ অসহ্য কউ দিও ন1॥ 
অনুপরাঁম বলিল! "অনঙ্গপণল ! বিপদে প়িয়! কি 
তোমার বুদ্ধির ভ্রম হইল । অসংলগ্ন বাক্য প্রয়োগে তোমার 
কি লাভ। এখন প্রভাঁবতীর মুক্তির চেষ্টা গাঁও 7” 
অনঙ্গপণল বলিল 1 “আমা হইতে তাঁহার কি উপীয় হইতে 
পারে? আমি ত কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। 
অমি নিজেই বন্দী, তা প্রভাবতীর বন্দিত্ব মৌচন কিমতে 
করিব ?? 
অন্ুপরাঁম বলিল । “এক উপায় আছে, যদি তাহাতে সম্মত 
হও, তবে তোমাদিগের উভয়োর বন্দিত্ব মোচন এক কালেই 
হইতে পারে 1 অনঙ্গপাঁল অবিশ্বাস করিও না । অমন করিয়া 
ফেল ফেল করিয়1 চাহিয়া রছিলে কেন। আমার কথা শেষ 
পর্যন্ত শুন। পরে বিশ্বাসের যোগ্য হয় বিশ্বাঁদ করিও 1 অবি- 
স্বাস কর, আমার রায় ফি ছি ? তুমিই পিপ্জরে জন্তবৎ, 
জীবন কাঁটাইবা 7৮ রঃ ! 
অনঙ্গপাল বলিল। “কি বলিবে বল, আমার মন ৷ কেমন, 
করিতেছে । আমি শেষ না |. নিলে পর টা রী | 
তেছি না 1” টি 
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অনুপরাম বলিল। «তু মি ধন দয় আপনাদিগের ছুই 
জনের উদ্ধীর করিতে পার | যদি ধন দিতে প্রন্তুত থাক, তবে 
বল, আমি তৌমীদিগের মৌচনেব উপায় দেখি” 

অনঙ্গপাল কিছু সুস্থ হইয়া বলিল। “কতধন দিলে আমা- 
দিগকে মুক্ত করিয়া দিবে। আমি ৪ আমার অধিক ধন 
নাই ।” 

অনুপরাঁম বলিল! দ্যদি আমাকে এক লক্ষ স্বর্ণ-মোঁহর 
দীওঃ তবে আমি তোমাদিগকে ছাঁড়াইয়। দিতে পারি 1” 

অনঙ্গপীল দেব বলিল | “অনুপরাঁম ! আমি তোমাপেক্ষা 
বয়েজ্যেষ্ঠ, জাতিতে ত্রান্ষণ, আবার এক্ষণে অসীম মনভ্তাপে 
আছি, আমার সঙ্গে তোঁমার ব্যঙ্গ কর। উচিত হয়ন!। রহস্যের 
সময় আছে । পাত্রও আছে । আমার সহিত রহস্য করিলে 
আমি বিশেষ মনস্তাপ পাই! আমি একাঁমাত্র ঘরে বসিয়া 
আপনার অদৃষকে দৃষিতেছিলাম। তীহীয় আমীর এতকউ 
বৌধ হয় নাঁই, বত তোমার ব্যঙ্ে হইল 1” . | 

অন্ুপরাম বলিল। “যদি আমার কথায় ব্যঙ্গ বৌধ হয়ত 
শুনিও না । এই পিঞ্জরে থাক। তোমার প্রভাবতীর এই পিঞ্জ- 
রেই মৃত্যু হইবে। হয়ত ফিরিঙ্গি গঞ্জালিসের উপস্্রী হইবে । 
্রাহ্মণকন্যাঁর উপযুক্ত সেবা হইল 1”. | 

অনঙ্গপাল বলিল। “অন্নুপরাম আমার প্রতি তি কর, 
কেন দীন ত্রান্ষণকে মর্মান্তিক কট নি | রি তোমা 
দিশের কি লাভ?” পু 

অন্ুপরাম বলিল। “ তোমার কন্যা রূপসী বটে গঞ্জ: 
নি ও আমার উপ হইবার ৪ পাত্রঃ ইহাতে 
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তোমাঁর কি মত 1” অনঙ্গপণল এই কথাটি শুনিবামাত্র আগ্মি- 
প্রায় জুলিয়া উঠিল । চক্ষুর্ঘয় আরক্ত হইল। ওত্দ্ধয় কীপিতে 
লাগিল। দস্তে দস্তে ঘর্ষণ করিয়া! বলিল! “পাপ নরাধম ! 
আমার সম্মুখ হইতে দূর হ। নতুবা আমি তোকে এককালে 
মারিয়া ফেলিব 7% 

অনুপরাম অকুতোভয়ে নিড়াইয বলিল | “বিটল ত্রান্ণ ! 
আপনার অবস্থা বুঝিয়া কথা কও, এ স্থানে তুই একামাত্র, 
নিরম্্ 1 আমাকে অযোগ্য বাক্য প্রয়োগ করিস ত পদীঘাতে 
তোর বক্ষ তাঁক্িব । স্থির হইয় গুরুজনের সেবা কর?” 

অনক্গপাঁল বলিল 4কাঁপুকষ নাঁরকী | নিরাশ্রয়-বৃদ্ 
ত্রীন্ষণকে কেন অকাঁরণ ত্যক্ত করিব? আঁর অবৌধ বালিকা 
কেই বাকি জন্য কউ দিসৃ। এখন তোর শেষ সাধ্য আখাঁকে 
নষ্ট করা! আমি তাহীয় তিলেকও ভয় পাই না। আমার 
মৃত্যু প্রীর্ঘনা করিতেছি, আমি মরিব, কিন্তু তোমাকে জীবিত 
দেখিয়া! মরিব না 1” | 

অন্ুপরাঁম বলিল! বনষপাঁল বৃথা আঁক্ষাঁলন করিও 
না। এখন তুমি আমাঁদিগের হস্তগত আঁছ। মনে করিলেই 
আমরা বিধিমতে তোমার মৃত্যু ক বৃদ্ধি করিতে পারি 
তোমার প্রভাঁবতীকে আনিয়া তোঁযার সমক্ষে. কষ দিব। 
তাহার অপমান করিব। তাহার ধর্ম নট করিব! তুমি জড়ের 
মত দেখিবে। কোঁন ক্রমেই তাহার কষ্টের উপশম করিতে 
পারিবে ন1। এখন যদি বুদ্ধিমীন হও। আপনখদিগের  শ্রেয়ঃ- 
প্রার্থনা করত আমর কথায় সম্মত হও । সকল; কুশলে 
থাকিবে এ রে 


ব্গাখিপ-পরাঁজয়। ৪৪১ 


অনর্গপাঁল কিছু চিস্তা করিয়া বলিল। “কিন্ত তোমার ত 
এ সকল চিন্তার কৌন চিহ্ুই দেখি না। তোমার যদ্যপি আমা- 
দিগকে যুক্ত করা উদ্দেশ্য থাঁকিত,' তবে রম কখন আমাঁকে 
এরূপ অন্যায় বলিতে না ।” 

অনুপরাম বলিল । “অন্যখয় কি বলিলাম 1৮ 

অনঙ্গপখল বলিল। “আমীর কি লক্ষ মোহর দেওয়া 
সম্ভবে, যে তুমি আমাঁকে লক্ষ মোহর দিতে বলিলে 1” 

অন্নুপরাঁম বলিল ! “অনঙ্গপাঁল ! আমি স্বচক্ষে রাঁয়গড়ের 
অবস্থা না দেখিতাঁম ত তোমার চাতুরীতে ভুলিভাঁম | রাঁয়- 
গড়ের একমাত্র মন্ত্রীর লক্ষ মৌহুর দেওয়া! অসম্ভব নহে 
তোমার যথেষ্ট ধন আছে । তুমি অর্থলোলুপ বলিয়া, আঁপ- 
নীর যুক্তির জন্য, ভৌমাঁর জীবনাপেক্ষা প্রিয় প্রভাবতীর 
জন্য, লক্ষ মোহর দিতে পারিতেছ না 1” 

অনঙ্গপাল বলিল । “অন্ুপরাম অনুগ্রহ করিয়া আমর 
ক্ষমা কর । আমি আপনার জরব্যাদি বিক্রয় করিয়া! তোমাকে 
পঞ্চাশ মোহর দিব, আমপপ্দিগকে ছঁড়িয়! দীও |” 
* অনুপরাম বলিল। “পণমর ! তুমি যে এত অর্থলোলুপ, 
আমি তাহ! জানিভাম না। ভোঁষার প্রতি দয়া প্রকাশ কর! 
কর্তব্য নহে, তোমার উপযুক্ত শাস্তি হওয়া উচিত 1”: 

অনঙ্গপাল বলিল! “অস্ত্ুপরীম তোষাঁর জয় হউক! 
আমাকে রক্ষা কর, ক্ষমা কর, আমি যাহ! দিতে স্বীকার হুই- 
তেছি, ভাহায় সন্ত হও ! আর আমাকে কষ্ট দিও না! এ 
যবনগ্ছে আহারাঁদি সম্ভব নহে! আমি ক্ষুধায় কাতর হুই- 
য়াছি, পিপাসায় আমার বক্ষ বিদীর্ঘ হইতেছে । আমি খার 
( ৫৬ ) 
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জীবনধরণে অক্ষম ৷ অধমাঁর প্রিয় প্রভাবতী কি করিতেছে । 
আহা, তৃষ্তাঁয় তাহাঁর কষ হইতেছে ! তোমাদিগের হৃদয় কি 
পাঁবীণময় যে, জন্তমীত্রও জলপীন করিতে পণয়, কিন্ত অশমি 
ব্রাহ্মণ পিপণসায় প্রণণত্যাগ করিব ?” | 

অন্ুপরাম বলিল 1 “আমাদিগের দোষ কি! ভোঁমাকে পশন 
করিতে জল দিয়া গেল । তাহাত তুমি স্পর্শও করিলে ন1 ॥” 

অনঙ্গদেব বলিল 1 «কে আমীকে পানার্থ জল দিল, যবন- 
দত্ত জল অমি কিরূপে পীন করি ॥* 

অন্ুপরণম বলিল । “তবে'আর আমাদিগকে দোষ কেন | 
তুমি আপনি ভগ্ডাঁম করিয়া জল পীন করিলে না” | 

অনঙ্গপাঁল বলিল। “তুমি কিহিন্দ্ু, না ববন? তোমার 
যেরূপ কথীর প্রণণলী, তাহাঁতে আমর সন্দেহ হইতেছে । যাঁহা 
হউক, তুমি এ স্থান হইতে যাও | আমীকে স্ির হইতে দাও 1 
আমি আর অধিক কথা কহিতে পারি না?” 

অন্জপরাম বলিল ! “আমার গরজ নহে । আমি চলি- 
লাম । তবে তুমি একান্ত মুক্ত হইতে চাহ ন]1 ?” 

অনঙ্গপীল অন্নুপরীমকে ঘরের দ্বারের দিকে যাঁইতে দেখিয়ু! 
বলিল |. “দীড়াও, আমি তোমাকে আর দশ থান মোহর দিব । 
আনমর্দিগকে ছাড়িয়! দও, আর ন1 বলিও না। দয়া করিয়া 
ছাঁড়। অনুগ্রহ কর, তোমার মঙ্গল হইবে 1” 

অনুপরাম বলিল। “বিটল! তুমি কি শীকের দর করিতেছ। 
আমি আর দভাইতে পারি না । আমীয় একবার পর্তাবতীর 
ঘরে যাইতে হইবে ।” | 

সননিরিডা বলিল ) নানা নি ত্রান্ধণঃ ভোনার পায়ে | 
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হাঁত দিব না, অকল্যণণ হইবে । তোঁমীর হাত থরি । আমাকে 
ক্ষমা কর, আঁর কউ দিও না । লও আর দশ থান দিব। ইহার 
অধিক আর আমার সঙ্রতি নই । ইহাতে না সম্মত হও ত 
আমাকে কাঁটিয়া ফেল। এই সত্তর থান মোহর দিতে আমার 
যথাসর্বন্থ বিক্রয় করিতে হইবে । আবার হয়ত খণও করিতে 
হইবে! আমাঁকে আর অধিক দিতে বলাপেক্ষা আমাকে এক- 
কাঁলে বলা ভখল যে, আমি আর পরিত্রাণ পইব না! । অনপ- 
রাঁম ধর্মের দিকে একবার দৃষ্িপাতি কর” 

অনুপরাঁম বলিল ॥ “অনঙ্গপাঁল তোমার অপেক্ষা অধিক 
অর্থপিশাঁচ আর আমি কাহাঁকেও দেখি নাই! তুমি আপ- 
নণকে ও আপনাপেক্ষা শ্রিয়তর প্রভাবতীকেও অর্থের জন্য 
বিক্রয় করিতে প্রস্তৃত। মনে কর, তোমার মৃত্যু হইলে তোমার 
ধন কে ভোগ করিবে, তোমার প্রভাঁবতী কাঁরাকদ্ধ হইয়া 
প্রাণত্যাগ করিলে তোমার অর্থের যত্ত কে করিবে 1” 

অনন্গপণল বলিল। “আমার অর্থ কোথায়, যে «কে যদ 
করিবে | আমার যৎ্কিঞ্চিৎ যাহা আছে, তাহ! সকল বিক্রয় 
করিলেও তোমাকে এক শত ঘোঁহর দিতে পারিব না! ভাঁল 
তাহায় যদি তোমার সন্ভর্ভি হয় ত আঁমি তাহাই স্বীকার 
করিলাম ॥” 

অন্ুপরাম বলিল! পাপী! তৌমার এখনও ধনে লৌত 
আছে । থাক আমি চলিলাম 1” অনুপরাম দ্বার খুলিয়া চলিয়া 
গ্েল। অনঙ্গপাল দেব কত ডাঁকিল। আরও পঞ্চাশ মোহর, 
অধিক স্বীকার করিল। অনুপরাম তথাপি ফিরিল না। অনঙ্গ- 
পাল যখন দেখিল বে, নিরের একান্ত ফিরিল নাঃ; তখন 
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হতাঁশ হইয়া ভূমিতে বনিল | “ভাবিল কি বিপদ ! ইহাঁদিগকে 
দেড় শত মেখহর দিতে চহিলীম, ইহারা তাহাতেও শ্বীকাঁর 
গাইল না । আরও কিছু দিলে ভীল হইত। লক্ষ মুদ্রা অত্যস্ত 
অথিক 1 .অধমি তীহ কোন মতেই দিব ন1 1” আবার ভাষিল, 
“ন] দিলেই বা কি প্রকারে রক্ষা পাই | কিন্ত ইহাদিগের যেরূপ 
গতিক, তাহাঁয় নিতাত্ত ছুই তিন সহত্মে সম্ভষট হইবে না।-- 
ভাঁল যদি আর একবার আইসে তবে দশ সহত্র দিতে এককালে 
স্বীকার করিব । যদি তাহাঁয় না পরিত্রাণ পাই, ভবে অধীর 
পরিভ্রীণ হইল না 1”--এইরূপ' কতই চিস্তা করিতে লাখিল । 
একবার প্রভঁবতীর কথা মনে উদয় হুইল, অমনি ভীবিল, 
"আমি ছুই লক্ষ মেঁহর দিব, ইহারা তাহাকে ছাড়িয়া! দিক |” 
আবার যখন ঢুই লক্ষ মোহর কত শ্রদে জন্মে, ভাঁবিল, তখন 
একীস্ত বিহ্বল হুইল । মনে করিল, “এবার অনুপরাম আইলে 
এক প্রকার তাহার সম্মতি লইতে হইবে । নতুবা অনাহারে 
কত দিন বাঁচিব 1” ভাঁবিল “ধন দেওয়াত, আমার হাঁত ! দিবার 
সময় কিছু কমাইয়া! দিলেক্ষতি নাই । দস্থ্যকে প্রবঞ্চন! করাতে 
কোন দোষ জন্মে না 1” ভাঁবিল, “একবার যদ্দি রায়গড়ে ষাহয়া 
বসিতে পাই, তবে একবার ফিরিঙ্গি কেমন, তাহা বুঝিব । ইহারা 
সম্মুখ যুদ্ধে কদীচ অগ্রসর হইবে না 1” মনে মনে বলিল, “যদি 
অঙ্কশে সমীচার পাইতাম, তবে কি ইহারা কিছু করিতে 
পাঁরিত? প্রভাঁবতী কি অবৌধ, সে বালিকা কি বুঝিয়া দস্যু 
সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহার এটি নিতীস্ত অবিহিত 
কর্ম হইয়াছে? সে দি রণে না মাঁতিত, তবে কি পাপেরা 
আমাকে ধরিভে পারিত?” এইরূপ নানা চিন্তায় মগ্ন হইল। 
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ক্রমে মনের কে *ও শারীরিক পরিশ্রমে নিতান্ত শ্রীস্ত 
হুওয়শয় অচেতন হইয়া নিদ্দ্িত হইয়া! পড়িল! 

এদিকে অন্ুপরাঁম অনঙ্গপীলের কাঁরাগাঁর, হইতে বাহির 
হইয়া গঞ্জালিসের বাদীর দিকে যাইতে পথে আনথনির, 
সঙ্গে সাক্ষীৎ হইল । জিজ্ঞাসা করায় অনথনি বলিল! 
“গঞ্জীলিস প্রভীবতীর কারাগারে গিয়াছে 1৮. অন্ুপরাম 
আপন বিশ্রীম আবশ্যক জ্বীনে আপন আবাঁসে যাত্রা! করিল । 

ওদিকে গঞ্জালিস অন্ুপরাণমকে অনঙ্গপণলের ঘরে রাখিয়া 
প্রথমে ইন্দ্ুমতীর ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। ইন্দুমতী 
মীনা হইয়া করতলে গণ্ডদেশ রাখিয়া শুন্য দৃষ্টিতে বসিয়া 
আছেন | স্পন্দমীত্র নাই, চিত্র পুত্তলিকাঁর মত নিমেব শুন্য 
প্রায় । গঞ্জালিস ঘরে প্রবেশ করিয়! কিছু অন্তর হইতে “ইন্দু- 
মতি ! কি ভাবিতেছ ?” বলিয়ীই সম্ভীষণ করিল । কিন্ত ছুঃখাঁব- 
নত ইন্দ্ুমতী মেন হইয়া রহিলেন | গঞ্জালিস অপ্প অগ্রসর 
হইয়া! বলিল ! “ইন্দ্রমতি ! এখন চিস্তা নিষ্কল |. নবাগত দলকে 
প্রীতিসম্ভীষণে গ্রহণ কর ! বিগত চিন্তায় প্রয়োজন নাই 1” 
ইন্দুমতী কোন উত্তর দিলেন না। যে অবস্থায় হেটমুণ্ডে বসিয়া 
ছিলেন, তেমতই রহিলেন। গঞ্জালিন অগ্রসর হইয়া বলিল 
“ইন্দুমতি ! তুমি কি অচেতন আছ, আমীর কথা কি শুনিতে 
পাইয়াছ । না, অভিমান করিয়। উত্তর দিতেছ না।আমি কি. 
তোমার নিকট দোষী,আঁছি। যদি মোহ্বশত কোন অপরাধ 
করিয়া থাঁকি ত আমায় সে দোষ হইতে মুক্ত কর! বল, কি 
প্রায়শ্চিত্তে সে দোষের পরিত্রাণ হয়, আমি কিন্ত কৌন অসৎ- 
ভাবে তোঁমাকে আনি নাই 1 আমার কথা শুন, আমি তোমার. 
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| মঙ্গলাভিলাষে তৌমীকে আনিয়াছি।, সরি মৌনাবনত 
হইয়া রহিলেন। কোন ভীবই প্রকাশ করিলেন ন]। গঞ্জীলিস 
দাড়াইয়া ইন্দুমতীর মুখচন্দ্রের প্রতি ক্ষণেক দৃষ্টি করিয়া! এককালে 
মোহিত হইল । কতক্ষণ এক দূষ্টে দড়াইয়া রহিল? অনেক 
ক্ষণের পর ইন্দুমতীর সম্মখে বিলে ইন্দুমতী উঠিয়া বসিলেন।” 
গঞ্জালিস বলিল । “ইন্দুমতি | পথশ্রামে তোমার মুখ শুক্ষ 
হইয়াছে, হত্তমুখাদি প্রক্ষালন করিয়া কিছু আহার কর ।” ইন্দু- 
তরী কৌন উত্তরই করিলেন না৷ গঞ্জীলিস বহুক্ষণ নিকটে 
থাঁকিয়া ভীবিল। “ইহার শোঁক ও অহঙ্কারের সমতা হয় নাই । 
ক্রমে কীলবশে সকলই কমিয়া৷ যাইবেক ! এক্ষণে কৌন কথা 
শনিবেক না ।” এই চিন্তিয়া গঞ্জালিস আস্তে আস্তে ইন্দুমতীর 
কারাগার ত্যাগ করিল । বাহিরে আইলে ফাঁন্সিক্ষোর সহিত 
সাক্ষাৎ হইল । 
ফান্সিক্ষৌ বলিল? “তোৌঁমাঁর সমাচার কি, তোঘার বন্দী 
কি তোমার উপর দয়াদৃ্ধি করিয়াছেন?” 
গঞ্জালিস বলিল | “আমি এই ইন্দ্রমতীর ঘর হইতে আঁদি- 
তেছি, ইন্দুমতী আমার সঙ্গে বীক্যালীপ করিল না। প্রভা- 
বতীর নিকট এ বেলা আর যাওয়1 হইল না, উবকাঁলে একবার 
উভয়ের নিকট যাইব |. এখন তোমীর কি সমাচার ?” ... 
ফান্দিক্ষো বলিল ! “আমার এক প্রকার কুশল | যে 
শ্রীলোঁকটিকে বন্দী করিয়াছি, সেটি বড সুবোধ । অণ্পে আমার 
সঙ্গে বাক্যুলীপ করিয়া এক প্রকার আমাঁদিগের ধর্মাশ্রয় 
করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে । পরে দেখা যাক, কি হয়। 
এখন অধমি অধিক খাশী, করি না। অস্পে অণ্পে ভালু টি 
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গঞ্জশলিস বলিল । “চল আমার সঙ্গে আহার করিবে । 
বিবাহ অবধি অকন্ধতীর সঙ্গে আমার আলাপ করা হয় নাই । 
অবকাঁশ কৌথায় ! এখন যাইয়া আমার নুতন গ্ৃহিণীর বন্দোঁ- 
বস্ত দেখাইব 1” 

ফাঁন্সিক্কৌ বলিল 1.ভাল বলিয়াছঃ চল একবার তাহাকে 
দেখা কর্তব্য! গঞ্জালিস ও ফান্সিস্কো একত্রে চলিয়া গ্রেল। 
যাইতে যাইতে ফান্সিক্ষো বলিল । “এ বন্দীদিগের শীত কোন 
বন্দোবস্ত কর! কর্তব্য 1 তাহা হইলে আমরা নিশ্চিন্ত হইতে 
পরি 1 এখানে যে সকল ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা 
যদিচ এক্ষণকার মত বৈগ্কনথকে ধরায় ক্ষান্ত হইয়াছে বটে, 
তথখপি রোগটি কোনমতে নির্মূল হয় নাই। ইৈদ্বনাঁথের 
লোকেরা হঠাৎ কিছু যুদ্ধে প্রস্তত হইবে না, কিন্তু ভীহীরাও 
নিশ্চিন্ত থাকিবে না| ৮ 

গঞ্জীলিস বলিল । “এখন আর তাহীর জন্য যুদ্ধ করে, 
এমত লোক কে আছে?” 

নি বলিল। “ভাহাঁর গদির গোঁমস্ত অত্যন্ত প্রভু- 

ভক্ভু, সেই উদ্ভোগী হইয়ীছে, তিন চারি দিনের মধ্যে এক- 

খানা ব্যাপার উপস্থিত করিবে 1৮ | 

গঞ্জালিস বলিল। “আমারও এখানে আর অথিক দিন 
থাকা হইবে ন1। আমাকে শীত্ত্রই যশোরপতির আদেশে সেন! 
লইয়া আঁরাঁকাঁে যাইতে হুইবে। তোমরা এমত হীঙ্গীমীয় 
বদ্ধ থাঁকিলে আমিই বা কি করিয়া তোমাদিগকে ফেলিয়া 
যাই, খাহাঁতে শীত্র এটি চোঁকে, তাহার চেষ্টা দেখ?” 

ফান্সিক্কো বলিল । “রীয়গড়ের বন্দীদিগের কি করিবে” 
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গঞ্জালিল বলিল 1 “রায়গড়ের আর বন্দী কে রহিল । এক 
অনঙ্গপণল, তা অন্ুপরাম সাহার সঙ্গে চুকাইবে । প্রভাতী 
আমার । ইন্দুমতীকে হজ্রমল লইবে 1” 

ফুঁন্সিক্ষো বলিল। “তবে কব্লড ও ভিক্রুসকে ডাকাইয়া 
অদ্যই সন্ধ্যার সময় সফল মিটাইয়া দিব | তুমি অন্নপরাঁমকে 
কিছু সত্বর হইতে বলিও ! আর অধিক লোভে প্রয়েজন নাই । 
শীঘ্র যে কিছু পাওয়া যাঁয় ভাহাভেই সন্ভষ্ট হওয়া ভীল। * 

গঞ্জীলিস বলিল । “আমি অনৃপরাঁমকে পত্র লিখিব, অদ্য 
বৈকাঁলে আমণর সঙ্গে আহার করিবে, পরে ছুই জনে একত্রে 
আপন আপন বন্দীর ঘরে যাইব 1 

ফ্কান্দিক্ষো বলিল ! “আমি একবার ঘুরিয়া আসিভেছি।” 

ফান্দিক্ষো অপর দিকে চলিয়া গেল। গঞ্জালিন আপন 
আবাঁসে যাইয়া আহারে নিযুক্ত হইল । ২ 


আপা ্পসপা পা পপ স৮ ০৩ ল 
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এআন্তর্যচ্ছ জিঘ|ংসতে] ব'জ মিক্দাঁতিদাসতো? 
মঘবন্নাধযস্য বা দাসস্য বা সন্্ুতে] যবয়] বধম 1৮ 
। নি 


ক্রমে সাঁয়ংকাঁল অতীত হইল। অন্ুপরাঁম গঞ্জালিসের 
আবাঁসীাভিমুখে চলিল। ফাঁন্সিক্ফোঃ ভিক্র ক্র, আনথনি 
প্রভৃতি প্রধাঁন প্রথান ফিরিঙ্গিদিগের গঞ্জালিসের ঘরে নিম- 
ব্রণ থাঁকঁয় সকলেই গরঞ্জখলিসের অখবাসে অখসিয়া উপস্থিত 
হইয়ীছে ॥ গঞ্জালিসের আবাস দ্বারে বড় বড় দীপ জ্বলি- 
তেছে | চতুর্দিকে আঁলোঁক 1 ঘরের বাতায়ন দিয়া আলোকের 
জ্যোতি অন্ধকাঁর মাঠ হুইতে দেখা যাইতেছে । আমেোদের 
মীমা নাই | সকলেই হৃষ্ট | হ্বস্য, পরিহাস, গাঁন,বাগ্য প্রভৃতি 
বিবিধমত সুখকর' আমোদ হইতেছে । অনুপরাম গৃহে প্রবেশ 
করিবামাত্র ফান্দিক্কো ও গঞ্জালিস অগ্রসর হইয়া সম্ভাষণ 
করিল! গঞ্জালিস স্বয়ং অন্ুপরামের হাত ধরিয়া লইয়া গেল । 
ফাঁম্সিক্ষো বলিল ৷ “তোমার এত বিলম্ব কেন ?” | 

অন্নুপরাম বলিল ! “আমি মনে করিলীম, তোঁমরা এত শীক্ত্র 
আসিবে না! তোঁমরা যে পেট ধুয়ে এসেছ, আমি ত তা 
জীনি না! | 

ভিক্রুষ অস্তরে ছিল, অন্নুপরাঁমকে দেখিয়! আনথনিকে 
ছ্‌পি চপ বলিল । «দেখ অনুপরাঁমকে এ বেশে কেমন শোভি- 
য়াছে? সত্য বলিতে কি, অনুর্পরাম দীজাগন ৪ বড় 
ভাল দেখাইবে টি. | 
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আনথনি বলিল । “অন্ুপরামকে কেমত বলবান্‌ দেখাই- 

তেছে, অনুপরাঁম দেখিতে অতি সুপুুকষ ?৮ 

ভিক্রু্ বলিল ! “ইহার ভগ্মী কিন্ত অত্যন্ত সুন্দরী 1” 

আনথনি বলিল । “ইহার তগ্নীর কিন্তু মুখী আর এক 
গঠনের । অন্ুপরাম আসিয়া অবধি আপন সি সহিত 
সাক্ষাৎ করে নাই?” | 

ভিক্রুস্ব বলিল ! “ওদের কি ম্বেহে আছে। তা থাঁকলে 
কি আপনার ভগ্মীকে আমাদের দিয়া রখজ্য লইতে আনত ॥” 

আনথনি বলিল | *ঠিক বলিয়াছ, ইহাদিখের ধনই এক- 
মাত্র আত্মীয় ?” | 

ক্রমে অন্নুপরাম নিকটস্থ হইলে ভিন্র সব ব্যগ্র হইয়া হ'ত 
বাঁড়ীইয়! অন্নুপরাঁমকে অভ্যর্থনা করিল ॥ 

অন্ুপরাম বলিল । “ভিজ্রস কতক্ষণ ঢা .. 

ভিক্রুস্‌ বলিল । আমরা অনেকক্ষণ আশসিয়ণছি, ভুমি 
কতক্ষণ ?” 

অন্ুপরাম বলিল । “আমি এই হিনিডিরি । আনথনি ! 
কখন আসিয়শছ ?” 

আনথনি বলিল 1 “আমি ভিজ স্রে পুর্বে আসিয়াছি 7 

অনুপরাম ক্রমে অণ্পে অস্পে বাঁতারনের নিকটবতউ হইলে 
তথায় দণ্ডীয়মর্ণনা অকন্ধতী সরিয়া স্থাঁনীস্তরে গেল! অনুপ- 
রাম অপর তিন জন ফিরির্নি স্ত্রীর সঙ্গে দাঁড়াইয়া কথা কহিতে 
লাগিল । গঞ্জীলিসের নিকট হইতে অন্নুপরাম ভিক্রুসের দিকে 
গেল। গঞ্জালিস অকন্ধতীর জন্য একবার ঘরের চডুর্িকে দৃ্ট- 
পাত করিল। পরে দূর হইতে অকন্ধতীকে বাতায়নে নি 
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সেই. দিকে .আসিতেছিল, কিন্ত অকন্ধতীকে , সেখান ত্যাগ 
করিতে দেখিয়া! তাহীর পশ্চৎ চলিল। অকন্ধতী ক্রমে সে ঘর 
ত্যাগ করিয়া গৃহাত্তরে গেল! গঞ্জালিস তাহাকে গৃহ্াস্তরে 
ডাকিয়! বলিল ॥ “অকন্ধাতি! কোথায় যাইতেছ! ? অঙুপরাম 
আসিয়াছে, চল দেখা না ১ 

অকন্ধতী সান হইয়া বলিল। “আমার অত্যন্ত নে 
করিতেছে । আমি.এত জনসমাগমে যাইতে পাঁরি না” 

গঞ্জীলিস বলিল | “কি অস্থখ হুইয়শছে ? | 

অকন্ধতী বলিল। «আমার অসহ্য শিরঃপীড়া রা 
আমি কথ] কহিতে পীরি না 1” 

গঞ্জালিন বলিল । “তবে আর এ গেলে থবকিও না । 
আপন ঘরে যাইয়া শয়ন কর, আমি অনুপরামকে লইয়া 
তোঁমার নিকট আসিতেছি 1৮ 

অকন্ধতী খলিল | “না! আমার এত ব্যঁমোহ হয় নাই যে 
তোমরা আমোদ ত্যাগ করিয়া আমীকে দেখিতে অধসিবে। 
অনুপরামকে আমার নিকট আনিতে হইবে না। দশ জন 
আত্মীয় ভদ্রলোক আসিয়াছে, তাহীদিগের আমোদে কণ্টক 
দেওয়া তাল নহে ।” 

গঞ্জালিন বলিল ! “এও কি কথার কথা! বখন ী ্ 
হইয়াছেন, তখন আর কি সে গৃহে আমোদ সম্তবে? এখনি 
সকলকে বিদায় দিয়া আঁমি ও অনুপ € তোমার গৃহে যাই- 
তেছি ।” | 

অকন্ধতী ব্যগ্র হইয়া বলিল [ “আমি জো তে তামা বিনতি রি 
তুমি অধিকক্ষণ ও ঘর ত্যাগ করিয়া থাঁকিও না। উনারা কি 
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মনে করিবে । আমীকে ক্ষমা কর, আমি নতুবা অত্যন্ত, দুংখিত 
হইব । এ কি লজ্জার কথা, ষে আমীর জন্য এতগুলি লোক, 
ক্ুপ্রমন হইয়া ফিরিয়1 যাইবে [৮ 

গঞ্জালিস বলিল 1 “আমার ত আমোদে: মন যাইবে না । 
অদ্যকাঁর লোক সমণগম তোমীরই মান্যার্থেঃ ভোমাঁর অবিদ্য- 
মানে অর রোগীবস্থাঁয় সে উৎসব বৃথা! আজ তোমার সঙ্গে 
সকলেই আলাপ করিতে চাহিবে। আমি তোমাকে সকলের 
সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিব ! তাহারা তৌমখকে না দেখিতে 
পধইলে অপমান বোধ করিবে, অতএব তাঁহীপেক্ষা ভাহাদিগকে 
স্পট বলা ভীল, অন্য এক দিন আবাঁর আমন্ত্রণ করা যাঁই- 
বেক 1” 
অকন্ধতী বলিল ॥ “আজ প্রায় সকলের পঙ্জেইভ আমার 
পরিচয় হইয়াছে ৮ 

গঞ্জালিস বলিল | “বাকি সকলের সঙ্গে আলাপ না হইলে 
তাহারা দুঃখিত: হইবে । আবার আহারের পুর্বে সকলেই 
তৌমাকে দেখিতে চাছিবে। আর অন্যান্য স্ত্রী কুটুত্বের সমণদর 
করিবে কে? সতুমি ঘরে যাও, আমি ৯৪০ বলিয়! 
আলি 1” 

অকন্ধাতী বলিল! ন্যাম পূর্বেই বলিয়াছিলাম 1” 

ভিক্রুদ্‌ গঞ্জালিসকে : দেখিয়া নিকটে আসিয়া বলিল | 
ব্যাপার খানা কি? 

গঞ্জালিস বলিল । “ভিক্রুস্‌ আনিয়াছ, ভাল নি ) 
অকন্ধতীর অত্যন্ত শিরঃপীড়া হইয়াছে | লোকের সমাগমে 
থাঁকিতে পারিলেন না 1 তাই তুমি যদি একবার সকলকে গিয়া 
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বল ।” দূরে অন্ুপরাম দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, ভিক্রুস অঙ্গ-লি 
দ্বারা ইঙ্গিত করিলে অন্ুপরাম দ্রুত আসিয়। উপস্থিত হইল | 
অন্ুপরামকে নিকটে আসিতে দেখিয়া অকন্ধতী চক্ষু মুদ্রিত 
করিয়া টলিয়৷ পড়িল। অমনি গঞ্জালিস ও অন্ুুপরাম হস্ত 
বিস্তারিয়া খরিল। অকন্ধতীকে লইয়া! নিকটস্থ ঘরের পর্যক্কে 
শয়ীন করিয়৷ দিলে অন্ুপরাঁম বলিল “এ জ্রীলোকটি কে? 
ইহার কি হইয়াছে ?” 
গ্রঞ্জালিস কিছু বিরক্ত হইয়া বলিল। “এটি কেতা তুমি, 
কিজাঁন না? এখন কি তোমার ব্যঙ্গ করিবার সময় 1” অনুপ- 
রাম কিছু থাকিয়া ভিক্রুঘ্কে জিজ্ঞীনা করিল | “এ স্ত্রীলো- 
কটি কে, তুমি জান?” 
ভিক্রুস্‌ বলিল | “আহা ইনি পাঁচ ছয় দিনে সব তুলিয়া 
গেলেন? ইটি যে তোমর ভগ্মী অকন্ধতী? তুমিকি এখনই 
আত্মীয়বিস্মভ হইলে ?” 
অন্ুপরাদ বলিল | “ভিক্রঘ! আমি তোমায় বিনতি করি! 
সত্য করিয়া বল, রহস্য করিও না?” | 
শ্ঞ্জীলিস বলিল । “অন্ুুপরাম ! তুমি কি উন্মত্ত হইয়াছ চি 
টিশার আপনার সছোদরাকে চিনিতে পারিতেছ না। ন 
/চিনিবার কারণ কিছু দেখি না 1” 
অনুপরাম কিছু অবাঁক হইয়া রহিল। ক্রমে নেই ঘরে সকল . 
মাত আত্মীয়ের সমাগম হইতে লাগিল । কিছু ক্ষণ পরে 
সনুপরাম গঞ্জীলিসের হাত ধরিয়া সে ঘর হইতে বাহিরে - 
মাইল | নির্জন স্থানে গিয়া বলিল | “গর্জীলিস আমি উন্মত্ত 
[হি, আমার যথেষ্ট চেতন! আঁছে। আমি তৌমাকে এ সময় 
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.. এবিষয়ে কৌন প্রশ্ন করিতীম না । কিন্ত ইহণীতে দুটি ব্যাপার 
উপস্থিত. হইতেছে । আঁমীর স্থির হইয়া! থাঁকাই বিখেয় ছিল, 
কিন্ত পরে প্রকাশ পাঁইলে পাছে তুমি আমায় কুপরামর্শ 
প্রয়োণ কর; এই. ভয়ে আমি এখনই ইঙ্থীর তত্ীবধাঁরণে 
উৎসুক হুইতেছি। আরও আমার আপনার ভগ্মীর কি হইল, 
তাঁহা ত আমার বিশেষ অবগত হওয়া কর্তব্য 1 আমণর তাহার 
প্রতি কিছু অত্যন্ত স্নেহ বশত আমি অনুসন্ধীন করিতেছি না, 
আমার আশত্বরক্ষীও আবশ্যক ! তোমার. বিবাহের সময় 
আমি এখানে উপস্থিত ছিলাম ন! | আঁমি বিশেষ জীনিতাঁম, 
তোমাকে শ্বামিত্বে বরণ করিতে অকন্ধতীর অত্যন্ত অনিচ্ছ! 
ছিল । যাঁহা হউক, এখন আমি তোমাকে নিশ্চয় বলিতেছি, 
এঘরে যের্যবযোহ ছল করিয়া শয়নে আছে, সে আদার 
ভগ্মী নহে! আমি তাহাকে পুর্কেকখন দেখি নাই! তুমি: 
ইহার তত্ৰীবধীরণ কর যে, এ স্ত্রীলোকটীৎকে১আর আমার 


. তগ্মীই বাঁ কোথায় গেল?” 


গ্রঞ্জীলিস এক মনে অন্গুপরাঁমের কথা শুনিতেছিল ?তাহার 
বলা শেখ হইলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল । অনুপরাঁমের অর্থস্ভ্রীল 
বুঝিতে পারিল না । তাহার মনে কণাধাত্রও সন্দেহ হইল 
যে এ অকন্ধতী নহে! কিন্ত অন্নুপরামেরই বা এরূপ আগ্রহ্থা 

তিশয়ে বলিবাঁর কারণ কি। ভারিল, অনুপরামের বুদ 

ভ্রম হইয়াছে. কিন্ত এ বিষয়টি. পরিক্ষার করণাভিলাষে অ 

পরাঁমকে বলিল | ম, এই খানে একটু দাঁড়াও আমি সে 
তেছি )” 3০] ৭ 
_ ষেঘরে কী শয়নে নি তথায় শিয়া সকলকে বাঁ ন 
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“আপনারা এখানে ভিড করিবেন না 1” সকলে ঘর ত্যাগ 
করিয়া চলিয়া গেলে গঞ্জালিস অকন্ধতীর ' শব্যায় বসিল ॥ 
অকন্ধতী লোঁক দব অন্তরিত হইল দেখিয়া কিছু সুস্থ হইল | 

গঞ্জীলিস বলিল ! “অকন্ধতি 1 ভোঁমাঁর ভরত অনুপরাম: 
তোমাকে চিনিতে পারিতেছে না? ইহার মর্ম কি, তুমি 
অন্ুপরাঁনকে বুঝাইয়া দাও! আমি তাহাকে তোমার এখানে 
আনিতেছি 1৮ 

অকন্ধতী বলিল ! “আমি এখন অত্যস্ত অসুস্থ আছি: 
এখন তাহাকে অমার নিকট আনিও না] 1” 

গঞ্জালিস বলিল । “সে ভোমার সহিত ন1 কথা কহিলে 
স্থির হইবে নণ 

অকন্ধাতী বলিল | “কিন্তু আমি তাহ্খর সঙ্গে কথা কহিতে 
পরিব না 1৮ 

গঞ্জালিস বলিল 1 «কেন? আমার সঙ্গে কথ? কহিতে পারি- 
তেছ? তাহার সঙ্গে কেন পারিবে না?” | 

অকন্ধতী বলিল 1 “তাহার সঙ্গে আমার সাঁক্ষাঁৎ নদ 
আমর দেশের কথা সব মনে পড়িবে কেন আমীর সুখে 
কণ্টক দিবে! আঁমি এখন তৌমীকে পাইয়া আপন ধর্ম পর্ষস্ত 
ত্যাগ করিয়াছি ৷ এখন সে সকল ভুলিয়া রহিয়াছি। তীহাঁকে 
দেখিলেই অরবার সে সকল চিস্তা, উথলিবে ।* 

গঞ্জীলিস বলিল | “ভোমাকে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে 
হইবে 1” রঃ 
অকন্ধতী বলিল “আমি তৌযাকে র্‌ বিষয় করি, 
আখমাঁকে ক্ষমা কর। আমি তৌমীর কৌন হাঁনি করি নাই। 
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তোমাকে পাইরা অবধি তোমার সেবায় ও সুখবদ্ধনে নিযুক্ত 
আছি, তবে কেন তুমি আমাকে কউ দিবে 1” এ কথাতে গঞ্জাঁ 
লিনের মন কিছু ভিজিল । 
_ খঞ্জালিস বলিল। প্যদি একীত্তই তৌমার কষ্ট হয় তবে 
প্রয়োজন নাই, কিন্তু কিসে তাহাঁর বিশ্বীস হয় ।” অনুপরাম 
অণ্পে অণ্পে তাহণর ঘরে প্রবেশ করিয়া এ সকল শুনিতেছিল, 
অগ্রসর হইয়া! বলিল | “গঞ্জালিস ! আমি তোমাকে সত্য বলি- 
তেছি, এ আমার ভগ্মী নহে” অকন্ধতীর প্রতি “কি গো! তুমি 
অকন্ধতী বলিয়া এখানে আসিয়াছঃ ভাল বল দেখি আমার 
জ্যেষ্ঠ বিনি এখন আরাঁকাঁণে রাজত্ব করিতেছেন, তীহার 
নাম কি?” 

অকন্ধতী কর যোঁড় করিয়া বলিল ।; “অনুপরাম ক্ষীত্ত 
হওঃ আধমণকে ক্ষমা কর,আর সেসকল কথ1 আমার মনে তুলিও 
না৷ তোমার বুদ্ধির ভ্রম হইয়ণছে। বুদ্ধি ভ্রম না হইলেই বাঁ. 
কেমন করিয়া অণপনার ভগ্মীকে অর্থ লোভে অন্য ধর্মীকে দিয়ে 
যাও ! তুমি আর আমার অম্খে আসিও নাঁ। আমার 
অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা ঘটিল! এখন আঁমার বর্তমান অবস্থায় 
স্থখী হইয়া কাল কাটাই ! আর আমায় দ্ধ করিও না)” 

অনুপরীম বলিল । “হা ধর্ম! এ পাপীয়সী বলে কি! 
এত প্রকৃত বেশ্যা দেখিতে পাই । এমত দুষবুদ্ধি আর ত 
কুত্রাপি দেখি নাই ! ও সকল চাঁতুরী ছাড় এখন বল আমার, 
ভগ্মী কোথায় গেল, নতুবা আমি তোমার শিরশ্ছেদন করিব 1” 

অকন্ধতী ঈষদ্ বিরক্ত হইরা বলিল ৷ দ্যাঁও তোমার যত 
দুর সাধ্য ছিল, তাহা করিয়াছ । এখন অর আমি তোমাকে 
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ভয় করি না” গঞ্জালিস ইহাদিগের ছুই জনের কথা বার্তায় 
কিছু আশ্চর্য হইল। একবার ভাবিল “বুঝি অনুপরাম সত্য 
বলিভন্তেছে, আবার ভাবিল, সত্য না বলিবাঁরই বা উদ্দেশ্য কি? 
ফলত এ স্ত্রীলোক বে হউক আনার ভ্ত্রী ত বটে, ইহাকে এখন 
কোন ক্রমে ত্যক্ত বা অপমান করিতে দেওয়া! হইবেক না 1” 
অনুপরামকে বলিল । “অন্গুপরীম তৌমার এ অত্যন্ত অন্যায়! 
আমীর ঘরে থাকিয়। আমার জ্্ীকে অপমান বাক্য প্রয়োগ 
করিতেছ ?” 

অনুপরাম বলিল! “হা, এ তোঁমীর স্ত্রী হইত, যস্ভর্পি এ 
সতী থাকিত। এটা কৌন পা কন্যা, চীতুরী করিয়! 
তোমার সঙ্গে বিবাহ করিয়াছে । তুমি সন্তষ্ট হইতে চাঁহ 
থাঁক, কিন্ত আমি ইহাকে আমার ভগ্মী বলিব ন11” 

গঞ্জালিস বলিল । “অকন্ধতি! ইহার একটা সিদ্ধান্ত কর! 
আবশ্যক । তুষি সত্য করিয়া বল ১ কে, আঁর অনুপরামের 
ভগ্মীই বা কোথায় 1” 

অকন্ধতী কাতর স্বরে বলিল । “তুমিও কি পাযগ্ডের সঙ্গে 
পাষণ্ড হইলে । আমার মৃত্যু হইলেই আমি জুখীহই । আঁমার 
প্রতি তোমার অবিশ্বাস হয়ত, আমাকে কাটিয়া ফেল, আমার 
আর জীবনে প্রয়োজন নাই, আমি মরিলেই তাঁল 7৮. 

গঞ্জালিন বলিল। “অনুপরাম তুমি ক্ষীন্ত হও ॥” অনূগ- 
রামের হস্তে ধরিয়া, সে ঘর হইচে বাহিরে আইল । অন্পরাম 
কিছু আপত্তি করিল না? তাহার মনে কেমন একটি অব্যক্ত 
চিন্তা উপস্থিত হইল | “ভাবিল একি ঘটনা, ইহার কিছু তাৰ 
বুঝিতে পারিলাম না?” এটি যে অকন্ধাতীর পরামর্শ, তাহা 

(৫৮). 


৪৫৮ বন্গাধিপ- পরাজয় । 


নিশ্চয় বুঝিল । কিন্তু এক্ষণে সে কোথায় আঁছে, ভাহা চিন্তা! 
করিতে লাগিল? এদিকে আমন্ত্রিতি লোঁকেরা গৃহকর্রীর 
ব্যামোহ শুনিয়া নিতান্ত আন হইল। সকলেই অপন আপন 
ঘরে যাঁইবাঁর উদ্যোগ পাইল, এমত সময় অকন্ধতী আসিয়া 
গঞ্জালিসকে বলিল, “আধার এখন রোগ শাস্তি হইয়াছে, 
সকলকে যব করিয়া অর করিতে বল 7” 
গঞ্জালিস হব মনে সকলকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া একত্রে 
মহা] আনন্দে আহারে বসিল । আহারান্তে বহুক্ষণ আমোদ 
গ্রমৌদ করিয়া অবশেষে রাত্রি দেড় প্রহরের সময় সকলে 
বিদখয় লইয়া আপন আপন স্থীনে চলিয়া গেল। কেবল 
ফান্সিস্কো, আনথনি, ভিক্র,স ও ক্লড বসিয়া রহিল 1 সকলে 
বিদায় হইলে গঞ্জালিস বলিল | “চল একবার আমাঁদিগের 
বন্দীদিগররে দেখিয়া আসি, তাঁহীরা কি করিতেছে!” সকলেই 
কারাগারে যাইতে প্রস্তুত হইলে অন্ুপরাষ বলিল 1 “গঞ্জালিস 
আমি এক্ষণে আপন ঘরে চলিলণম 1” 
গঞ্জালিন বলিল 1 “কেন, চলিবে কেন কারাগারে চল, 
বন্দীদিগ্রের একটা বন্দোবস্ত করা অত্যন্ত আবশ্যক [৮ : » 
অন্ুপরাঁম বলিল 1 “চল যাই । কিন্তু অনেক রাড হুই- 
য়াছে, কাল প্রাঁতে হইলেই ভাল হইত 1” 
গ্ঞ্তালিস বলিল 1 «আর বিল্বে প্রয়ে'জন নাই!” অনুপ- 
রাম গঞ্জীলিসের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ক্রমে “অস্তর্ণেডিজের 
দ্বারে গ্রিয়া পেৌঁছিল। এক জন বৃদ্ধ দ্বারী ভিতরে: বাধিয়া 
অন্ধ উন্বীলিভ নেত্রে বনিয়াছিল, ইহাণদিগকে দেখিয়া ব্যস্ত 
হইয়া উঠিয়া দীড়াইল | ভাহীর নিকট হইতে গঞ্জাঁলিস 
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নকল দ্বারের চাঁবি লইয়া এক একটি' এক এক জনকে বাঁটিয়া 
দিল । সকলে আপন আপন বন্দীর দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া 
প্রবেশ করিল। বন্দীরা নিতান্ত ন্লান বদনে বসিয়াছিল, 
পাষওদিগকে, ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া! অসস্তভেষ প্রকাশ 
করিল! দুর্ভাগা ইন্দ্রমতীর ধরে গঞ্জালিস প্রবেশ করিলে 
ইন্দুমতী মাটি তুলিয়! দেখিল? অনুপরাঁম অনঙ্গদেবের 
ঘরে, ফাশ্সিষকো অকন্ধতীর ঘরে, আনথনি, উবদ্যনাঁথের 
নিকট, ক্লড গ্রোবিন্দের ও ভিক্র,ূ বরদাঁকষ্ঠের ঘরে প্রবেশ 
করিল ! অন্ুপরাম বহুক্ষণের পর অনঙ্গপাল দেবকে এক 
লক্ষ মোহর দিতে স্বীকার করাইল। অনঙ্গপাল বলিল ॥ 
“ভাল এখন আমকে ছাড়িয়া দাও, আমি প্রভাবতীকে 
লইয়া ষাঁই ॥” 

অন্নুপরাঁষ বলিল “তা কি করে হইতে পারে, আমি 
তোমাদিগকে এখখন হইতে যাইতে দিতে পারি নাঁ। ভুমি এই 
খখন হুইন্ডে পত্র লিখিয়া দীও, আমাদিগের লোক মোহর 
লইয়া ফিরিয়া আইলে তুমি যুক্ত হইবে 1৮ 
* অনন্রপাল বলিল | “আর মোহর লইয়া তুমি যদি আমাকে 
ছণড়িয়া না দও, তবে ত আমার উভয় কুল নষ্ট হইবে । আমি 
ইহ্খতে কোনমতে সম্মত. হইতে পরি না? 

অনুপরাঁম বলিল! “ভাল, আর. তুমি যদি আঁমাঁদিগের 
দেশ অতিদ্রম করিয়া আর মোহর না ০ তবে আমি 
তৌমাঁর কি করিব?" | | 

অনর্দপণল বলিল “আমি ধর্মত কার কারা ঘ 
তেই ভৌমার বিশ্বাস করা! কর্তব্য 1* 
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অনুপরাঁম বলিল | “তবে আমার কথায় তোমারও বিশ্বাস 
করা উচিত। আমি বলিতেছি, ধন পাইলেই তোমাকে ও 
তোমার কন্যা প্রভাবতীকে ছাড়িয়া দিব 1” 

অনঙ্গপাল বলিল ! “দস্থ্যর কথায় বিশ্বাস কি? বে অপর 
লোঁককে অকারণে বন্দী করিতে পারে, সে মনে করিলে আপ- 
নার পণ শতবার ভখঙ্ষিতেও পারে 7৮ 

অনুপরাম বলিল ॥ “অনঙ্গপাঁল ! তোমীর একান্ত সত অবিশ্বাস 
হয়, তবে যাইও না, আমিও ধন চাহি না 1” 

অনঙ্গপাঁল বলিল । “নরাধম ! কেন অকাঁরণ আমাকে বন্দী 
করিয়ীছ? ভুমি কি ভীবিতেছ না যে, পরকাঁলে কি উত্তর 
দিবে? তোমীর যে কোন নরকে বাস হইবে, তাহা আমি বলিতে 
পারি না) 

অনুপরাম হাদিয়া! বলিল । “অনঙ্গপাল বৃদ্ধ হইয়া তোমার 
বুদ্ধির ভ্রম হইয়াছে, নতুবা এরূপ অনুপযুক্ত যথেচ্ছা বাক্য 
আমাকে প্রয়োগ করিতে না । আমি এক্ষণে তোমার প্রভু, 
ভূমি আমার ক্রীতদীস, তোমার মুখ হইতে এ সকল কথা বাহির 
হওয়া]! উচিত নহে! আপনার অবস্থা বিবেচন। করিয়া কথন 
কহ! ভাল ।, | 

অনঙ্গপীল বলিল ! “পাঁপী চগ্জাল। তোর এত বড় সাধ্য 
যে আমাকে ক্রীতদাস বলিস | জানিসনা, আঁমি উৎক্ সার- 
স্বত ব্রান্ধণ, আমার পাঁদস্পর্শে তোর অধিকার নাই 1 গুক- 
লৌকে'র অবমাননায় সমুচিত দওড পাইবে । দুূরহ ! আমার 
নমুখ ত্যাগ কর। তৌর সঙ্গে বাক্যালীপে আমাকে পাপ স্পর্শ 
করে । আমি গৃছে প্রতিগমন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিব 1 
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অনুপরাম বলিল ! “সেই ভাল, যখন গৃহে যাইবে, তখন 
প্রীয়শ্চিত করিও এখন বাপের সুপুত্র হই আমাঁর সেবায় 
নিযুক্ত থক ॥৮ 

অনঙ্গপীল বলিল ! “অনুপরাম জীত্যভিমান নষ্ট করিও 
না! আমি সদ্বীঙ্ষণ, আমকে অবমীননা করায় তোমার কি. 
লখভ?” 

অন্নুপরাঁম বলিল ! “অনঙ্গপাল! আমি অশ্র্রে তৌমাঁয় কোন 
অপমান বাক্য প্রয়োগ করি নাই। তুদি আপনি অত্যাচারে 
আমাকে উত্তেজিত করিতেছ ! পরন্ত আঁমাঁকে ধন যদ্যপি না 
দিতে পাঁর, তবে তোষাঁকে দীসের কর্মে নিযুক্ত থাকিতে হইবে | 
ইহাতে আর বিলম্ব করিও না ! মত স্থির কর, নতুবা এক্ষণেই 
তোঁমীকে কারাগার হইতে লইয়। আমার ঘরে যাইব! আর 
তোমার প্রভীঁবতী আমার সামান্য দাঁসী হইবে! ক্ষত্রিয় বংশের 
এই নিয়ম, রণে পরাজিত শত্রকে দাসত্ব নিয়োজন 1” 

অনঙ্গপাঁল বলিল! “ভখল আমার কন্যাকে ছণড়িয়া দাঁও, 
সে ড্রব্যদি বিক্রয় করিয়। ধন আনিয়া তোমাকে দিবে । আমি 

তড় দিন তৌমীর নিকট বন্দী রহিলাম ॥৮ 

৮: বলিল। দ্ভীহা কৌন ভ্রমেই হইতে পারে না। 
তোঁমার মত হীনবলবৃদ্ধ লইয়া আমার কোন উপকারদর্শিবে না, 
তাঁঘার কন্যা থাঁকিলে আমার যথেষ্ট জুখ সম্পাদন করিবে 1” 

অনঙ্গপাল এই কথণ শুনিবামাত্র জ্লিয়া উঠিল । কোপে 
তাহার বদন মসীবর্ণ হইল। নয়নদ্বয় আরক্ত হইল । শরীর 
লোমাঞ্টিত হইল । দস্তে দত্ত ঘর্ষণ করিল, কিন্ত কৌঁপ প্রকীশে 
আপনার হানি জ্ঞানে মনের রোষ মনেই রহিল । ভাবিল, 
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এখন ফোঁন'মতে পরিত্রীণ পাওয়াই উদ্দেশ্য ! কি করিয়। স্বকণর্য 
সাধন হয়, ভীহাই চিন্তা করিতে লাগিল? অত্যন্ত অর্থ, 
লোলুপ, এক কাঁলে লক্ষ স্বর্ণ ুদ্রা গণিয়া দেওয়া বড় সহজ 
ব্যাপীর নহে । আঁবাঁর যদি ভীহাই দেয়, ভখীপি আঁপনাদি- 
গের উদ্ধারের বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ বর্তমান রহিল ! কিজীনি, 
যদি পাপের! অর্থ পাইয়া অবার অধিক অর্থ লেশভে ছাড়িয়া 
না দেয়, তবেইত ধন নষ্ট ও আত্মরক্ষা হুর্লভ ! বহুক্ষণ নিস্তব্ধ 
হইয়া নিতান্ত নিরাঁশ হইল 1 অনাহারে শরীর হীনবল হই- 
য়াছিল+ আবার ভাবী আহীরাভাব-চিন্তায় দ্বিগুণ ক্ষীণ করিল । 
অনক্রপাঁল অবসন্্ হুইয়! দীর্ধ নিশ্বাস ছাঁড়িতে লাগিল ! মধু- 
সদন নাম চিত্ত] করিয়া আপনাকে তীহাঁয় অর্পণ করিল । 
মনে মনে সঙ্কপ্প করিল, “প্রীণ ঘাঁয় যাক, তথাপি জীতি 
ত্য কোন মতেই হইবে ন1 1 ফিরিক্গিদর্ত অন্ন বা জল গ্রহণ 
কর! হইতে পারে না” কিন্তু প্রভীবতীর চিন্তায় অনঙ্গপাঁল 
জীর্ণ হইল | সে নব্যা বালা, কি করিয়া এ দুঃসহ অনণহার 
যন্ত্রণা সহ করিবে ! আবার এ পণখপদিগের তীড়নে কিরূপ 
ব্যবহশর করিবে 1 অনকঙ্গপালের চিন্তা অত্যন্ত হইল 1 সস্তানের 
প্রীণের জন্য, ধর্মের জন্য পিতাঁর বতদূর ভাবনা হয়, তাঁহার 
অধিক অনঙ্গপণলের হইল! অনর্জপালকে সংসারে বদ্ধ করিবার 
একমাত্র গ্রস্থি প্রভাবতী ) অনন্গপাঁল নিতী'স্ত কীতর হইলেন? 
কিন্ত পাষাঁণহৃদয় অন্ুুপরাঁম তাহা দেখিয়ও লক্ষ্য করিল-না ! 
মনে মনে তাহশর আনন্দ হইতে লাগিল, ভাবিল, “এইবার এ 
নরাঁধম অবশ্য. থনলোত ত্যাগ করিবে, আঁরও অধিক পণে 
আপনাদিগের স্বাধীনতা ক্রয় করিবে?” | 
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অনঙ্গপাঁল বলিল । “অন্ুপরাঁম! আমার পত্র লিখিবাঁর পত্র 
নাই? আমার ঘরে এমত কেহ নাই যে, আমার পাত্র পাইয়া 
দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া আঁমাঁকে ধন পাঠায় | আমাকে ছাড়িয়া 
দীওঠ আমি অঙ্গীকার করিতেছি তোমার সঙ্গে চাঁতুরী 
করিব না ॥” অনঙ্গপাল অধ্বীবতে ভর দিয়া গললগ্র-কতবস 
হইয়া কতীঞ্জলিপুটে বলিল “অন্ুপরীম ধর্মধর্থে দয়! করিয়া 
আমাদিগকে মুক্ত কর, আমরা ঘরে পৌঁছিয়াই তোমবকে ধন 
পাঁঠাইয়া দিব ৮/ 

অন্ুপরাঁম বলিল? “সেটি কৌন রয়েই হইবে না, কেন 
আমাকে ত্যক্ত কর ॥ পিশাচ ! তৌমার উপযুক্ত না হইলে তুমি 
মরল হইবে না? এখনও তোমার থনে এত যত্ব$” 

অনন্গপীল ভরবিল ॥ “কি বিপদ ! এ পাপকে আমি যেন 
পত্র দিলম 1 কিন্ত পত্রের উত্তর আসিতে চ্যুনসৎখ্যা ছুই দিন 
লগিবে | আমি হই দিন বিন্দুমাত্র স্পর্শ না করিয়া কি রূপে 
প্রাঁণথারণ করি! আগারও যদ্দি সম্ভব, প্রভধবতীর ত একা স্তই 
অসাধ্য হইবে 1 হা বিখাতঃ! আমার অদৃষ্টে অবশেষে এই 
লিখিয়াছিলে ! আমা অপেক্ষা বন্য জন্তরাঁও সখী 1” অনঙ্গপাল 
কতই চিন্তা করিতে লাঁখিল, তাহার সীমা নীই। কিছুই ভাবিয়া 
স্থির করিতে পারিল নাঁ। মাঝে অনুপরাম অনঙ্গপাঁলকে 
চিন্তার মগ্ন দেখিলে আপনার হত্তস্থ য়্ির অগ্রভাগ দিয়া 
জাগ্রত করিতেছিল | ক্রমে অঙ্গ স্পর্শে অনন্বপাঁলের ক্রোধ 
বৃদ্ধি হইতে লাগিল । অবশেষে অনুপরামের দৌরাত্ম্য অসহ্য 
হওয়ায় অনক্ষপাল চিন্তিল, কি করা যাঁয় এ দুর জ্বীলায় ত 
স্থির হওয়া ছুর্লত, আর একারাগণর হইতে অব্যাহতি পাওয়াও 
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একান্ত অসম্ভব | বহুক্ষণ ব্যর্থ বচসায় অন্ুপরামেরও ক্রোধ 
জন্মিল। ক্রমে ছুই একবার কথায় কথায় অন্ুপরাঁম আঁপনণর 
য্টির দ্বারা ঘৃণা প্রকাশ কালে ছুই এক ঘা! প্রহারও করিতে 
লাগিল 1 অনঙ্গপাল দেবের লোমকুপ কুপে ক্রোঁধাগ্ি জ্বলিতে 
লশশ্সিল 3 কিন্তকি করে, প্রভীবতীর কুশলণকাঞ্সণয় সকলি 
সহিতে হইল । অনুপরাঁম আপন উদ্দেশ্য সাধনে অসমর্থ 
হওয়ায় ক্রমে বিরক্ত হইয়া! অনঙ্গপাঁলের উপর দৌরাত্ম্য 
করিতে লাগিল । অপরিষিত অপমান ও পীড়নে অনর্ষপণল 
বলিল । “অনুপরাম আর আমি তোমার দৌরাত্ম্য সহ্য 
করিতে পাঁরি না। আইস, তোমাকে শরশুনীর উগ্রসেনের 
নবমে পত্র লিখিয়া দি 1” 

অনুপরাম বলিল ! “লিখ, ভবে কাগজ ও লেখনী আনি!” 

অনঙ্গপাল বলিল | “বাও শীত আন 1” 

অনুপম কারাগার হইতে বাহিরে গেল, 

এদিকে ভিক্রুস বরদাকণের গৃহে প্রবেশ করিবামীত্র বরদা- 
কঠ বলিল “কি এভ রাত্রে ষে আবার জ্ণালাতে এলে? রাত্রি 
টায় নিদ্রা ঘেতে দাও আবার প্রাঁতে যে রূপ নিত্য নীতি আচ্ছে, 
তাহা করিও 1” 

ভিত্রুস্‌ বলিল ! “আমরণ ! বন্দীর আবার সুখ কি? বন্দী 
তাহার প্রভুর সুখ সম্পণদন করিবে | আমি অনেক ভ্রমণ করি- 
য়াছি, টি বিশ্রাম করি” বলিয়া ভিক্র,দ্‌ বরদাকষ্ঠের সম্মুখে 
বসিল। আপনার পীদছয় অগ্রসর করিয়া বরদাঁকে বলিল, 
“আমার পদ সেবা কর 1” বরদা ভিক্রুসের কথায় কোন উত্তর 
করিল ন1। কোপে তীর ওগ্ঠঘ্বয় কাপতে লাগিল । 


ভিক্রুষ্‌ বলিল। «“কেহে বাপু! আমার কথাটা কি গ্রাহ হইল 
না?” হস্তস্থ আপনার রেতের দ্বারা বরদাঁকে একটি আধশত 
করিল ! বরদাঁর শরীরে বেত স্পর্শমীত্র সে অঙ্গের চর্ম ছিতিয়' 
গেল ! বরদ1 অমনি উত্তেজিত সিংহের ন্যাঁয়, অগ্িকণ। স্পর্শে | 
বাকদপুঞ্জের ন্যায় ধপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল! একেবারে এক 
লক্ষে ভিক্রুসের ক্ষন্ধ খাঁরণ করিয়া ভীষণ প্রস্তরপেক্ষা কঠিন 
মুি ভিক্রুসের পৃষ্ঠে মারিল। ভিক্রুস প্রহারবলে পৃষ্ঠদেশ 
বকাইল, আর একটি অব্যক্ত নাতিভীবণ নাতিককণ শব্দ: 
করিল । মুক্ট্যাঁঘাত পরে বরদাঁকণ্ঠ বলিল! “কেমন সেবা! হই- 
পাছে, না আরও আবশ্যক ?” | 

ভিক্রুস্‌ বলিল । “নরাঁধম ! তোর এত দুর সাহস, যে 
তোর প্রভুর উপরে হাত চালীস্ব?” ভিক্রুস্‌ বেত লইয়! 
আবার বরদাঁকঞ্ঠের উপ্পর চাঁলপইল ॥ বরদাক দক্ষিণ হস্ত 
বিস্তীরিয় সে বেত্রটি ধরিল ও অমনি বল পূর্বক ভিক্রুসের 
হস্ত হইতে লইয়৷ তাহার দ্বারা অসহ্য বলে ভিক্রুসের পৃষ্ঠ 
এক আঘাত করিল। ভিক্রসূ প্রহরে অত্যন্ত কউ পাইল 
বটে, কিন্তু ক্রোধে তখন সেটিও তত অধিক বোধ হইল না ॥ 
দঁড়াইয়! দ্রুত বরদাকঠঠের গলদেশ ধরিল ॥ বরদা ভিক্রুস্‌ 
অপেক্ষা অধিক বলবা ছিল, ভিক্রুসের হাত ছাঁড়ীইয়। 
তাহাকে ধরিল 1 ভুূমিসাৎ করিল । ভুমিসাঁৎ করিয়। তাহার 
বক্ষস্থলে চঁপিয়া বদিল। ভীম মুক্ট্যাধাতে তাহার মুখ আরক্ত 
করিল। পরে আপনার উত্তরীয় দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া 
তাহার পা ধরিয়া টানিয়া খহের অপর দিকে লইয়! ফেলিল ॥ 
অমনি জর পদে দ্বারাভিমুখে আসিয়া বার ঝুলিয়। বাঁছির 

(৫৯ ) | 
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হইতে শৃষ্বীল! দিয়া কুপ্তী বন্ধ করিল । বাহিরে আনিয়া এক- 
বার চতুর্দিক দেখিল 1? কেহ নাই, দেখিয়া বরাবর ফাঁটকের 
দিকে চলিল। দূর হইতে দেখিল, ফটকে এক জন বৃদ্ধ দ্বার- 
বান্‌ বসিয়া আছে । তাহার নিকট পার হওনের চিন্তা মুহ্র্ত- 
মাত্র হইল ন1। দ্বারের কুপ্জীটি লইয়া! তাহীর হস্তে সমর্পণ 
করিয়! ফাঁটক পার হইল । বৃদ্ধ কুঞ্জীটী লইয়া দাঁড়াইল ! কিন্ত 
বরদাঁক ফিরিয়াও দেখিল না? 
 গঞ্জীলিস ইন্দুমতীর ঘরে প্রবেশ করিলে ইন্দ্রমতী বলি- 

লেন । “আবার রাতে দগ্ধ করিতে কেন আইলে? আমাকে 
নিক্ষণ্টকে মরিতে দাও ।" 

গঞ্জালিস বলিল! “ইন্দ্ুমতি ! তুমি এমত নিষ্ঠুর বাঁক্য 
প্রয়োগ করিও না । আমার জীবন খাঁকিতে তুমি কষ্ট পাইবে 
ন1। তুমি আমীর অন্তরের অস্থি, শরীরের শৌণিত 1” 

ইন্দ্মতী বলিলেন। “আমি তোমার যণহা হই, আমাকে 
আর যন্ত্রণা দিও না | আমার অখর বাঁকুশক্তি নাই । আমার 
কণ্ঠ ও তালু শুক্ষ হইয়াছে 1” 

গঞ্জালিস ব্যস্ত হইয়া বলিল । “আমি জল আনিয়া দিব ? 

ইন্ফ্মতী হাঁসিয়া বলিলেন । “তোমার মত কথা তুমি 
বলিলে, তাহীয় আমি সন হইলাম, কিন্ত আমার জলে প্রয়ো- 
জন নাঁই। ভৌমাঁদিশের এখীনে জলম্পর্শ করা হইবে না।” 

গঞ্জালিস বলিল । .«“কেন আমরা কি এত অপক্ক্, যে 
আমরা জল স্পর্শ করিলে তাহা দুষিত হয়?” 

ইন্দুমতী বলিলেন । “আমি যদ্দি কখন মুক্ত হই ।”-- 

শঙ্গালিস বলিল। “তুমি বন্ধ কিসে ? তুমি এইক্ষণেই 
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মুক্ত হইলে, চল আমার ঘরে চল। আমার প্রধান গৃহিনী 
হুইবে ৮৮ 


ইন্দুমতী বলিলেন | সানা আর কেন শা আঘাত 
কর ।” 

গঞ্জালিস বলিল । “আমি অজ্ঞানেও তোমাকে আঘাত 
করিতেপারি না। ভূমি আমার সর্বে সর্বস্ব)” গ্রঞ্জীলিস মগ্ঘপানে 
চঞ্চলচিত্ত হইয়ীছিল। ইন্দ্রমতীর সঙ্গে কথোপকথন করিতে 
করিতে একদৃষ্টে সেই মুখপন্ম দেখিয়া এককালে মোহিত 
হইল, আঁশংস! উত্তেজিত হুইল | সুন্দরী দুঃখে মীন হইলে 
আরও চমৎ্কাঁর শেভ ধাঁরণ করে। ইন্দুমতীর লিগ লাবণ্য 
হুঃখে আরও কোঁমল হইয়াছে । চক্ষে কেমন একটি অনির্বচ- 
নীয় প্রেমগর্ভ ভাব দেখা দিল। ঈমদূ বক্রদৃষ্ডি যেন দেবতার 
মনোহারী | ইন্দ্রমতী যদিচ আধিতে এককালে অবসন্ন হুইয়ণ- 
ছিলেন, কিন্ত যথেষ্ট চৈতন্য ছিল! বক্রদৃ্তিতে দিব্য লক্ষ্য 
করিলেন, ষে গঞ্জালিসের গতিক বড় ভাল নয়! কিন্তু কি 
করেন, মনে মনে হিমীত্রিস্গতীর আরাধনা! করিতে লাথিলেন 
ভূগবতী পীর্বতী শীহীর মনে যেন উদিত হইলেন । আর 
সেই তপ্তকাঞ্চনবর্ণভা সুপ্রতিষ্ঠা সুলৌচনা মুরতিতে আসিয়া 
তাহার পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিতে লাগিলেন । যেন ইন্দ্ুমতীকে 
ক্রোড়ে করিয়া অভয়দাঁন করিলেন! পুর্ণযৌবনা ইন্দুমতী 
নে মনে ইঞ্উটদেবীর আঁরাঁধনীবসাঁনে যেন জুস্থ হইলেন? 
গঞ্জালিস ত্রমে মদমদে মত্ত হুইয়া অন্ধ হইল । অনুগ্রহ লাভ 
বিশ্বীসে ইন্দুমতীর মন প্রফজিত হইয়াছে, দেখিয়া অন্য- 
ভাব বুঝিল। ক্রমে নিকটস্থ হইয়া বসিল। ইন্দ্রমতী গঞ্জা- 


৪৬৮ বঙ্গাধিপ-পরাজয়। 


লিসকে নিকটে বসিতে দেখিয়া সিহরিলেন ! বসিয়াছিলেন 
গাত্রোথধান করিলেন । গঞ্জালিস ইন্দ্ুমতীকে উঠিতে দেখিয়! 
হস্ত বিস্তাররিয়া উহার বস্ত্র ধরিতে উপক্রম করিলেই, ইন্দুমতী 
ফিরিয়া! দ্রীড়ীইলেন, আর এমত কঠিন দৃষ্টে গঞ্জালিসের 
প্রতি স্থণী দৃষ্টিপাত করিলেন যে,গঞ্জশলিস ভীত হইয়া! অপ্পে 
অণ্পে সঙ্কুচিত হইল । ইন্্দতী গৃহের কোণাস্তরে যাইয়া 
বনিলেন । 

গঞ্জণলিস টলিতে টলিতে উঠিয়া বলিল। না আমার 
জীবনের অবলম্বন ! আমার প্রতি কপাদৃষ্টি কর । আমি একাস্ত 
ভোমার প্রেমের বশবর্তী?” 

ইন্দ্ুমতী বলিলেন! «দেঘিতেছি, তুমি অচেতন হইয়াছ, 
কেন এরূপ অসংস্ৃত বাক্যে আমার রা দুষিত. করিতেছ ৷ যাঁও 
আমার এ নির্জন আবাস হইতে স্থীনাস্তরে যাঁও। হা বিধাত! 
আমি কি কাঁরাবদ্ধ হুইয়শও নিশ্চিন্ত থাঁকিতে পারিব না? 
আমার কি ইহাঁতেও অব্যাহতি নাই ?” 

গঞ্জলিষ্‌ বলিল 1 “ইন্দ্রমতি ! আমি তোমীর একান্ত ভ্রীত 
দাস, আমাকে রক্ষা কর ! আমি নিতীন্ত ভোমাঁরই সেবাইত 1” 

ইন্দ্রমতী বলিলেন | “মুঢ় ! অকারণ কেন অঅবিস্মৃত হইয়া 
আপনাকে কষ্ট দাও 1 তোমার কি চেতন] নাই?” 

গ্ঞ্জীলিস বলিল “আমীর বুদ্ধিতব্রম হইয়াছে, আমি আর 
চক্ষে কিছুই দেখিতেছি না | আমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভাল 
দেখিতে পণই | আমীর মনে তোমার প্রতিমূর্তি চিত্তিত হুই- 
য়ছে ৮ গঞ্জালিস অচেতন হইয়া? আপন আসনত্যাগ করিয়া 
দাড়াইল, ৮৮ দিকে হস্ত বিভতারিয়া টলিতে টলিতে 
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চলিল ! ইন্দুমতী নিকট সঙ্কট বুঝিয়া একবার একপল মাত্র 
চক্ষু মুদ্রিত করিলেন । অমনি সেই অসহায়ের একমাত্র চির- 
সহাঁয় জগদ্ধাত্রী বেন উহার জ্ঞানচক্ষে দেখা দিলেন | ইন্দ্ু- 
মতী অমনি চাহিয়া গঞ্জালিসের দ্িকে দেখিলেন ও অপ- 
নার জুললিত দক্ষিণ হস্ত উঠাইয়! বলিলেন 1 “যথেষ্ট হইয়াছে, 
আর অগ্রসর হইও না । এ খাঁনেই থাক |. গঞ্জীলিস ইন্দু- 
মতীর ভঙ্গী দেখিয়া কিছু সঙ্কুচিত হইল ৷ কিন্ত পর ক্ষণেই 
আবার কি মনে উদয় হইল, সাহস করিয়া আবখর অগ্রসর 
হইল । ইন্দ্ুমতী একাস্ত তাহাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া 
বলিলেন ॥ “নরাঁধম ! যদি অর এক পদ অগ্রসর হও, তবে 
এই দেখ” বলিয়। অপনণর কটি বস্ত্র হইতে একখানি কপাঁণ 
বাহির করিলেন ও বলিলেন £ “একই আঘাতে তেশমখকে মা 
লয়ে পাঠাইব ও আমিও মরিব 1” -ইন্দ্ুমতীর বাক্য সাঙ্গ 
হইতে না হইতে কারাগারের দ্বার খুলিয়া গেল, অমনি 
ফান্সিক্কো ও ক্লড ঘরে দ্রুত প্রবেশ করিয়া উভয়েই এককালে 
গৃহের চতুর্দিকে ব্যন্তে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল “কৈ এখানেও 
ত্ঁ_?” স্কীন্সিক্ষো বলিল । “এ যে, ও রও এই দশা দেখিতে 
পীই 1 এ স্ত্রীটা যে ইস্থীকেও বলীভূত করিয়াছে । গঞ্জীলিস যে 
একটা! স্ত্রীর অস্ত্রে চৌরের মত ভীত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। 
আর খেলায় প্রয়োজন নাই, এস, সমুহ বিপদ উপস্থিত ॥৮ 
একটা তোপের শব্দ হইল। অমনি গ্রঞ্জীলিস ও' ইন্দ্ুমতী 
সিহর়িল ! গঞ্জালিস ইহণদিগের সহ] কাঁরাগীরে আগমন 
ও সমুহ বিপদ শ্রবণ, আর তোঁপের ধ্বনিতে এককাঁলে কিংক- 
তব্যবিমুঢ় হইয়া দড়াইয়া রহিল । তায় আবার অধিক মদ্ত 
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পানে বুদ্ধি জড়ীভূত হইয়াছিল, ইহাঁদিগের কথার কৌন 
উত্তর করিল না, কেবল এক দৃষ্টে দাঁড়াইয়া রহিল। 

ফান্সিক্ষো বলিল দদীড়ীইয়া আর দেখিতেছ কি? 
টৈগ্ভনাখের লোক জন সব গেডিজ আক্রমণ করিয়াছে । 
বৈষ্যনণথের পুত্র বরদা' পলায়ন করিয়াছে । সে ভিক্রুস্কে 
অতীব প্রহরে হীনবল করিয়া! তাহার হস্ত পদশদি মুখ বন্ধ 
করিয়া ঘরের ভিতর বদ্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছে! আমরা 
গৌলমাল ও প্রহথরের শব্দ পাইয়া সে ঘরে আনিয়া দেখি 
যে শব্দমাত্রটি নাই, বাহিরে কুঞ্জী দেওয়া £ দ্বারবানের নিকট 
হইতে কুপ্জরী লইয়া দ্বার খুলিয়া দেখায় ভিক্রসের ব্পরো- 
নাস্তি দুর্দশী দেখিলাম! তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় শুনি- 
লাম, বরদাক্ঠ পলাইয়ীছে। অনুপরাম অনঙ্গপালের পত্র 
লিখিবার জন্য কাগজ আরনিতে গিয়াছিল। আর ফিরিল 
না । পথে কাঁতরে চীৎ্কাঁর করিতেছে । কে তাহাকে তীরে 
বিদ্ধ করিয়াছে! আমর] নেই শব্দ অনুসরণ করিয়া দ্বারের 
নিকট যাইয়া দেখি যে, বারের সম্মুখে বহুল ৈন্যদল, আর 
নিজ দ্বারের উপর ছটা তোপ সাজান ॥ সেনারা ভোগে 
বাঁকদ গোলা দিতেছে ! আমাদিগকে দেখিয়া অগ্রসর হইলে 
আমর! ভ্রত দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়াছি ! এখন দ্বারের উপর 
তোপের গ্রোলা মারিতেছে 

গঞ্জালিস বলিল !. ণচল আর এখানে প্রয়োজন নাই, 
বাহিরে পরামর্শ করা যাগ ঃ (ইন্দুমতীর প্রতি) পরিয়ে ! 
আমাকে মনে রাঁখিও 7” গঞ্জালিস, ফান্সিক্ষো ও ক্লডের সহিত 
বাহিরে ০ ঘরের বাহিরে আসিয়া গঞ্জালিস বলিল, 
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«এক উপীয় আছে, প্রধান যুরচা হইতে বড় ঘণ্টটা বাজাও, 
আর অগ্নি জ্বীলিয় দাও! খড়ক্কি দিয়া কাহাকে পাঠাও, 
অশমীদিশের সেনণসমুহ একত্র করে, বাহির হইতে ইহাদিগের 
সহিত যুদ্ধ করাই ভাল।. গেডিজের উপর বকুক্ষণ তোপ 
চালীইলে আমরা পরাজিত হইব 7৮. 

ফীন্সিক্ষো বলিল । “আমি সৌয়শরিসকে পাঠাইয়াছি ও 
মুরচাঁয় অশ্মিও জ্বালিয়াছি । একবার উপরে চল চাটি 
সেনশদল দেখিতে পাঁইব 1” 

গঞ্জীলিস বলিল ! “তাই চল 1” তাগিকে। গঞ্জীলিস অর 
ক্ড উপরে বাইয়া গবাক্ষ দিয়া দৃ্িপা করাঁতে গ্েডিজের 
চতুর্দিক সেনা সমুচয়ে পুর্ণ দেখিল; 

গঞ্জীলিস বলিল । “ফণন্সিক্ষো ! এত বড় সহজ বাহিনী 
নহে, এত মেন] ত বৈষ্ভনাথের, নহে । সে এত সেন কৌঁথায় 
পাইল। আর এ সকল তোপ কাহার ? এ কৌন ক্রমে টৈছ্য- 
নথের নহে)” 

ফান্সিক্ষৌো বলিল । «কিন্ত এ দেখ বর্মীবৃত পু সম্মুখে 
বরদণকণ্ঠ দশড়াইয়া। আছে ।” 

' গ্ঞ্জালিস বলিল । “বোঁধ হয় এ আর কাহারও সেনা । 
বর্মীরৃত লৌকটিকে আমি আর কোথাও দেখিয়াছি, বোধ হয় 
গত রাত্রেরায়গড়ে ইহার বর্মের মতবর্ম ও এইরূপ গঠন । আমার 
তুরীটি একবার দাও, আমি সেনা সংগ্রহ করি ও বুঝি এ লোঁক 
সব কাহার ?” ফীন্সিক্ষো জ্রতপদে নীচে চলিয়! গেল। তাহার 
পরেই আনথনি আসিয়া! বলিল। “এ সব কি ব্যাপার? 

গ্রঞ্জীলিস বলিল । “দেখ আমণদিগের প্রহরীর কি শিখিল, 


8৭২. | 00725 রি 


এত দেনা আইল, কেহই লক্ষ্য করিল না আর এত রাতেই | 
বা সিংহত্বার কি জন্য খোলা ছিল” 
আনথনিবলিল। “অনুগরাঁমকে তীরে আঘাত করিয়াছে। 
তাহার দক্ষিণ পদটি এককাঁলে নট হইল। ূ মাটি নও ডাকষটীয় 
তাহাকে খড়ক্ধি দিয়া তুলি তুলিয়া আনিয়াছে।” 
.. গরঞ্জীলিস বলিল! (৯৬৮৪ কৌথায় ?” 
আঁনথনি বলিল! «কেন সে নীচের ঘরে বসিয়াছে ্ 

ফুঁনিক্ষো তুরী আনিল। গঞ্জালিস তাহার হস্ত হইতে তুরী 
লইয়া! ভীষণবলে তুরীধ্ৰনি করিল। তুরী নিনাদ দুরের বন 
হইতে প্রতিধ্বনিত হইল ৷ দূরের গ্রামের ভিতর হইতে অন্যান্য 
তুরীর শব্দ উত্তরিল কেহ বা উচ্চস্বরে “যাঁইতেছি” বলিয়া 
উত্তর দিল। গঞ্জীলিসের তুরী নিনাঁদ দিঙ্মণ্ডল হইতে অপসৃত 
হইতে না ইইতে ত বর্মারৃতপুকষ আপন তুরী লইয়া বাঁজাইলেন! 
সে ভীম শক্রবিজয়ী শবে গঞ্জীলিন সিহরিল, তুরী নিনাঁদে 
গ্গনমণ্ডল কম্পিত হইল। সে তুরী নিনাদ শেষ হইতে না 
হইতে সুর্ষকুমাঁর সবতৃরী বাজাইলেন। মালিকরাঁজও আপন 
তুরী ধ্বনি করিলেন ক্রমে একে একে সকলেই আপন আপন 
তরী: ধ্বনি করিল, তুরী নিনাদে ভূমগ্ডল পুরিল । অসহ্য শব্দে 
কর্ণ কুহু জীর্ন ইইল। গঞ্জালিসের র্মভেদ করিল। গঞ্জালিদ 
তুরী শব্দে বুঝিল, যে এ রায়গড়ের দেনাসমুহ। গঞ্জালিদ 
বলিল | “ফান্সিক্কো ! ! নীচে চল 1” কলে উপর হইতে নীচে 
দ্রতপদে আঁদিলে সম্মুখে অনুপরামকে দেখিল। দেখিবামান্র 
_ ফীনিক্কো বলিল। “অনুপরাম তোমার অকন্ধতী ধইখানে 
বন্দী নাস ০. | 
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শীপ্ত'লিস বলিল ! “কে ? অনুপরামের প্রকৃত ভগ্মী? 

ফীন্দিক্কো বলিল। “হা উহার প্রকৃত ভগ্মী অকন্ধতী 1৮: 

অন্ুপরীম বলিল । “ফ্ান্সিক্কো ! একবার তাহাকে আমার 
নিকট আন, আঘি দেখি সেই প্রক্ুত অকন্ধতী কি না?” 

ফান্সিক্ষো বলিল ৷ “আমি এখনি তীহাঁকে আনিতেছি 1” 
ফশ্পিক্ষো চলিয়া গ্লে। 

অনুপরাঁম বলিল । “গরঞ্জালিস ! তখনত তুমি আঁমার উপর 
কট হইয়াছিলে । এখন এ যদ্দি প্রকৃত অকন্ধতী হয়ত তোমার 
ও কুলট! দুষ্ট স্ত্রীর কি হইবে? তাহার চীতুরী অসীম 1” 

গঞ্জীলিন বলিল ! “এ যদি তোমার প্রকৃত ভদ্মী হয়, 
তবেত আমীর অত দুষফীনঙ্ষে একত্রে 'বাস অসম্ভব ! আমি 
এইক্ষণেই সেটীকে ত্যাগ করিব ! নঈ স্ত্রীর কি কুটিল বুদ্ধি 1” 

অনুপরাঁম বলিল? “গঞ্জখলিস ইহাতে কোন ভয়ীনক মান্ত্রণ! 
আছে। নতুবা এত চাতুরী কেবল ভ্ত্রীলোকের সম্ভব নহে!” 
ফাঁন্সিস্কৌো অকন্ধতীকে অগ্রে লইয়া আইল । অকন্ধতী সরল 
মুণ্ডে সাহঙ্কারে পদবিক্ষেপ করিতে করিতে অগ্রসর হুইয়ীছে । 
্িকটে অনুপরামকে ক্ষতপদ পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া পরি- ৃ 
ত্রীণে নিরাশ হইয়া বলিল, “কিগো ! আবার কি মনে করিয়া 
আমীয় ডাকিয়াছ? আরও কিছু মন্ত্রণা আছে? একজনকে কত- 
বার কত স্থানে বলী দিবে? তোমার গঞ্জালিসের সঙ্কে একবার 
ত বিবাঁহ হইল, এখন আঁর কীর সঙ্গে থখকিতে বল? আহা! 
এমন দয়ালু ভঁতা আর কোথাঁয় পাইব!” অনুপম অকন্ধতীর 
অস্বাভীবিক সাহস ও সাহঙ্কার বচনে কিছু লঞ্জিত হইল! 
কোন উত্তর করিতে পারিল না । হেট যুণডে বলিয়া বহিল। 

( ৬০ ) 
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গঞ্জীলিন বলিল | “তোমীর নাম কি? ভূমিই কি আমাদি- 
গেঁর অস্তীয় অনুশরানের ভগ্মী 7? 

অকন্ধতী বলিল । “ই1 আমিই অনুপরামের তথ্বী, তোমার 
প্রদত্তা স্ত্রী আমাকে তৌমরা কিজন্য নানি দিনার ও 
কি কারণেই আবার এখনে আনিলে ? 

গ্র্জীলিস বলিল । “আমার সঙ্গে যাহার বিবাহ ৪ 
ও যে একজন অকন্ধতী নাম ধরিয়া আমার ঘরের রনির 
হইয়াছে, মে কে? 

অকন্ধতী বলিল । « সে যে হউক, তাহ্ণকে এক্ষণে তুমি 
ত্যাগ করিতে পাঁর না! মে এক্ষণে তৌমার ধর্মপত্ী; আর এক 
পন়্ী সত্ব পত্ব্ান্তর গ্রহণ তোমাঁদিগের শাক্ত্রে নিষেধ 1” 

অনুপরাম অকন্ধতীর দিকে দৃষ্টি করিতে সাহস করিল না। 
'অপর দিকে চাহিয়া বলিল, “ছুষ্টা! তুমি আমীর কথা অবহেলা 
করিয়া! স্বেচ্ছাচীরিণী হুইয়াছ? এখন তাহার সমুচিত দও 
দিব। ফীম্সিক্ষো ! অকন্ধতীকে আমি তোমায় দান করিলাম, 
তুমি ইহাকে লইয়া সম্ভোগ কর।” 

অকন্ধতী ক্রোধে অথ্ীর হইয়া বলিল 1 “নরাঁধম নিলনজ 
পামর ! ভোর তিলমাত্রও টচতন্য হইল না যে, তৌর ভগ্মীকে 
সামান্যা স্ত্রীর ন্যায় যাঁহাকে তাহাকে অপণ করিন | বক্ষরাজ 
পুত্রের এরূপ ুরুদ্ধি'হইবে, ইহা আমার বপ্নেও ছিল না৷ ধূর্ত 
আপনার, ভগ্মীর সঙ্গেও, শঠতা কর। গঞ্জালিস, তুমি জান 
না? এ চগডাল আমাকে কি বলিয়া এদেশে আনে ও আমার 
অমতে তোমার সহিত বিবাহ দিতে সম্মত, হইয়াছে ।, তুমি 
এ পাঁপা্বার চাতুরীতে মুগ্ধ হুইও না। আঁমাঁর সঙ্গী হুইজল 
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কোথায়? আমি দেখিতে চাঁছি। আশীকে এক্ষণে নিষ্কৃতি 
দাও ।+ 

গঞ্জীলিস বলিস? “ফান্সিক্ষো এক্ষণে এরূপ অকারণ 
বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই । তুমি খড়দ্ি দিয়া বাহিরে যাও | 
সৈন্য সামন্ত লইয়া আগত শক্রদলের সহিত বাহির হইতে যুক্ধ 
কর । আমীর অন্তর্গেডিজে এক্ষণে প্রীয় চারি পাঁচ শত যোদ্ধা 
আছে । ইহী'রা অস্তর্গেডিজ রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে 1 

ফাঁন্সিক্ষো বলিল । “কয় জন বন্দীকে এক ঘরে রাখিলে 
ভীঁল হয়? উহ্বারা যে সকল ঘরে আছে, তাহা নর গ্েডিজ 
রক্ষণর সুবিধা” | 

_ গঞ্জালিস বলিল! “লকলকে একঘরে রাঁখাঁত বড় সদয়ুক্তি 

নহে? আমি ইহীদিশের বন্দোবস্ত করিব। তুমি বাহিরের 
উপায় দেখ +” ফবন্সিক্ষৌ চলিয়া গেল। গঞ্জালিস ভ্রুত উপ- 
রের গবাক্ষ সকলে লৌক নিয়োজন করিয়া দিল? ভাঁহারা 
গাবীক্ষ দিয়া বন্দুক ও শর নিক্ষেপ করায় ক্ষণেকের জন্য 
আঁক্রমী সেনণরা হুটিয়া গেল । 
 গঁজজীলিন বলিল । “অন্নুপরাম ! এখন তোমার, অত্্ীকে 
কি করিতে চা? এত আমণদিগের বন্দী হইয়াছে? যদি মুক্ত 
করিতে ইচ্ছা করত, তৎ্পরিব্তে তৌমাঁকে ক্ছ ক্ষতি হার 
দিতে হইবে 1”. 

অনুপরাম বলিল । “আমার দরে নর কে দি ? 
সেত বন্দী নহে! এরূপ বিষয় হইলে হয়ত কাল পরাতে 
তোমার কোল নুতন লোক আমাকে ধরিয়া আনিয়া বলিরে। 
তুমি আমীর বন্দী ৮ 
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 গ্রজ্ীলিল বলিল। “যে কেহ তোমার ধরিভে ' পারিবে 
তুমি তাহার বন্দী 1 ইহাতে কৌন গোল নাই । তুমি রাঁরগড়ের 
বে একজন বন্দী চাহিয়াছিলে, তাহার পরিবর্তে অকন্ধতী 
মোচন পাইল 1 এই আমাদিগের নিয়ম ও ধর্ম। ইহাতে সন্ভষ্ট 
হও ভাল, নতুবা অকন্ধাতী আমণদিগের বন্দী রহিল ।” অনুপ- 
রাঁম ভাঁবিল, অনুন্ধতী বন্দী'থকিলে আমীর কি ক্ষতি? “বলিল 
ভতবে-ত'ই থাঁকুক, আমার তাহায় কোল আপত্তি মাই 1৮ 
; 'গঞ্জীলিন বলিল ! “কিন্ত তুমি রায়গড়ের কোঁন বন্দী 
পাইবে না, আমাকে ভৌনাঁর ভন্ষী দাও নাই, অভএব আমা- 
দির্গের সকল প্রতিজ্ঞা কাটিয়া গেল?” | 
অন্নুপরাম বলিল । “নরাঁথম শঠ আখত্মবিচ্ছেদ স্বীকার 
করিয়াও স্বার্থনাধনে প্রবৃত্ত হইতেছ ?” | 
গঞ্জালিস বলিল “কেন তুমিইত সে পথ দেখাইয়া 
তৌযাঁর আপনর তগ্নীকে পণ দিভে প্রস্তুত ছিলে । এক্ষণে 
অকন্ধতী চল, ভুমি আমার বন্দী হইয়াঁছ, সেবাঁদাপী পদে 
নিযুক্ত হইলে 7৮. রে 
অকন্ধতী বলিল । “কি! আমি কাহার সেবাদানী হইলা'ঘ 
বক্ষরাজ-কন্যা সাঁমন্য হীনবল পরিপন্থীর সেবাদাঁসী ! জা 
লিন! ভুমি আঁত্মবিস্বাত হইতেছ। তোমার ভ্রম হইয়াছে 
এন্সপ অসম্ভব বাক্য ঝ্লিও না! রাজকন্যা তোমার সেবাদাদী ! 
গঞ্জীলিন! আপনার অরস্থা বিবেচলা, করিয়া বলা ভাঁল। 
অশমখর বোঁথ হয়, অধিক মগ্ঘপালে ভোমাঁর বুদ্ধি জড়. হই- 
য়াছে। যাঁও এক্ষণে আপন্ীর কর্মে যাও, সমযাস্তরে রআপিযা 
এ অসৎলস্ম কথার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিও ২, | 
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মাঁনিনী অকন্ধতী সগর্ধে এই কথা বলিয়া! নিকটস্থ চৌকিতে 
বমিল। অনুপরাম ভুমে নিরাঁসনে পতিত. ছিল, গঞ্জীলির 
দাঁড়াইয়া কিছু থতমত খাইয়া রহিল। অকন্ধতীর সাহঙ্কার 
আচরণে গঞ্জীলিন কিছু হীনসাঁহস হইল | মহদ্বংশের গরিমা 
ও মাহাত্ম্য চিরকাল 'প্রকাঁশ পাঁয়। ভদ্রলোকের একটী বালক 
বহুবলযুক্ত দাজোয়ান চাঁপাকে বাঁক্যে বশীভূত করে । আঁধোরণ 
যত কেন খর্ব ও হীনবল হউক না, মদমর্ত বারণকে আজ্ঞাবহ 
করিয়া রাঁখে | ক্ষণকাঁলের জন্য গঞ্জালিস যেন প্রকৃত হ্ুদে- 
শের ভাকিনীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে সাহস সংগ্রহ 
করিয়াবলিল। “অহঙ্কারিণি! বৃথ। গর্বে কৌন ফলোদয় হয় না । 
যক্ষপুরে তুমি আপন দ্বান দাঁপীকে এ সকল কথা কহিয়া ভয় 
দেখাইও | দনদ্বীপের অধিপতি দক্ষিণ বঙ্গের দণ্স্বরূপ গঞ্জা- 
লিন ইহাতে কর্ণপাঁতও করে না। এক্ষণে তুমি আমার বন্দী । 
আধার কারাগাঁরবদ্ধ ! এমত কাঁহাঁর সাধ্য নাই যে, তোমাকে 
আমার অনুমতির বিপক্ষে এক পাত্র জল পর্যন্ত দেয়। আর 
এমত কোঁন রাজাই বঙ্গে নাই যে, গঞ্জালিসের নামে নমক্ফীর 
না করে! আমার সাহায্য লাঁভাঁশয়ে যশেধরের দৌর্দওবল 
প্রতীপাদিত্য আপন রাজ্য ত্যাগ করিয়া যমুম। পকইয়ে আনি- 
যাছে। যক্ষপুরের রাজা আমার বৃত্ভিভোগী ও অন্যান্য আব- 
সথিকের মধ্যে গণ্য! আমি যতক্ষণে তাহার প্রতি এ্রীতিদৃষ্টি 
করিব, ততক্ষণে তাঁহার মনের ভার দূর হইবে । এপাড়য়া 
আছে! অনুপরাম ! বল তুমি আমাঁকে মূল অবলম্বন জ্ঞানে, 
আমখর আশ্রয় লইয়াছ কি না)? | 

 অঙ্নুপরাম অগমানও স্বার্থসীধন ভয়ে কোন কথণই কহিল 


8৭1৮ . বঙ্গাধিপ-পরাজয়।. 


না । অকন্ধতী বলিল! “গঞ্জীলিস ! তোমার এ সকল গুণও 
মহত্ব বুঝিতীম, যদি তুমি সামীন্য চোর না হইতে । অস্তই 
দিজীশ্বর মনে করিলেই তৌমাঁকে ধরাইয়! উপযুক্ত দণ্ড দিবেন 1 
ভোমাঁর ও বড়াই জনাস্তিকে বলিও, আমার আর কোন বিষয় 
অজ্ঞাত নীই । এক জমিদার বৈষ্ঠনীথের ভয়ে তোমার সমস্ত 
সেনাদীরা নিতীত্ত অবসন্ন হইয়ীছে ।” 
গঞ্জালিস বলিল 1 “গর্বিণি ! জান না যে তোঁমার জাতি, 
ধর্ম ও প্রাণ আমাঁর পদতলে আঁছে। আমি মনে করিলে তোমায় 
পেষিয়া ফেলিতে পরি 1 কেবল স্ত্রীলোক, তাহাতে আবার 
অনুপ'রঠমের সহোঁদরা,আবার আমীর বাদ্াত্তা স্ত্রী বলিয়া অনু- 
গ্রহ করি। কিন্ত দেখিতেছি তুই সে অনুগ্রহের যোগ্য নয” 
অকন্ধতী বলিল । “আ& কি বীরত্ব! রাত্রিযোৌগে বনে একজন 
অসহায় একল! পাইয়া বলপুর্বক তাঁহাকে বন্দী করিয়াঁছ। এই 
ত তোমার বীরত্ব আর পুকবত্ব! ইহার এত বড়াই! আহা কতই 
রাজ্য দখল করিলে, কতই রাঁজা মারিয়াঁছ, কতই যুদ্ধে জয়ী 
হইয়াঁছ যে, তাহার আবার বর্ণনা করিতেছ | রায়গড়ে ডাঁকা- 
ইতি করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ 'হুইয়ীছে, এই ত তোমার জয় 
জমল|। তাঁহার পর নিরজ্ত্র হীনবল স্ত্রীলোকের ধর্ম নট করিবে, 
প্রাণে নষ্ট করিবে, তাহার এত আম্ফালন ! ধন্য ধন্য ! দেখ 
যেন তৌমীর বীরত্ব সৎনারে প্রচার নাহয়। 
গঞ্জলিদ বলিল ! “অনুপরাঁম ! তোমার এ  ী টি 
হুইয়ীছে, যথেচ্ছ! বলিতেছে ?” | 
অন্নুপরাম বলিল । “ঞ্জালিস ! “ইহার রক দ্ দাও 
ইহাকে ভৌমীর ঘরে লইয়া যাও 1” 
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_অকন্ধতী বলিল।. “অরে নাঁরকী নরাঁধম ! তুই রাঁজবংশে 
কেন জন্বিয়াছিলি? তুই এত কাঁল পরে যক্ষরাজ-বংশে কলঙ্ক 
দিলি । চাঁসা লৌকে কোন নিরাশ্রয় স্ত্রীলোকের উপর 
দৌরাত্ম্য দেখিলে আপনার প্রীণ পর্যন্ত দিয়! তাহীকে রক্ষা 
করে। তুই বীরবৎশে জন্মিয়া আপনার ভগ্মীর এইরূপ অপ- 
মাঁন দেখিতেছিন ! আবার যাঁহীতে বৃদ্ধি পায়, তাহার চেষ্টায় 
আছিস। থিক! তোর রাজ্যে খিক! তোঁর মানে ধিকৃ! তোঁর 
এ শরীর ধারণে খিক! তোর গ্রতি আমীর দু্ভি করিতে ঘণা 
হইতেছে । আঁমি কদর্য ভেককে হাতে করিতে পারি, টীক- 
টীকিকে বক্ষে রাথিতে পারি। গৃহগ্গোধার পাপ নাই, € 
নিরীহ, তাহার স্বজীতীয়ের অপমান সহ্য করেনা । সে তীহার 
তগ্মীকে বিক্রয় করে না। আমি শৃকরকে ক্রোঁড়ে লইতে পরিব। 
দে তোর অপেক্ষা লক্ষগুণে বীর, প্রাণ পর্যন্ত দিয়া আপনার 
পরিবারকে রক্ষী করে। তুই মনুষ্যজাঁতির হেয়, কলঙ্ক, অপ- 
কউ কীটাপেক্ষা অকর্মণ্য। তোর মুখ দর্শনে আমীর ঘৃণা 
হয়? তোকে সহোদর বলিতে আমীর লজ্জা হয়। তুই হীন 
জাতি শ্্েচ্ছ বিধ্মীদস্থ্যর আশয় লয়েছিস্‌ । কেন আমীর আশ্রয় 
লও না? আমি স্বয়ং অস্ত্র লইয়া তোকে পুনরাঁয় রাঁজ্যাভি- 
ধিক্ত করিতে পারি। কিন্তু তাহা করিব না। তুমি সিংহাঁসনের 
যোগ্য নহ /! আমার সে ভ্রীতা ভৌমা অপেক্ষা-ন! না, দ্য 
সঙ্গে তোর তুলনা হয় না । নরাধম !” 

গঞ্জীলিদ বলিল। “এ ্ত্রীটা যেঅসহ্য হল। অকন্ধাতি! তোমার 
উপস্থিত মৃত্যু, যদি কীচিবে ত আমার সেবাদাসী হও ।" গঞ্জা- 
লিস অকন্ধতীর দিকে অগ্রসর হইল অকন্ধতী সদর্পে মস্তক 
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উন্নত করিল 1. তাহার চক্ষু্বয় অরক্ত হইল । কপৌলরাগ 
বুদ্ধি পাইল | বামকটিদেশে বামহস্ত দিয়া বলিল । “অল্পর্শ 
দুর্ভাগা ! দুর, আর অগ্রসর হযৃনি, বধাযোগ্য অন্তরে থাক ।” 

গঞ্জীলিস কৌন গ্রান্তই করিল না । অকন্ধতীর নিকট 
আসিয়া দক্ষিণ হস্ত -বাঁড়াইয়া অকুত্ধতীর যেমন স্ষন্ধ দেশ 
ধরবে অমনি অকন্ধতী একটী চীৎকার করিয়া আপন ঢৌকি 
পশ্চাৎভাঁগে ফেলিয়া 'অস্তরে দীড়াইল 1 অন্যলোকে সকল 
মায়! কাঁটাইতে পারে, কিন্তু গৌত্রমীয়া কৌন মতেই কাটাইতে 
পারে না! নরাঁধম অনুপরীমকে সে মায়া বদ্ধ করিল । অনুপ- 
রাম এ দৌরাআা সহ্য করিতে না পারিয়া অপর দিকে মুখ 
ফিরাইল। গঞ্জালিস অকন্ধতীর পশ্চাঁৎ,  খাঁবমান হইল । 
অকন্ধতী উপায়ীস্তর না পাইয়া দ্রতপদে ঘরের কোণে পৃষ্ঠ 
দিয়া দশড়াইল 1 গঞ্জীলিস যেমন অগ্রসর হইবে, অমনি অক- 
স্বতী আপনার কটিদেশ হইতে একটী ছোট চন্দ্রহাস বাহির 
করিয়া | দ্ধর্য সাক্ষী, আমি আপনার রক্ষার জন্য ব্যবহার 
করিতেছি 1” বলিয়া ভীষণ বলে চন্দ্রহাঁন তুলিয়া গঞ্জীলিসের 
দক্ষিণ হস্ত লক্ষ করিয়া নীরিল | গগ্জী'লিস নক্ষত্রবেগে আপনি 
সরিয়া গিয়া পুনর্বীর অগ্রনর হইয়া চন্দ্রহাসটি অকন্ধতীর 
হস্ত হইতে বল পূর্বক হরণ করিল । তাঁহারই অব্যবহিত পরে 
অকন্ধতীর কঠদেশ বজযু্টিতে ধরিয়া বলিল। «কেমন এখন 
তৌমীর অহঙ্কীর কৌথাঁয় ? তোষার চত্রহাস কোথায়?” অক" 
ন্বতী কৌন উত্তর করিল না'। নৃশৎস গঞ্জীলিস অকন্ধতীর 
কণ্ঠ ত্যাগ করিয়া তাহার কেশ থরিল ও কেশাকর্ষণ পূর্বক 
তাহাকে ঘরের নধ্যে আনিয়া ফেলিল। খনুপরান চক্ষু 
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মুদ্রিত করিল। অকন্ধতী ইফদেবতা স্মরণ করিতে লাগ্িল। 
এই বারই ধর্ম ন হইল, প্রাণও গেল, ইটী স্থির করিল | গঞ্জা- 
লিন চত্দ্রহণস লইয়া ভাবিল, ইহণকে চ্ছেদ করি, কি আমার 
সেবার জন্য রাখি 1 তাহার বিবেচনা করিতে নিমেষমাঁত্রও 
গড়িল না| চন্দরহাঁস বলপুর্বক দক্ষিণ হস্তে ধরিল। তাহার 
চ্ষদ্বয় স্থিরাঁশ্মি নিক্ষেপ করিতে লাগ্িল। চক্ষুর্ঘয় রোবে 
বিদ্ষাঁরিত হওয়ায় যেন দ্বিগুণ বৃদ্ধি হুইল। তাহার নাসারন্ধু- 
ঘবয় ফুলিয়া উঠিল । তাহার ওষ্ঠঘ্বয় কুটিল হইল অকন্ধতী' 
একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই ভয়ে চক্ষু মুকিত করিয়া 
আঅখপনাকে সমর্পণ করিল অকন্ধতী অশ্ব্খ দলের মত কাঁপিতে 
লাগিল । গঞ্জালিমও রোষে থর থর করিয়া কীপিতে লাখিল। 
চন্দ্রহাদ পড়িলেই অকন্ধতীর শরীর স্পন্দ রহিত হইবে | 
চন্দ্রহাঁস নামিল। অমনি দ্বারের দিকে এককীলে বিকট 
তোঁপের শব্ধ হইল 1 গঞ্জীলিস সিহরিল। অযত্বে চন্দ্রহাস 
নিক্ষেপ করিয়া অকন্ধতীকে ছাড়িয়া ড্রত দ্বারাভিমুখে যাত্রা 
করিল । 1 


০. ৯ পপি পপ 


( ৬১ ) 


স্গ্তদশ অধ্যায়? 
/, সার্ণেচ দুর্সে বিশিবিই্টলৈন্যো বিধায় রঙ্গাৎ টান পারার 


এদিকে ব্যাঙ অধিকা ₹শী. সেনা রে, ঝোপ ও 
'অম বাগানে রাখিয়। অতি অণ্প থানুকী ও ছয় তোঁপ লইয়া 
অগ্রসর হইলেন 1 স্থীনে স্থানে ঝেঁপের ভিতর গাছের আস্ত- 
 বধলে কুীর পার্থ ধানুকী ও ব্পমী স্থাপিত হুইল । তাহারা 
অতি গুপ্ত ভীবে নুক্কার়িত রহিল | অন্য. কোন লোঁককে অস্ত্ব- 

প্েডিজের দ্বারা ভিমুখে যাইতে দিবে না? বর্মাবতপুকষ স্বয়ং 
দুইটী তৌপ নিজ দ্বারের সম্মুখে প্রীর কুড়ি হাত অন্তরে 
সবখিলেন | ভুর্যকুমার অধিকাংশ সেনা লইয়া! দুরে আষবাঁগীনে . 
রহিলেন। বর্মৃতপুকষ ছুইটী ভৌপ স্থাপন ফররিয়া আর দুই 
ভেঁপ লইয়! গ্েডিজের অপর. দিগে স্থাপন, করিলেন । 
তন্তর্গেডিজটী অতি নুকঠিন ছুর্ভেদ্য ক্ষুদ্র ছুর্ণ । ইহার পরিসর 
কিছু বন্ড অধিক নহে । ইহার চারি দিকে গভীর খাদ । খাদের 
উপর হইতেই অতি উচ্চ সুপ্রশস্ত ভিত | ভিত্তি পার একসার 
ঘর, তাহার মাঝে মাঝে এক একট! প্রহরীর জন্য উচ্চ উচ্চ 
মুরচা । ভীহার বহির্দিকে এক একটা অস্ত্র চীলাইবার গবাক্ষ। 
মুরচর উপর উররপর্যস্ত কঠিন প্রাচীর, তাহার ছ'দ নাই! 
যোদ্ধারা তথায় দড়াইলে ভাহাদিগের বক্ষ পর্যন্ত প্রাঁচীরে 
রক্ষা পার | মুরচা গুলি প্রাচীর হইতে অগ্রসর হওয়ায় সম্মুখ 
ও দ্রুপার্থ রক্ষা করিতেছে ] মুর্চার ভিতরে রিনি যোদ্ধারা 
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অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে সম্মুবস্থ শক্র সেনা ন্উ হইবে। আর 
প্রাচীর আক্রমীরাঁও আঘাত পাইবে । দ্বারের নিকট একঠী 
জঙ্গম সেতু । তাহা উঠাইলেই ঘ্বারের অবরোধক কবাট হয়। 
সেতু পাঁর হইলেই একটা অত্যন্ত প্রকাও মুরচা, তাঁহার পর 
একট খাঁদ, সে খাদের উপরও আর একটী জঙ্গম সেতৃ। 
তাহার পর প্রকৃত গেডিজের ঘর | এই দ্বারের ছুই পার্থ 
ঢুইগী প্রত্রীব ভূমী হইতে উঠিয়া বরাবর গেডিজের অপেক্ষা 
উচ্চ) ও উর্ধে মুরচ! দ্বয়ে পরিণত! প্রত্ত্রীব ছুইটী তিন 
কোণষ্ঠে বিভক্ত, প্রথম কোষ্ঠের গবাক্ষ দ্বার ভীম লেখহ শলা- 
কায় রক্ষিত, গবাঁক্ষ দিয়া নিজ দ্বারের চলসেতৃস্থ লোক সমু- 
চয়কে অন্তরে আঘাঁত কর! যাঁয়, দ্বিতীয় কো্ঠও তদ্রুপ ! স্ৃতীয় 
কোষ্ঠের ছাদ নাই 1 তাঁহ'য়ও বক্ষ পর্যস্ত প্রাচীর 1 বর্মীবৃত্ত- 
পুকব গেডিজের অপর দিকে তৌপ নিয়োজন করিয়া যখন 
ফিরিয়! আসেন, সেই সময় অনুপরাম গ্নেডিজ হইতে বহির্গত 
হইয়া কাগজ আঁনিতে যাইতেছিল । ঝেপের ভিতর হইতে 
একটী তীক্ষশর সম্‌ সন করিয়া আসিয়া অনুপরাষের দক্ষিণ 
পদে লাগিল, অমনি অনুপরাম চীৎকাঁর করিয়া! ভূমিতে পড়িল । 
পড়িয়াই শরের জ্বালায় দ্রুত উঠিয়। গেঁডিজের দ্বারে আসিয়া 
প্রবেশ করিল তাঁহার অব্যবহিত পরেই বরদাঁক$ ভিক্রুঘুকে 
পরাভূত করিয়া গেডিজের বাহিরে গেল। বাঁছিরে যাইবা- 
মাত্র একজন ঝেপ হইতে শর অন্ধান যেমন করিবে, অমনি 
তাঁর পার্থ ভজহরি তাঁহার হীত ধরিল । বলিল “দেখি- 
তেছ না একে? এযে আমাদিগের বরদাঁকগ একজন বন্দী 
হইয়াছিল?” ভজহরি অগ্রসর হইয়া! দ্রুত বরদ্শকগ্ঠের হ'ত 
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ধরিয়া ঝোপের ভিতর আনিল | বর্মাতৃত পুকষও সেইখানে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভজহতি তীহার সহিত বরদার 
পরিচয় করিয়া দিল । বর্মারৃত পুকষ তীহাঁকে অস্তর্গেডিজের 
ভিতরের সমীচার জিজ্ঞাসা করিয়া! ভৌপ যৌজন করিলেন! 
ফান্সিক্কো ভিতর হইতে এই ব্যাপারটি দেখিয়া দ্রুত চল-সেতু 
তুলিয়া দ্বার বদ্ধ করিল। অমনি তাহার উপর তৌপের তীম 
গোলা গিয়া লাগিল | কবাট অত্যন্ত কঠিন লৌহ নির্মিত 
থাঁকীয় ছুই তিন গোলায় কিছুই হইল না । 
বর্মীবৃতপুকষ বলিলেন ! “ভজহরি! এরূপ অনিয়মে তৌপ 
ছোড়াঁয় কৌন ফলোদয় হইবে না ! একবার নসীরাঁম ও শঙ্ক- 
রকে এখীনে ডাঁক।” ভজহরি অন্তরে চলিয়া গেল। কিছু 
পরেই নসীরাম ও শঙ্কর আসিয়া উপস্থিত হইল । বজ্পভও 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে আইল | 
বমণরৃতপুকব বলিলেন! “দেখ ননীরাম! কমি সূর্যকুমীরের 
নিকট যাইয়া সহত্্ ধানুকী ও পাঁচশত ঢাঁলী পরঠাইতে বল। 
আঁর সাঁবল্‌, খন্তা, মই পিঁড়ি প্রভৃতি ছুর্গারোহুণী যন্ত্র সকল 
আঁন।” নসীরাঁম দ্রুত আপন কর্মে চলিয়া গ্েল। বর্মীরৃতপুকর় 
উপস্থিত ধানুকীদিগকে ভূর্গের প্রতোণলী প্রণকীরের প্রতি গবাক্ষ 
দ্বারে লক্ষ্য করিয়াশর নিক্ষেপ করিতে বলিলেন। তাহারা 
আপন আপন গুপ্ত স্থান হইতে নির্গত হইয়া ছুই ছুই জনে এক, 
এক গবাক্ষ লক্ষ করিয়া শর চালাইতে লাগিল। এ শর সকল 
শন্‌ শন্‌ শব্দে ছুটিতে লাগিল! প্রতি শরই গবাক্ষ তেদ করিয়া 
ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে লাগিল ৷ এদিকে বর্মীবৃত পুকষ 
তোপ চালাইলেন। তোপের বিকট শবে শর্জীলিস অন্ধ”, 
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তীকে ত্যাগ করিয়! দ্রতপদে গবাক্ষ সকলের নিকট যোদ্ধা 
দিকে আপন অ'পন অজ্ত্র নিক্ষেপ করিতে বলিল ! তাহারা 
কেহ শর, কেহ বন্দুক লইয়া গবাক্ষ দ্বার হইতে বিপক্ষ সেন! 
লক্ষা করিয়া চালাইতে লাগিল । গঞ্জালিস স্বয়ং অস্ত্র নিক্ষেপে 
কত সেনা নট করিতে লাগিল । কিছুক্ষণ এ গবাক্ষে, কিছুক্ষণ 
ও বাক্ষে থাকিয়] প্রধাঁন দ্বারের মুরচাঁর উপর বাইয়া 
াড়ীইল ও তথাঁকার দেনাদিগকে বিপক্ষ সেনাকে লক্ষ্য 
করিয়া অজ্র নিক্ষেপ করিতে বলিল । তাহারা গোলন্দশজ 
ও বর্মীবৃতপুকষ ও অন্যান্য ধানুকীর উপর অন্তর চীলাইতে 
লাগ্মিল। আক্রমী সেনা অস্ত্রাধীতে স্থির হইয়া দাঁড়ীইতে 
গাঁরিল ন] | অব্যর্থসন্ধান ফিরিঙ্গিরা কাহার বক্ষদেশ, কাহার 
চক্ষু, কাহার দক্ষিণ বাহু, কাহীর পৃষ্ঠদেশ লক্ষ্য করিরা শর 
ও বন্দুক চীলাইতেছে। গবাক্ষ ঘার হইতে ুক্গাগ্র সম্ভৃত 
ধুমরীশি নির্শত”হইতেছে, তাহার মধ্য হইতে ভীষণ অগ্মি 
মূর্তি যমদূত ত লৌহগুলি সকল শন্‌ শর বেগে বর্মরৃতপুকষের 
সেনকে আঘাত করিতে লাগিল! সে ভয়ানক লৌহ্খণ্ড 
স্পর্শমাত্রে তাহার সেনীরা পতিত হইতে লাগিল । দক্ষ 
ফিরিক্সিসেনা! গবাক্ষ হইতে অন্ত নিক্ষেপ করিয়াই প্রীচীররা- 
স্তরালে লুকায়িত হইল । বর্মারৃত পুকষের সেনারা গবাক্ষ 
লক্ষ করিয়া অস্ত্র চালাইল বটে, কিন্তু তাহায় কোঁন ফলোদয় 
হইল না । ক্রমধন্বয়ে সেনাক্ষয় ও শক্রর লোষও ক্ষতি হই- 
তৈছে না দেখিয়া বর্মধবৃতপুকষ বলিলেন। “ধান্ুকীরা অন্তর 
ইও। কেবল বন্দুকীরা প্রতি গবাক্ষ লক্ষ করিয়া শত্র নষ্ট 
কর 1” ইত্যবসরে বর্মাতৃতপুকষ তৌঁপ লইয়া ঘন ঘন দ্বারদেশে 
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আঘাত করিতে লাগিলেন । প্রতি তোঁপ ধ্বনি চতুর্দিকে প্রতি- 
ধ্বনিত হইতে লীগ্সিল। তোপের তীষণ গোলা পুর্ণ চত্দররে 
ন্যায় জ্যোভিমান তোপের মুখ হইতে নির্গত হইয়া শুন্য মার্গে 
উঠিল! পরেই বজবেগে লৌহদ্বারে আসিয়া লাগিল। দ্বার 
অত্যন্ত কঠিন । গোলা দ্বারে লাগিয়াই কিছু হঠিয়া গেল! 
ভূমে পড়িল । এক গ্নোলা ভুনে পড়িতে না পড়িতেই তোপ 
হইতে আবার এক গোলা শৃন্যমার্থে উঠিল। সেটিও সেইরূপ 
বেগে ধারে আঘাত করিল । প্রতি গেলাধাতে দ্বারদেশ 
কীপিয়! উঠিল ! এদিকে নসীরাঁম উবজয়ন্ত্রী ও সাঁবল প্রভৃতি 
যন্ত্র আনিয়া উপস্থিত করিলে ক্ষণেকের জন্য তোপ বন্ধ হইল । 
বৈজয়ন্তী দ্বারে লাগাইয়া তাহীর পাঁর্থে সাবলাঘাত করিতে 
লাগিল প্রগ্রীধের সেনার গুলি ছুঁড়িতে ত্রটি করিল না। 
কেহ গুলি খাইয়া টৈজয়ন্তী হইতে টলিয়া ভূমে পড়িল 1 বন্ু- 
ক্ষণের প্রাণপণ চেখীর পর দ্বারের পার্থর ভিত্তিতে একটি 
গবাক্ষের মত ছিদ্র হইল | নসীরাম প্রভৃতি লোকেরা নামিয়া 
অবইলে সেই ছিদ্র লক্ষ্য করিয়া তোঁপ আরস্ত হইতে লাগিল । 
ক্রমে ভিত্তি ভাঙ্ষিতে লাগিল ৷ দ্রমে আক্রমী সেনীদিগ্নের 
সাহস উত্তেজিত হইতে লাগিল তাহারা ভীম বলে লক্ষ্য 
করিয়া শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল | ক্রমে বন্ধু কষ্টের পর 
বহু সেনা ক্ষয় হইলে বর্মণবৃত পুকষের সেনারা ভিত্তিতে একটি 
প্রকাও দ্বার করিল ।কিন্ত চল সেতুর দ্বার কিছুমাত্র, নইহইল না। 

বর্ষা্ত ত পুকষ বলিলেন । “এখন এই পরিখাঁর উপর দিয়া 

ভুবাঁধ। ইত্যবসরে বন্দুকীরা লক্ষ্য করিয়া গবাক্ষস্থ লোক" 
রঃ এত ঘন ঘন ন গুলিভে ক কর, যে তাহারা কোন 
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মতে আমাঁদিগের উপর শর বা! গুলি চালাইতে অবকাঁশ না 
পীয়। গবাক্ষ দ্বারে কোন মতে না! আইসে 1” আঁক্রমী সেনীর! 
ক্রমান্বয়ে প্রতি গবাক্ষে বন্দুক মাঁরিতে লাঞ্িল । বন্দুকের ধুমে 
গগনমার্থ আচ্ছন্ন হইল! ভীষণ নিনাদে চাঁরি দিক পুরিল | 
গবাক্ষস্থ সেনারা অর লক্ষ্য করিতে অবকাঁশ পাইল না । 
কি.করেঃ একবার গবাক্ষে দশড়ীইলে অমনি শর শমু শব্দে 
গুলি আনিয়া হয়ত এককালে যমালয় পণঠাঁয় ! অর্বাচীন 
ছুই এক সেন অহঙ্কারে গবাঁক্ষে লক্ষ্য করিতে অগ্রসর হইল । 
কিন্তু অব্যর্থসন্ধীন প্ীয়গড়ের সেনার গুলিতে নিপাতিস্ত 
হইল! গঞ্জালিস এরূপ অবস্থায় দুর্গ রক্ষা নিতান্ত ছুর্লভ জ্ঞানে 
কতকগুলি সেনা লইয়া নবর্ৃত ভিত্তি দ্বার রক্ষাশয়ে চলিল; 
কিন্ত বর্মীবৃত পুকষের সেনার গুলির সম্মুখীন হইতে নিতাস্ত 
অসমর্থ হইল তাহারা ভিত্তির অন্তরালে দাড়াইল । কিছু- 
ক্ষণ গুলি বৃষ্টি” করিলে বর্মীবূত পুঁকষ নসীরাঁম, শঙ্কর ও 
অন্যান্য প্রধান প্রধান বীর পুকষদিগকে লইয়া বাঁশের সেতু 
দিয়া দুর্গের প্রতোলী প্রাকার আক্রমণ করিল। অমনি 
ফিরিজি সেনারা অগ্রসর হইয়া তীর ও গুলি চাঁলাইভে 
লাগ্সিল। আঁক্রমী সেনারাও আপন আপন অস্ত্র নিক্ষেপ 
করিতে পরবঙ্যুখ হইল না। উভয়দলের সেনারা বন্দুকে 
কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর উভয়েই হীনবল হইল। বর্ষীবৃতপুকঘ 
তুরীর দ্বারা পশ্চাতস্থ সেনাঁদিগকে অন্ত্ নিক্ষেপ করিতে 
করিতে অগ্রসর হইতে অনুমতি দিলেন ॥ অমনি নুতন সেনা 
প্রবাহ অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে সেতুর শেষে আসিয়া 
উপাস্থিত হইল | বিশ ভিশ জন সেন! নষ্ট না হইলে এক যব 
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ভুমি অধিকাঁরে সমর্থ হইল না। এ রূপে বহু সেন' ক্ষয় হ্বীকীর 
করিয়াও অমিতসাহনী প্রায় একশত জন বর্মীর্ত পুকষের 
পশ্চাদব্তী হইয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল । শক্র নিকটস্থ হইলে 
বাণ ও বন্দুক ত্যাগ করিয়া ফিরিক্দিরা অনিঃ বল্পম» পরও 
প্রভৃতি অস্ত্র সকল লইয়া তীমবলে বর্মীবৃত পুকষকে আক্রমণ 
করিল । নিযুদ্ধে বর্ষর্ৃত পুকষ অত্যন্ত দক্ষ) খড় চালনে 
তাহাদিগকে আঘাত করিতে লাগিলেন। ভয়ানক খড়েগির ঝঞ্ীন। 
মর্মভেদ করিতে লাগিল ! নসীরা'ম পরশু লইয়া যাহণকে আধাঁত 
করিল, সে আর পুনরায় চাঁছিল না, জীবন হীন হইয়া পড়িয়া 
গেল। সেতুর উপর যুদ্ধে আক্রমীদিগের অস্থৃবিধা হইল বটে, 
কিন্ত তাহখদিগের অসম্ভব বিক্রম ও অমুহ উসন্যে তীহাঁয় অধিক 
ক্ষতি হইল না । এক এক যব করিয়া ক্রমে বর্মীৃতপুকষ অগ্র- 
সর হইতে লাগিলেন । কতকগুলি সম্মখের যোদ্ধারা সেতু পার 
হইয়া ছুর্গে প্রবেশ করিল। অন্যান্য যোদ্ধার“তরঙ্গে সেতুটী 
ভঙ্গিয় গেল। অমনি প্রায় তেইশ জন সেনা এক কাঁলে 
পরিখাঁর গভীরজলে ডূবিয়া গেল? কেহু ডূবিয়া বলপুর্বক, 
স্তরণ দিয়া কুলে উঠিল । কেহ সন্তরণ দিয়া উঠিতে না উঠভিতে 
গবাক্ষস্থ ফিরিক্জি সেনার শরে কাঁলগ্রাসে কবলিত হইল । কেহ 
তীরে উঠিয়াও ফিরিঙ্গির অস্্রবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া 
আবার জলে গিয়া অদৃশ্য হইল । সেতু ভঙ্গে সেনাবল জলে 
পড়িয়া নিতান্ত অবসন্ন হইল বর্মারৃত পুঁকষ ভিতি মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া! আলোকাভাবে কিছু অস্থির হইলেন | ফিরি- 

দ্িরা অন্ধকারে ছিল, তাহার! অবিরাঁমে অন্ত্র চালাইতে 
লাগখ্িল। বর্মীরৃত পুকষ আলোক আঁনিতে আদেশ করিতে 
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অবকাঁশ পাইলেন না। নসীরাম অন্ধকারে যুদ্ধ করা নিতান্ত 
অসম্ভব জ্ঞানে পশ্চাতে ফিরিয়া আলোক আনিতে বলিবে, 
দেখে সেতু ভাঙ্গিয়া গেছে । চীৎকার করিয়া পারের সেনা- 
দিকে আলোক আনিতে আদেশিল। সেনারা শীত দীর্ঘ দীর্ঘ 
উল্কা জ্বাঁলিয়া অপর. পীরে দরীড়াইল। কিন্তু যোদ্ধাদিগের 
নিকট আঁলোকাতাঁবে ননীরাম নিভাস্ত ব্যস্ত হইয়া জলে ঝপ 
দিল। নসীরামকে জলে পড়িতে দেখিয়া অপর পারের 
সেনারা উল্কা লইয়া জলে লক্ষ দিয়া পড়িল। এক হাঁভে 
উল্কা উচ্চ করিয়া সম্তরণ দিয়া পাঁরে উঠিতে চে্টা পীইল। 
গবাক্ষদ্বারের ফিরিঙ্গিরা ঘন ঘন শর বর্ষণে তাহাদিগের অধি- 
কাঁশকে নষ্ট করিল ? অতি অপ্প সেন! উল্কা লইয়া! ভিত্তির 
দ্বারে আঁসিরা উপস্থিত হইল । বর্মারৃতপুকষ আলোক দেখিয়া 
দ্বিগুণ বলে শক্র আঁঘণত করিতে লাশ্িলেন। শক্র ক্ষয়ে দক্ষ 
ঘোঁদ্ধীরা বহুক্ষণপ্যুঝিয়া ক্রমে হীনবল হইতে লশিল 1 নসী- 
রাম ইতোমধ্যে নুতন বাঁশ লইয়া আবার সেতু বন্ধনে নিযুক্ত 
হইল | প্রায় একদণ্ডের মধ্যে আবার সেতু প্রস্তুত হইলে রাঁয়- 
গড়ের সেনারা অবিশ্রামে পাঁর হইয়া আঁদিতে লাগিল । 
সেনাজ্রোঁতে ফিরিক্িরা হটিয়া গেল! ইহাদিশের বেগ সহ্য 
করিতে ন পারায় দ্রুত পলায়ন করিয়া দ্বিতীয় খাদ পার 
হইয়া জঙ্গম সেতু উঠাইয়া দ্বার বদ্ধ করিল! আক্রমী সেনারা 
প্রথম জঙ্গম দ্বার খুলিয়া দিলে. এক কালে সকল সেনা প্রবেশ 
করিল । গবাক্ষস্থ ফিরিক্গি সেনারা পলায়ন করিয়। অন্তরের 
গবাক্ষ রক্ষায় নিযুক্ত হইল ! বর্মীবৃত ত পুকষ এক দ্বার পার হই- 
লেন। আবার তক্রুপ দ্বিতীয় দ্বার তেদ করিতে হুইবে, দেখিয়া 
(৬২). 
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তোপ সব আনিতে আজ্ঞা দিলেন ও ননীরামকে ভুর্যকুমধরের 
নিকট পাঠাইলেন ৷ বলিলেন, সারিতার ই গড়ের চতু- 
পিক ঘেরিতে বল 1” 

নসীরাঁম তোপ আনিয়া উপস্থিত করিল! বলিল, “আর 
হুর্যকুমধরের এদিকে অনিবধর উপধয় নাই । ফিরিঙ্গি সেনারা 
গড়ের বাহির হইতে তীহাঁর সেনার সহিভ যুদ্ধ উপস্থিত 
করিয়াছে 1” বর্মীতৃত পুকব বলিলেন | “তবে তুমি সুর্যকুমারের 
সাহায্যে ষীও, আমি ইহাঁদিগকে পরাঁভব করিতেছি ।” নসী- 
রম বর্মীবৃত পুকষের আঅশদেশশনুসারে চলিয়া গেল। বর্মীরৃত 
পুকষ দুরের ঘূন ঘন তৌপধ্বনি শুনিয়া বুঝিলেন, বাহিরেও 
ঘোর যুদ্ধ বাধিয়াছে। বর্মারত পুকষ আবার তৌপ লইয়া 
একবার দ্বারে আঘাত করিয়া দ্বারের পার্থর প্রাীরে আঘাত 
করিতে লাগিলেন । ক্ষণকাঁল বিকট তৌপ মারিবাঁর পর এক-' 
কাঁলে ভিত্তিটি পভ্ভিয়া গেল৷ অমনি বর্মীরৃঙ পুকষ সেই ভেদ 
দিয়া পরশু হস্তে প্রবেশ করিলেন । তাহাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
অন্যান্য প্রধান প্রধান যোদ্ধারা দৌড়িয়া চলিল। ভিতরে 
প্রবেশমাত্র গর্জীলিস প্রভৃতি কএক জন ভীম যৌদ্ধীর সম্মুখীন 
হইলেন । অমনি বর্মারৃত পুকষ দস্তে দাস্তে ঘর্ষণ করিয়া! ভীম 
বলে তাহাঁদের উপর পরশু চালাইতে লাগিলেন, ভূমিতল 
রক্তআঁবে কর্দমরত হইল । ঘন ঘন অস্ত্রে অস্ত্রে লাগায় বার্থীন 
শব্দে চতুর্দিক পুরিয়া উঠিল। গঞ্জীলিস ভয়ানক বলে যুবিতে 
লাগিল। তুমুল যুদ্ধে সকলেই মাঁতিয়ছে, সকলেই উশ্বপ্, 
ক্রমে একে একে নকল উল্কীধারী ন্ট হইল । বর্মাবৃত পুকষ 
আর কিছুই দেখিতে পীন না, কেবল অবিআামে পরশু চালনে 
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অগ্রসর হইতে লাশিলেন । অন্ধকীরে শত্রর আঘাত হইতে 
আপনাকে রক্ষা করা দুর্ঘট হইল! অন্ধকারে সন্ধীন বা লক্ষ 
সম্ভবে না | বর্মীবৃত পুঁকষ বাঁমহস্তে আপনর কঠিন দীর্ঘ চর্ম- 
দ্বারাশিরোদেশ আচ্ছাদন পুর্বক দক্ষিণহত্তে পরশু লইয়া বেগে 
আঘাঁত করিতে লাগিলেন । মাঝে মাঁঝে “রাঁয়গ্রড়ের সেন! 
আলোক আন, শীঘ্রে ষাঁও, ভয় পঁইও নাঁ, দস্যু নফ হুইল, 
গেডিজ আমাঁদিগের” বলিয়া চীৎ্কাঁর করিতে লাগিলেন ! 
কতক্ষণ এইরূপে অন্ধকাঁরে আন্ত্রের ধ্বনি ও প্রবল গোলযোগ . 
হইতে লাগিল! অন্ধকীরে দীর্ঘ অপ্রশস্ত পথমাঝে কেবল 
লোকের যন্ত্রণীচাৎকাঁর ও বিকট মৃত্যু যন্ত্রণা শোণ! গেল ॥ 
বহুক্ষপণের পর কতকগুলি লোক উল্কা লইয়া দূরে আসিতে 
লাগিল । ক্রমে বর্মীবৃতপুকষ সে অন্ধকীর পথ পার হইয়া 
প্রশস্ত প্রাঙ্গণে আসিয়া পড়িলেন। প্রাঙ্গণে পদার্পণ মাত্রে 
সকল বিপক্ষ ফাঁরজি যোদ্ধারা পলায়ন করিল ! বর্মীরৃত পুকৰ 
প্রাঙ্গণে কোন বিপক্ষ লোক ন! দেখিয়া জয়ধ্বনি করিলেন ! 
তাহার অনুসাঁরকেরও জয়ধ্বনি করিল | জয়ধ্বনিতে গ্ঁডি- 
ডনের প্রতি প্রচীর কীপিল। জয়ধ্বনির পর বর্মীরৃত পুকষ 
সকলকে একত্র করিয়া বলিলেন ॥ «ভোমরা যে যাহা অভি- 
কচি, দ্রব্যাদি লও | কিন্ত আমাঁদিগের আতীয় বন্দীদিগ্কে 
খঁজিয় আনিয়া প্রীক্কণে রাখ | আমি বন্দীর অন্বেষণে যাই” | 
ডাঁকিয় বলিলেন ।“বরদশকণ্ঠ কৌঁথায় ?” বরদাঁকঠ ভিড়ের 
মধ্য হইতে বাহির হইয়া বর্মীরৃতপুষের সম্মুখীন হইলে 
বর্মাবৃত পুকষ বলিলেন। “চল আমাঁকে পথ দেখাও, অমি 
বন্দীদিগকে মুক্ঞ করি 7” | | 


৪৯২ ' বঙ্গণধিপ-পরাজয় | 


বরদীক্ আগ্রে চলিল। বর্মাবৃতপুকষ ভীহ্ণর পশ্গতে 
চলিলেন । ক্রমে গেডিজের পশ্চিমপাঁর্থে যাইয়া দ্বারের সম্মখ 
হইতে একটি অপ্রশত্ত গলির ধরে গিয়া দীভীইলেন । 

বরদা বলিল । “মহাশয় আমি এই খরে ছিলাম । এই 
খানেই ভিক্রসছিল । অপরের সমাচার আমি বলিতে পারি 
না।” বর্মারৃতপুকধ তাঁহার পার্থর ঘরের দ্বারে দীড়াইলেন | 
দ্বারটিতে শৃস্ীল দেওয়া কদ্ধ করা । বাঁছিরে তীলক দেওয়া ॥ 
কুঞ্পী না থাঁকাঁয় তাঁলক খুলিতে পীরিলেন না! আপনার 
পরশু দিয়া অভি বেগে তালকে আঘাতমীত্র তালক ভাঙ্গিয়া 
গেল । শৃগ্বল খুলিয়া! ঘরের দ্বার খুলিলেন। ঘরের ভিতর 
প্রবেশ করিয়া দেখেন, প্রভাঁবতী অতি অবসন্ন হইয়া বসিয়া 
আঁছেন। বর্মীবৃতপুকষকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বলিল, 
“কি আবার একি বেশে আমাকে দদ্ধ করিতে আইলে, আর 
কেন কষ্ট দঁও, আমকে চ্ছেদ কর 1” রী 

বর্মীরৃত পুকব বলিলেন 1 “তোমার চিন্তা নাই, আমরা 
আখত্ীয় । রায়গড় হইতে তোমাদিগের উদ্ধীরে আসিয়াঁছি। 
ফিরিক্গির এ চূর্ণ ত্যাগ করিয়া খিয়াছে, এখন বাছিরে আইস!” 

প্রভীবতী একবার একদৃষ্টে তাহার প্রতি চাহিয়া বলিল ! 
«আর ব্যঙ্গে কাব নাই, যথেষ্ট হইয়াছে ৮ 

বর্মীবৃতপুকষ বলিলেন ! “আমি সত্য বলিতেছি, আমা 
আআীয়, এখন সুস্থ হও |” 

প্রভাবতী বলিল! “আত্মীয় হও ত, আমাকে আমার পিতার 
নিকট লইয়! চল | আমি উহাকে না দেখিলে আর থাকিতে 
পারি না। উহার কি দশা হইল 1”. 
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বর্মার্ত পুঁকষ বলিলেন | “আইস তোমার পিতার 
নিকট লইয়া যাই কিন্ত আমরা জানি না, তিনি কোথায় 
আছেন 1” 
বরদাক বলিল! «বোধ হয় এই পাঁর্থের ঘরে আছেন 1” 
বর্ধীতৃতপুকষ পাঁশ্বের ঘরের তালা কাঁটিরা ফেলিলেন । 
শৃঙ্খল খুলিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখেন, ইন্দ্রমতী 
অতি বিষঞ হইয়া বসিয়া আছেন। আহা সে কমল মুখচন্দ্ 
শুক্ষ হইয়াছে, অবনতমুখী ইন্দ্রমতীর কবরী বদ্ধ নশই ! কেশ- 
পাশ আলুলায়িত। নিরসনে ভুমে ভূমিদৃ্টিতে বসিয়া 
আছেন? দক্ষিণ হস্তে খরসাঁন ক্লপাঁণ। কপীণটীর অগ্রভাগ 
চিবুকে ঠেকিয়াছে ॥ স্পর্শস্থানে চিবুকরাগ নষউ হইয়া একটি 
নীল বিন্দু, পেষখে তাঁহার চতুষ্পীর্্ব রক্তহীন । বর্মীবৃতপুকষের 
প্রবেশশব্দে ইন্দুৃতী চাহিয়া দেখিলেন | বর্মীরৃতপুকব বলি- 
লেন। «দেবি ।"ীত্রোখাঁন কর, দুষ্ট ফিরিঙ্গিরা পলাইয়শছে। 
বর্মরূতপুকষের মন ভাঁবে পুরিল। বাক্যম্ফ,র্তি ভাল 
হইল না । অসহ্য বেগে শৌণিতআোত ললাটে প্রবাহিত 
হইতে লাগিল । গগুরাগ বর্ধিত হইল। ইন্দ্রমতী বলিলেন | 
«আমি কোন্‌ বীরকে আমীর উদ্ধারের জন্য প্রণীম করিব? 
অধর্পনা হইতে আমার যে কত উপকার হইয়াছে, তাহ! আমি 
বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিতে পারি না। বর এটি কোন্‌ 
বীরের পুকষত্ব ?” 
বর্মীবৃতপুকব বলিলেন | «দেবি ! এস্থান অতি কদর্য, চি 
হারে আপনাঁর ক হইয়াছে, এক্ষণে নীত্র এন্থান ত্যাগ করিয়। 
হিন্দুর আবাঁসে চলুন 1” 


মর , 
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বরদাকণ্ ব্যগ্র হইয়া বলিল | “আমি লোক দিতেছি,আমার 
গদি আপনার জন্য নিয়োজিত হুইবে 1” 

বরদাঁকণ দ্রুত ঘরের বাহিরে যাইয়া! ভজহরিকে ডাকিয়া 
আনিল ও তীহার নিকট ইন্দুমতীকে সমর্পণ করিল | প্রভা" 
বতীকে লইয়া বর্মীরুতপৃকষ অপর এক ঘর খুলিলেন। তাহা য় 
অনঙ্গপীল দেব ছিলেন । প্রভীবতী আপনর পিতাকে দেখিয়! 
দ্রুত যাইয়া তীহী'র গলদেশ ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল । 
অনঙ্গপণল অকন্মাৎ প্রভাঁকতীকে দেখিলে এককাঁলে আসন্দাঁ- 
আনতে তাহার বক্ষোঁদেশ ভাঁসিয়া গ্রেল। ঘন ঘন প্রভাবতীর 
শিরোভ্রীণ ও ললাট চুম্বন করিতে লাগিলেন ৷ কতক্ষণ পরক্প- 
রের মিলনে স্থুখলাভ করিলে বর্মীরৃতপুকষ বলিলেন । “বরদী- 
ক! ভূমি অন্যান্য বন্দীদিগকে মুক্ত করিয়া! তৌমাঁর গদিতে 
লইয়া ষাঁও, আমি একবার হ্ুর্যকুমীরের যুদ্ধ দেখিয়া অসি । 
তাহাঁর জন্য আমার অত্যন্ত চিন্তা হইয়খছে 1”" 

বরদাক্ঠ বলিল 1 “ইহীদিগের জন্য অণপনি তিলেক 
ভাঁবিবেন না । আপনি তুর্যকুমরের নিকট যাঁন 1 

বর্মারৃতপুকব অস্তর্গেডি্ হইতে বাহির হইলেন | বারের 
বাহিরে আসিয়া একটা অশ্ব লইয়া দ্রুত আজবাগানের দিগে 
চলিলেন। দুর হইতে দেখেন, ফিরিক্সি সেনারা পলায়ন করি- 
তেছে। রায়গড় ও বৈষ্ভনশথের সেন৷ জয়ধ্বনি করিয়া ভাঁহাঁ- 
দিগের অনুসরণ করিতেছে। কিছু দুর বাঁইয়াই ফিরিক্জি সেনা 
দিগকে অখক্রমণ করিল । তাঁহারা ভীম বেগ সহ্য করিতে 
পীরিল না৷ অধিকাঁশ বমকবলে নিপতিত হইল 1 দুই চাঁরি 
জন পলা ইয়া গেল । আর প্রায় সাতজন প্রধীন প্রধাঁন নেনা- 
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পতি বন্দী হইল । দেখিতে দেখিতে বর্মারৃতপুকষ হুর্ধকুমীরের 
পার্থ বাইয়া উপস্থিত হইলেন | সুর্ষকুমার বলিলেন' ৷ «গেডি- 
জের সমীচাঁর কি?” 

বর্মারৃতপুঁকষ বলিলেন 1 “ছুর্গ আমাদিগের হইয়াছে, 
গাঁপেরা পলায়ন করিয়শছে । তোঁমাঁরও জয় দেখিতে পাই! 
ভাল হইল। এখন সেনাদল শীস্রে একত্র করিয়া রায়খড়ে 
যাওয়া কভবা | আমাঁর মূল কর্ম এখনও হইল না 1” 

সুর্যকুমার বলিলেন । “ইন্দ্রমতীলাভই আমর মূল উদ্দেশ্য | 
আহা তাহা যখন সিদ্ধ হইয়াছে, তখন আর আমদিগের 
এখানে থাকায় প্রয়োজন নাই 1৮ 

বর্মীরৃতপুকষ বলিলেন । “এক্ষণে সকল  পনেনা একত্র কর! 
আর জাহাজ ও নৌকা হইতে সকল নিশ্শান আনিতে বল। 
প্রত্যুষেই আমরা আধমাঁদিগের সেনা! লইয়া যাত্রা করিব । হূর্য- 
কুমঁর আপন স্কুরী লইয়া বাজাইলেন | অমনি সেনারা শ্রেণী- 
বদ্ধ হইল । পরে একে একে ঘুরিয়! ঘৃরিয়! তাঁহার! মাঁঠে দড়ী- 
ইল চন্দ্রের কিরণে কি অনির্বচনীয় শোঁভিল ! সেনারা একত্র 
হইয়! দরড়াইলে স্থর্যকুনার তাহাঁদিগ্রকে তিন ভাগে বিভক্ত 
হইতে অনুমতি দিলেন। অদনি তাহারা ছুই পার্থ হইতে হটিয়! 
গিয়া ছুই দিকে ছুটি পক্ষে দীড়াইল। বর্মীরূতপূকৰ বলিলেন । 
“কাহণকে গেডিজ্ব হইতে সেনাদলকে এখানে আনিতে বল.) 

হর্ষকুমীর একজনকে ডাকিয়া বলিয়া দিলে সে দ্রুত 
আজ্ঞা লইয়া চলিয়া গেল। বর্মীবৃতপুকষ বলিলেন, “এখন 
আর সকল সেন! একত্র করা উচিত নছে। রায়গড়ের সেন] 
ও মহারাজ মানসিৎহের সেনারা ভিন্ন ভিন্ন হউক, বৈষ্ঘ- 
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নাঁথের সেনারা এক দল*হইয়া! মগডলব্যহে দাঁড়ীক 1৮ হুর্ষ- 
কুমারের অন্নুমতিমীত্র সেনারা পৃথক হইতে লাগিল! ক্রমে 
মীঠের তিন অংশে তিন থাক সেনা দড়াইল। বর্মাৃত পুকব 
বলিলেন, “এ গ্েডিজ হইতে অপর সেনারা অবধসিতেছে, 
তাহাদিগকে আপন আপন দলে মিসিতে আজ্ঞা দ্রাও 1% 
সুর্যকুমীর সেইমত আজ্ঞা দিলে তাহার! যে যাঁহণর দলভুক্ত 
হুইল। হুর্যকুমা'র সেনীশ্রেণী ত্যাগ করিয়া বর্মীবৃতপুকষের 
পবর্থ্ে আসিয়া দড়ীইলেন। মালিকরাজ ও বলপভও সেই খাঁনে 
দাঁড়ীইল | পরে নীরাম অইলে সেও অন্তরে দড়াইল। শঙ্কর 
গ্রঙভি অন্যান্য রায়গড়ের লেখক যে বাহধর পদে থাকিয়া 
সেনখমখ্যে গণ্য হইল | ওদিকে বৈগ্নাথের গৌঁমস্তা পঞ্চ ও 
অন্যন্য লোকেরা বৈদ্যনাথের সেনামণলাঁয় দীড়াইল | বর্মারৃত 
পৃকষের অনুমতিতে মহারাজ মানসিৎহের দেনাঁনীরা আপন 
আপন স্থানে দাঁড়ীইল। কিছু পরেই লোকরা মহারাজ 
মাঁনসিৎহের সেনধদিগের পতাকা লইয়া উপস্থিত করিল। 
আপন আপন পতাঁকা ভিন্ন পদাঁভিষিক্ত সেনা ও সেনাপতিরা 
বাছিয়া লইল! পরে বর্মীবৃতপুকবৰ সকল সেনাকে আপন 
আপনবান্ত বাজাইতে অনুমতি দ্িলেন। জরবাগ্ বাঁজিতে 
লাগিল। বাঁগ্ভোন্ভমে সনদ্বীপ পুরিল । ক্রমে অকণোদয 
হইলে গ্রামস্থ লোকেরা দেখা দিল। তাহারা সমস্ত ব্াত্রি 
তৌপধ্বনিতে ভয় পাইয়া আপন আঁপন ঘরে লুকাইয়াছিল। 
হুর্ষোদয়মাত্রে দুর হইতে লুকাঁইয়া দেখিতে লাঁগিল। পরে 
বাগ্ঘধ্বনিতে মোহিত হইয়া ক্রমে অগ্রসর হইল । বন্দী 
ফিরিজিদিগ্রকে লৌহের পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া অস্বপুষ্ঠে গিঞ্জর 


বঙ্গাধিপ-পরাজগন। . ৪৯৭ 


বসান হইল পরে বর্মারৃতপুকষ' সেনাদিগকে সমুক্রতীরে 
যাইতে আদেশিলেন 1 সেনাআোত ভালে তালে সমুদ্রদিগে 
প্রবাহিত হইতে লাঁগিল। তীরে উপস্থিত হইলে রায়গড়ের সেনা 
দিগকে আপন আপন অস্ত্র, তৌপ প্রভৃতি লইয়া নোঁকা- 
রোহণ করিতে আঁদেশিলেন । তাহারা তেখপ খুলিতে লাশিল ! 
তাহার পর দিলীশ্বরের সেনাপতি কুতব-উন্দিনকে ডাঁকাইয়। 
বলিলেন, “তুমি সহত্র অশ্বারোহী ও পাঁচ, শত পদাতি 
ও চীয়্ি তোপ লইয়া সনঘীপে থাক! পরে আমি বজ্বজে 
যাইয়া যেমত সমখচাঁর পঠাণইব, সেই মত করিও 1 বাকী সেনণ- 
দিগকে অস্ভই যাইতে বল 7” সেনখপতি অনুমতি পাঁইয়! সেই- 
রূপ করিতে লাগিল | বৈষ্ঘনীথের সেনীদিগ্নকে যথেউ পরস্কার 
দিয়া বিদায় দিলেন ও র্াঁয়গড়ের সেনাকে রায়গড়ে বাত্রা 
করিতে অনুমতি দিলে, রায়গড়ের সেনা ও বাঁকী মহারাজ মখন-. 
সিংহের সেনশপ্ধা অধপন অপন নৌকায় ও জাহাজে উঠিল ? 
কেবল একখানা নৌকাঁমীত্র তীরে রহিল । বন্দীদিগকে মাঁন- 
সিংহের পেতে উঠাইয়1! লইলেন | বন্দীর মধ্যে ফান্সিক্ষো ও 
আনথনি ছিল । সুর্যকুমারকে সঙ্গে লইয়া বৈগ্ঘনীথের গদ্দীতে 
উপস্থিত হইলেন । সেখানে বৈ্যনাঁথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হুইল ৫ 
বৈদ্যনাথ ইইখনিগকে তাহার ঘরে আসিতে নিমন্ত্রণ করিল ও 
বহু যত্ত পাইল ! বর্মারৃতপূকধ বলিলেন, “মহাশয়! আঁমা- 
দিগের অন্য বিশেষ কর্ম আছে, বারাস্তরে আপনীর সহিত 
সাক্ষাৎ, হইবে ৮ | ূ 

. বরদাক্ঠ বলিল 1 “মহাশয় ! অমি আপনার সঙ্গে রয়গড়ে 
যাইব! আধার এখানে নিক্ষর্ম থাকিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়।” 

(৬৩) 
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টিস্ভনাথ অনেক নিষেধ করিল, কিন্তু বরদাঁর ব্যগ্রতা দেখিয়া 
অবশেষে অনুমতি দিল। অকন্ধতী বরদাঁর সঙ্গে রায়গড়ে 
যাইতে অভিলাষ প্রকীশ করায়, ইন্দুমতী ও প্রভীবতী বন্ত 
করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইলেন। অনঙ্গপাল দেব, বল্পভ, নমী- 
রীম, সুর্যকুমীর, মালিকরাজ, বর্মীবৃতপৃকষ ও বরদাঁক্ঠ, ইন্দু- 
মতী, প্রভাবতী ও অকন্ধতীকে লইয়া নৌকাঁরোহণ করিলেন? 
বৈদ্যনাথ নেক! ধরিয়া অনেক ক্ষণ কথা কহিয়া অবশেষে সূর্য- 
কুমার ও বর্মারৃতপুকষের হস্তে বরদাীকে সমর্পণ করিলেন ও 
ভাহীদিগকে প্নরায় সনদ্বীপে আসিতে প্রতিজ্ঞা করাইয়া 
বিদার দিলেন বিদয়কালীন বৈদ্যনথের চক্ষে জল পড়িল 
গোবিন্দ বরদর সঙ্গী হইতে চাহিল, কিন্ত বরদা ও বৈদ্য- 
নাথের ব্যগ্রাতীয় সনদ্বীপে 'রহিল | বেলা প্রায় একদও হইয়াছে, 
বর্মবৃতপূকষ তরী বাঁজীইলেন। হুর্যকুমণর ও মীলিকরা'জও 
তূরী বাজাইলেন। সকলে জয়ধ্বনি করিয়া ৫নাকা ছাড়িয়া 
দিল। বাঁহকেরা ধ্বজি ঠেলিরা! নৌকা! তীর হইতে অস্তার করিয়া 
দণ্ড ধারণ করিল । ঝপ ঝপ শব্দে দণ্ড চালাইতে লাগিল । 
নৌকা! ক্রমে সনদ্বীপ হইতে অন্তর হইতে লাগিল বদ্যনাথ 
তীরে দড়াইয়! একদূষটে চাহিয়া রছিলেন ? বরদীকণ্ঠ নৌকায় 
উঠিয়! দূর হইতে আপনার পিতাকে নমক্ষীর করিল ! গোবিন্দ 
আপন উত্তরীয় লইয়া দক্ষিণ হস্তে তুলিয়া দুর হইতে উড়া- 
ইতে লাগিল! এদিকে নৌকা হইতে বরদাঁকঠ আপন উত্ত- 
বীর উঠাইল। অকন্ধতী বর্মমবৃতপুকষকে বলিল “মহাশয় ! 
আমার ভ্রাতা অনুপরামকে কোথাও দেখিয়াছিলেন ?” 
বর্মীকৃতপৃকষ বলিলেন | “না আমি তাহাকে জানি না।” 
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বরদা1 বলিল । “আমি বোঁধ হয়, যেন তীহাঁর মত এক- 
জনকে গঞ্জীলিসের ক্ষন্ধ ধরিয়া! গেঁডিজের খড়ত্ধি দিয়া পঁলা- 
ইতে দেখিয়াছি?” নৌকা বেগে বহিতে লাগিল । ক্রমে সন- 
দ্বীপের লোক আর দেখা যায়না । গাঁছগুলি মিলিয়া একটি 
ঝৌপরাঁশি হইল। ক্রমে সমুদ্রের জলে সনদ্বীপের কুল ভূবিল। 
ক্রমে ঘর দ্বারও ডুবিল । ঝোপ তৰকও অমুদ্রের জলে ডূবিল ! 
এখন কেবল দুই একটা অত্যন্ত উচ্চ তকর শিখা ভাঁসিতেছে ! 
ক্রমে সেও ডুবিয়! গেল। পূর্বদিকে আর সনদ্ীীপের চিন্তুও 
নাই । ক ২ | | 


অষ্টাদশ অধ্যায়? 
“হারে মারোপিতঃ কণ্ডে ময়! বিচ্ছেদ ভ্রুণ] 1১ 


যখন রায়গড় হইতে বর্মবৃততপ'কষ ও অন্যণন্য সেনারা সন- 
দ্বীপ বাত্রা করিয়! মহারাজ মানসিংহের নিকট উপস্থিত হইল, 
যখন সনদ্বীপে বৈদ্যনীথ বেঞ্জীমিনের সহিত সাক্ষাৎ করিল ও 
তীহাঁর ঘরে বিশ্রাম করিতে গেল, সেই সময়ে যমুনাপকইয়ে 
মহারাজ প্রতাপণদিত্যের আবাসদ্বারে বড় গোল্পেযোগ 1 
উদ্যানে বিজয়কৃষ বিষঞ্ধবদনে দড়াইয়া আছে ! দ্বারের 
সোপানে মহারণজ প্রভীপদিত্য স্বয়ং । উহার বিজস্ত কেশ 
ক্কন্ধদেশ পর্য্ত পড়িয়াছে । আঁক পার্ষি পর্যন্ত শ্থ অঙ্গরক্ষ 
দীর্ঘবগৃঁকে আচ্ছাদন করিয়াছে; শিখিল কটিবন্ধের দশা ও 
রেশমের প্রলম্বদ্বয় সম্ব খে ঝুলিতেছে | সুপ্রশস্ত পিপৃ্পলের 
মধ্য হইতে বলবানু বামন হস্ত দেখা যাইতেছে । মহারাজ 
বামহুস্তে অপনীর কেশপাশ থরিয়াছেন! দক্ষিণ হস্তটি কষ্কালে 
আছে মহারাজের পায়ে লগেটা পাদুকা । মহীরাঁজ কিছু- 
ক্ষণ শুন্য দৃষ্টি করিয়া উদ্যানে নীমিলেন ও যেখানে বিজয়: 
এক মনে দড়াইয়৷ ছিল, তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন । 
বিজয়ক্কষ্জ মহারীজের দিকে চাহিয়। দেখিল,কিন্ত কৌন কথাই 
কহিল না । মহীরাঁজও নিকটে গ্রিয়া কিছুই বলিলেন না) উভয়ে 
কিছুক্ষণ মৌঁনভাঁবে থাকিলে, বিজয়কন্ক বলিল । “মহারাজ! 
 শ্রখন হস্জুরমল আইলে সে দমাচার পাওয়া যায়! দেখুন 
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রায়গড়েই বাকি হইল ! শান্ত্রে বলে যখন মন্দ সময় উপস্থিত 
হয়ঃ তখন সর্বত্রই প্রতিকূল ফলোদয় হুয়।” 

মহারাজ বলিলেন ! “বিজয়ক্ু্চ ! কিন্তু আমার ত এমত 
বোধ হয় না যে, আমার সৌভাগ্য এত শীঘ্র অস্ত হইবে ॥ 
আমীর ত আশীর এখন অর্ধেক কার্য হয় নাই । আমার অদৃ্ট- 
হুর্ষের সমুচিত উদয়ই হয় নাই, তা তাঁহণর অস্ত কি ৮. 

বিজয়ক্ণ বলিল | “মহারশজ সকলের ভাগ্যে সে ভাঁক্ষ- 
রের উদয়পর্ষস্তও হয় না । আপনার পক্ষে ত তিনি উদিত 
হইয়াছেন । অনেকে সেই রবির অকণোদয়েই আত্মাকে কৃতার্থ- 
মান্য করে ।? 

মহারাজ বলিলেন । “বিজয়ক্কষ্ণ তৌমার কথ] সত্য বটে | 
অনেকের ভাগ্যে তড়িতের ন্যায়ও দৃশ্য হয় না । কিন্ত আমার 
ভাগ্য কি সাধারণের ভাগ্যের ছচে ঢাল! যে, তুমি এত শীত্্ 
আমাকে হতাশহইতে বল। আমার আশার কশীমাত্রও অঙ্ক, 
রিত হয় নাই 7” 

বিজয়রুষ্* বলিল | “মহাঁরজ আপনার তীহাঁয় পরিদেবনণ 
করা যোগ্য হইতেছে না । মহারাজ ! আপনার তুল্য ভাগ্যবাৰ্‌ 
গৃকষ সংসারে ক জন আছে । এ হেন বঙ্গে একছুত্রী হইলেন ॥ 
বঙ্গের সকলেই আপনার শাসন স্বীকার করিয়াছে ও অনেকে 
করও দিতেছে? বঙ্জের দ্বাদশ হূর্যের মধ্যে আপনি একমাত্র 
নকলের সমর্টি 1 বর্দমানরাজকে গণ্য করা যায় ন!। ভীহায় 
রাঁজচিন্রু নাই। সামান্য ভূম্যধিকাঁরীর সঙ্গে ছত্রদণ্ডধারীর 
ভুঁলনা হয় নাঁ। এ অপেক্ষা আর কি আশা করেন। এতদ- 


তিরিক্ত অভিলাষ ফলকরী' নহে 1” 
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মহাঁরাঁজ বলিলেন ! “তুমি আপনর মত কথা কহিলে | 
এক রাজ্যের মন্ত্িত্বে বৃত হইয়াঁছিলে ॥ একের সুশূস্বীলে রাঁজ- 
কর্ম প্রবীহিত হইলেই: যথেষ্ট রাঁজকার্য হইল জ্ঞান করিতে । 
এখন দ্বাদশমত্র রাজত্বের চিত্তা করিতে হয়, যথেউ জ্ঞাঁন 
করিলে, কিন্ত বিবেচনা করিলে না যে, প্রতীপাদ্দিত্যের মন 
ভারতবর্ষ এককালে গ্রাস করিতে সমর্থ; এখন বলিতে পার্রি 
না, সেপদ হইলে আবার মনের কত দুর গ্রাসশক্তি বৃদ্ধি 
হইবে | বিজয়রুষ্ণ ! আমীর অ্পেতে সন্ভ়্ি হয় না। আমি যত 
দূর পর্যন্ত মনপটে দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে অপর কাঁহাঁর 
শীসন আমার যেন হৃদে শেলমত লাগে | আমার তাহা সহ্য 
হয় না। একি আমার রাজ্য ! সামান্য ভূমিখগুমীত্র, ইহাতে 
আমার হস্তপদাঁদি বিস্তারের স্থান নাই । এই দেখ, যমুনণপকই 
পার হইলেই গঙ্গতীরে বর্ধমণন রজার অধিকার, আবার 
তাহার মধ্যে দিজীশ্বরের অদ্ধচত্্র চিহ্র্ও দেখা দেয়? বিজয়- 
কষ ! অশমার কেবল রাজ্যলাভেচ্ছণই বলবতী নহে?! আঁমি 
লৌভে মুগ্ধ হইভেছি না 1 পাঁপ আবার আমার কন্যার পাঁণি- 
গ্রহণ করিবে বলিয়া সমাচীর পাঠাইয়াছিল। কি আম্পর্ধা! 
একি কাহার সহ্য হয় ? আমি ইহার সমুচিত দণ্ডবিধাঁন করিব! 
যুধিষ্টিরের সিংহাসনে যে বিদেশীয় যবন বলিবে, ইহা আমার 
অসহ্য । পূৃথ্রাঁজ চৌন্তান যে ছত্র শিরে ধারণ করিয়াছিলেন, 
সে ছত্র, অস্বমীৎসলোলুপ, বাঁসহীন, অসভ্য তাঁতীরে অধিকার 
করে এ কৌন সৎ হিন্দুর বক্ষে সে। আঁমাদিগের দেশ, আমা- 
দিগের ধন, আঁমাদদিগের অন্ত্রবল ) আমখদিগের সেনা, আবার 
আধাদিগেরই সেলালী কি স্রেচ্ছ যবলের স্ববৃত্তি চরিতার্থ 
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নিযুক্ত থাকিবে ! এ কেমন কথখ ? ফে সমাচার পইলাম, 
কালী ককন, মহুণরজ মাঁনসিংহ কৃতকার্য হউন, তবেই অমি 
সুস্থ থাকিব, যাহা হউক, তীহাঁতেও হিন্দুশেণিত আছে । 
জিহাক্ষিরকে সিংহাসন দেওয়া নিতাস্ত অসহ্য | ভাঁল, মুনল- 
মীনদিগ্ের মতেও খুসক কিছু অন্য কেহ নহে, সেও বাঁদসাহ- 
জাঁদ ! বৌধপুরপতি গতবার আমায় বেরপ পত্র লিখিয়ী- 
ছিলেন, তাহাতে তিনি একান্ত হিন্দুপক্ষ। জয়পূর ওয়ালা 
মহারাঁজ মাননিংহ তিনিও মনে মনে আমাদিগের পক্ষ, কিন্ত 
ভীকম্বভববশত স্পষ্ট প্রকাশ করিতে পারেন না।আমি 
সেরপ নহি ! আমীর ইহলোকে কাঁহণকেই ভয় হয় না। ভয় 
কাঁহীকেই বা করিব? বিজয়কৃ্ণ ! তুমিও জান, আর আমিও 
শুনিয়াছি, আমি বাল্যকীলেও কাহাকে ভয় করিতাম না । 
আর কাঁহধকেই বা! ভয় করি, অশম1 অপেক্ষা অধিক বলবান্‌, 
অধিক সরহসী, অধিক বুদ্ধিজীবী, অধিক জ্ঞানী, না হইলে ত 
আমার ভয়ের পত্র হইবে ন1॥” 

বিজয়রুঞ্জ বলিল 1 “মহারাজ ! যীহা বলিলেন তাহ! সত্য, 
কিন্ত দেখুন, মহারাজ মানসিংহ স্পষ্ট আপন মনের ভাব 
প্রকাঁশ করেন না । তিনি কিছু ভীক নহেন! তাহার বিষয়- 
জ্ঞান আছে, মনে জীনেন এখন আক্ষাঁলন নিতান্ত ফলহীন । 
তিনি যখন ফে অবস্থায় থাকেন, তখন সেই মতই ব্যবহার 
করেন৷ দেশকাঁল পাঁত্রাঁদি বিবেচনা করিয়! কম করিবে | 
সময় পরিণত না হইলে আম্ফীলনে বিপরীত ফল প্রসব করে! 
মনে ককন, যখন দিল্লীতে বর্তমান ছিলেন, তখন যদ্যপি' মহণ- 
রাজ এরূপ মত প্রকাশ. করিতেন; তবে কি আপনি ফিরিয়া 
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যশোরে আঁসিতেন, না রাঁজত্বই পাইতেন ? তৎক্ষণণৎ দিলীশ্বর 
আপনাকে যথেচ্ছাঁচরণ করিত। মনের ভাঁব মনেই রাখুন, 
সময় হয়, প্রকাশ করিবেন | মহারাজ মানসিংহ সদ্যুক্তি করি- 
তেছেন। গুপ্তভণবে স্বকার্ধয সাথনে নিযুক্ত আছেন । ইহাতে 
উভয় কুলই রক্ষা পীইবে 1 কাঁলী দয়া করেন ত এক দিন হিন্দু 
সতআাটের ধ্বজা দিল্লীর মুরচার উপর হইতে উডিবে 7” 
 মহীরাজ বলিলেন । “বিজয়ক্ক্ণ ! সকলই কালীর ইচ্ছা 
বটে, কিন্ত আমীদিগকেও বত্বশীল হইতে হইবে 1 উদ্যোগ না 
করিলে কে কোথায় স্বার্থলীভ করে! মহারাজ মাঁনসিৎহ গুপ্ত- 
ভাবে পরামর্শ করায়, সিংহের মত আচরণ করিতেছেন না। 
তিনি যতখখনি লৌকপ্রিয়,। আমার যদ্যর্পি তাহাঁর অর্ধেক 
লোক বশীভূত হইত, তবে আমার আর রাত্রে জাঁগরণের 
কাঁরণ কি? বিজয়কষ্ণ ! আমায় ওরূপ পরামর্শ দিও না । আমি 
অন্তঃশীল1! বহিতে পারি না আমর বল প্লেচ্ছ তাঁতার সন্থয 
করিতে পাঁরে, ভাল, নতুবা একবার পৃখুরাজার আসনের জন্য 
আমায় যত্তবান হইতে হইবে ।” 
বিজয়ক্লষ্চ বলিল । «মহারাজ ! বাহাঁতে মঙ্গল হয়, তাহাই 
করা বিধেয়। রাঁজভ্রীর কুশলেই আমরা জীবিত থাঁকি। 
আমরা ছত্রচ্ছায়ীয় বৃদ্ধি পাই ৷ গত বিষয়ের শোচনায় প্রয়ো- 
জন নাই, এক্ষণকাঁর বিবেচনা কি। মাঁনসিংহও বজবজে 
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাহার সেনাদল অত্যন্ত অধিক । 
প্রতীপাঁদিত্য বলিলেন | “বিজয়কৃষ্ণ ! বর্ধমীনীধিপ কি 
বলিলেন, আমর ৬ ত কিকরিয়া আিয়াছে, দেখ একবার তত 
লও? উত্ভিষ্যায় যে পাঠীনর! ভীত হইল, তাহার অর্থ ফি? 
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আমার দূতকে যে মানসিং খের লোক বলপুর্বক, লইয়া গেল, 
তাহীরই বাকি শাস্তি? এত রীজনীতি নহে |. দূতের] চিরদিন 
সর্বত্রই অবধ্য | যদি দূতের স্বাধীনতা না রক্ষা হইল, ভবে আর 
রাঁজত্বই বাকি। আমার এ অপমান কোন মতেই সহ্য হয় 
না| কষ্খনাথের নুতন কিছু সমাচার পাইয়া? সে যে প্রায় 
তিন দণও স্বয়ং তত্ব লইতে গেল, ভীহাঁর ত কোন অমঙ্গল 
ঘটে নাই 1” 

বিজয়রুষ্ বলিল । *মহুণরাজ । অখমার ত এমত বোধ. হয় 
ন1 যে, রণবীরবাহাঁদুর সহসা! কোন বিপদে পড়িবে ৷ তবে বল! 
যায় না, আমাদিগের সময়ের গুণ। অত্তঃপুর হইতে যমুনা 
দ্রুত আসিতেছে, তাহার কি বার্তা? আবার কি সরমার কোন 
নুতন উপসর্গ ঘটিল ! রোগে নিতান্ত আমাদিগকে জীর্ণ করি- 
তেছে 1” 

ক্রমে যমুনাষ্মহারাঁজের ুষীন হইয়া পিন | “মহারাজ! 
মরমাদেবীর মোহ হইয়াছে । তিনি এখন কি বলিতেছেন, 
তাহা কেহই বুঝিতে পাঁরে না ও বলপূর্বক এক একবার শয্যা 

হইতে উঠিতেছেন | রাণী নিতান্ত ব্যাকুল ছইরাছেন। । আঁপ- 
নাঁকে সমাঁচাঁর দিতে অনুমতি করিলেন ॥ 

প্রতাঁপাঁদিত্য বলিলেন | “বিজয়ক্ৃষ্ ! কি বিপদ! এ সমস্ত 
রাত্রি আমাদিগকে কষ্ট দিল । আপনিও যথোচিত কউ পীই- 
তেছে। এমভ রোগ ত কখন দেখি নাই । একবাঁর বৈদ্রাজ 
হরিশ্চজ্্রকে ডাকীও 1”. 

বিজয় দূরস্থ প্রহরীকে কি করাতে সে অগ্রসর 
হইল । তাহাকে হরিশ্চন্দ্র রায় মহাঁশয়কে ডাকিতে অনুমতি 

( ৬৪ ) 
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দিলেন! বিজয়ক্ক্ক বলিল । “যমুনা ! তুমি এখন অস্তঃপুরে 
যাঁও, আমরা তাহাকে লইয়া হিরা যমুনা অস্তং- 
পুরাভিমুখে চলিয়া খেল । 

মহারাজ বলিলেন | «এ রোগটা কি, তাহা-এখন নিশ্চয় 
হইল না? রোগ স্থির না হইলে তাহার ব্যবস্থা চলে না। 
রাঁয়জি কি বলিলেন ?? 

বিজয়কু বলিল । “মহারাজ এটি আমার মতে কোঁন 
শীরীরিক রোগ বোধ হয় না। অত্যন্ত হর্ষে বিষাদ হওয়ায় 
এটি জন্ষিয়াছে | এক্ষণে বিকাঁর প্রীপগ্ত বলিতে হইবে । ইহার 
শাস্তি চিকিৎদাশীস্ত্রে কিছুই লিখে না।” 

মহারাজ বলিলেন । “তবে সরমার কি পরিত্রাণ নাই । 
হরিযে বিষাঁদেরই বা কারণ কি? দরমা কি সেই হ্টটার জন্য 
এত ব্যথা পীইবে 1৮ 

বিজয়কষ্চ বলিল । “মহারাজ! যে যাহার পপ্রয় হয়তাহার 
চক্ষে সকল দোষ গুণ রূপে পরিণত হয়? উভয়ের বাঁল্যাবধি 
একত্রে বাঁম থাকায় এইরূগ ঘটিয়াছে। তাহাতে আবার তৃর্য- 
কুমার কিছু নিতান্ত অপাত্র নহে। তাহার গু৭ আমাদিগ্নকে 
স্বীকার করিতে হইবে । সে যে অদ্ধিতীয় বীর অসামান্য সরল- 
স্বভাব। বিশেষত সে ভুবনযৌহন রূগে সকলকেই বশীভূত করে।” 

মহারাজ বলিজেন। প্জত্য বটে, কিন্ত এখন ত তাহার কোন 
বিপদ ঘটে নাঁই, যে'সরমা বিষ হইল । দে অল্প সময়ের জন্য 
কোথায় গিয়াছে, ফিরিয়া আইনেই আঁবার উভয়ের বিন 
সভ্ভাঁবন] 1” 


বির বলিল পমহারাজ হা রি নেন) তাহা আর 
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ঝুঝিলাম, কিন্ত প্রেমিকদিগের আঁর একরকম বিচার । তাহা- 

দিগের বুদ্ধির গতি স্বতন্ত্র । তাহাদিগের ভাব স্বতন্ত্র! তাহারা 

ংসাঁর ছাড়া | প্রেমিকের বিবেচনা নাই। যাহাঁকে তাল 
বাসে, তাহাকে কখন অন্যচক্ষে দেখে না ! তাহাকে চক্ষের তাঁরা 
করে। প্রাণের আশ্রয় জ্ঞান করে? ছুই প্রেমিককে একত্রে 
ছাভিয়া দাও, তাহীরা আর কিছুই চাহে না। তাহাদিগের 
পক্ষে সংসারের অস্তিত্ব থাকে না। একই অপরের পক্ষে 

ংসার। নেই ভার সকল ভাবের আধার । মহারাজ! আপনি 
ত এসকল ভাল জ্ঞাত আছেন |% .... 

প্রতাঁপাঁদিত্য বলিলেন! “আমি ্্রীলোকের প্রে প্রমে এক 
কাঁলে মত্ত হই না 1 আমীর অন্য চিতায় মনকে নিযুক্ত রাঁখে । 
বশিষ্ঠ খষির বচনটি আঁমি কখন ভুলিব না ।' বাহিরে আমি 
নকল বিষয়েই সৎক্লিষ, কিন্ত ভ্বদয়ে আমার কিছুই নাই ।” 

বিজয়ক্কফট বলিল | “মহারাজ যদি এমত হয়, তবে ইন্দ্ু- 
মতীর জন্য আপনি এত ব্যস্ত হইলেন কেন?” 

প্রতাঁপাদিত্য বলিলেন বিজয়কষ্ ! আমি তখন যেন 
, চেতনাশৃন্য হইলাম । এখনও ইন্দুমতীর কথাটি মনে পাড়ি- 
লেই আর আমীর কিছুই ভাল লাগে ন! । ভাল এখনও হুজুর- 
মল আঁইল না কেন? তোমার কি বোঁধ হয়, সে কতকাধ 
হইয়াছে” 

বিজয়কুষ বলিল | “মহারাজ! কার্য না হইবার ত কোন 
কীরণ দেখিতেছি না! তবে ভুর্যকুমণর ও মালিকরাঁজ কৌধথায়, 
তাহা নাজানিলে আমি কিছুই বলিতে পারি না। সা 
মহাশয় আপিতেছেন।” কন ৬ 
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মহারাজ বলিলেন । “ভাল, ইন্দ্মতীর তুল্য আর কাঁহা- 
কেও চক্ষে দেখিয়াছ । আমার চক্ষে ত আর কেহই তেমত; 
রূপসী লাগে না । সে যেআমীকে এককালে অভিভূত করিয়া 
ফেলিয়াছে।* রায়মহাশয়কে নিকটস্থ দেখিয়া বলিলেন 
“রায়জি সরমীর রোগের শীস্তি হইতেছে না । আরও বৃদ্ধিকে 
পাইয়ীছে। চল একবাঁর দেখিবে 1৮ 
 হরিশ্ত্্র বলিল! “মহারাজ দেবীর যে রোগ উপস্থিত 
হইয়াছে, তাঁহায় ত কোঁন চিকিৎসাই খাটে না । অমি তাহার 
জন, নিতাস্ত চিন্তিত আছি )” 
মহারাজ বলিলেন । “চল একবার দেখিয়া আসি 1” মহা- 
রাঁজ অগ্রসর হইলেন, হরিশ্চন্দ্র ও বিজয়কুষ্ত উহাকে অনু- 
নরণ করিলেন। ক্রমে .রাজবাটীর ভিভরেও গেলেন, পরে 
অস্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সরমণর ঘরে গেলেন । দেখেন, সরমা 
উহার শঘ্যায় বসিয়া আছেন, তাহার বক্ষম্ছলে বন্ত্র না 
থাকাতে প্রশস্ত বক্ষকে আচ্ছাদন করিয়া তুঙ্গ স্তনদ্বয় সাহঙ্কারে 
উন্নত হইয়া আছে। কণ্ঠীর হাঁর পৃষ্ঠদেশে পড়িয়াছে, চক্ষদ্বয় 
অত্যন্ত উন্নীলিত ও আরক্ত । কপোলরাগ অত্যন্ত বদ্ধিত। মহা, 
রাঁজ ঘরে প্রবেশ করিয়াই হটিয়া বাহিরে অঁইলেন ! যমুনা 
ব্যস্তে সরমাঁর গাত্রে ও মস্তকে ওড়ন] ঢীকিয়! দিল ! মহাঁরশজ 
কিঞ্চিৎ বিলঘ করিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন । হরিশ্চঙ্্র ও 
বিজয়ক্কঞ্চ তীহাঁর . পশ্চীতে প্রবেশ করিল | চিকিৎসক 
ঘরে প্রবেশ করিয়াই সরমার প্রতি দর্টিপাঁত করিল! অমনি 
তাহার অচেতন অতীর বিস্কীরিত নেত্রতঙ্গি দেখিয়া কিছু 
ভীত হইল কিছু ক্ষণ এক দৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া অ্পে 
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অণ্পে অগ্রসর হইল। নিকটে গিয়া বলিল। “মা সরমা ! 
একবার ভোমীর হাত দেখি 1” ৮ | 

সরমা কৌন উত্তরই করিলেন না। একদৃষ্টে এক নিমেষ 
চাহিয়া রহিলেন 1 চিকিৎসক দুই তিনবার বলিলেও সরমা 
কোন উত্তর করিলেন না ও কোন ভাবও তাহার চক্ষে দেখ! 
দিল না। কেবল এক দৃষ্টে যেমন চাঁহিয়ীছিলেন, তেমতই 
চাঁহিয়। রহিলেন। মহারাজ অগ্রসর হইয়া বলিলেন। “সরমা ! 
বৈগ্ভরাজ আসিয়ীছেন, একবার তোমার হাত দাও) তোমার 
হাত দেখিবেন 1% 

সরম! কোন উত্তর করিলেন না । মহারাজ ছুই তিনবার 
বলিলে পর, চিকিৎসকের দিক হইতে ফিরিয়া মহারাজের 
দিকে চাহিলেন। কিছুক্ষণ চাহিয়া ক্রমে সরমাঁর ওদ্বয় 
কাপিতে লাগিল । ভ্রেমে সরমণর নিশ্বান ঘন ঘন বহিতে 
লাঁনিল | ক্রমে ভীহার বর্ধিত কপোলরাগ আরও বৃদ্ধি পাইল। 
ক্রমে সরমণর নীরস চক্ষৃতে রস উপজিল | ক্রমে সরমা নাসা- 
পুট সঙ্কৃচিত করিতে লাগিলেন কিছু ক্ষণের পর তীহীর 
মনের ভাব উথলিল, সরমা আর আপনাকে সাবধান করিতে 
পারিলেন না। সরম! আর স্থির রহিলেন না, সরমার উন্নত 
কুচাচ্ছাদন বজ্র ক্রমে ঘন ঘন ছুলিতে লাগিল, সরমী একটি 
“হা বিধাতঃ1” বলিয়া চীৎকার করিয়া রাণীর গলদেশ 
থারণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন | রাণী অমনি বাম, 
হাত সরমাঁর কটিদেশে ও দক্ষিণ হাঁত সরমাঁর গলদেশে দিয়া 
তাহার কপৌলস্থ বিগলিত অশ্রুধাঁরা চুম্বন করিতে লগিন 
লেন। ব্লানীরও চক্ষের জল পড়িল। সে পবিত্র স্বেহতাৰ 
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দেখিয়া কঠিনহ্বদয় চিকিৎসক আঁর সে দিকে চাঁহিতে পারি- 
লেন না। সরমাঁর ছুঃখাঁবনত মুখচত্দ্রও নিতীত্ত ব্যাকুল আথ 
প্রন্ফ.টিত, আধ গদৃগদধ্বনিতে মিশ্রিত বাক্যে সকলেরই মন 
গলিয়া গেল! বিজয়কষ্চ আপন অশ্রমনং্ষমে অক্ষম হও- 
রাঁয় মুখ ফিরাইয়া ঘরের বাহিরে গেলেন ! মহাঁরজও মুখে 
হস্ত দিয়া বাহিরে আইলেন। কিছুক্ষণ পরে মহারাজ গৃহ 
মধ্যে প্রবেশ করিয়া সরমাঁর শব্যায় বসিলে, হরিশ্চন্দ্র বাহিরে 
আইল । মহারাজ সরমীর নিকটে বলিয়া বলিলেন “সরমা ! 
যা! তোমার কিসের জন্য মনস্তাপ হইয়াছে, তাহা আমীকে 
বল, আমি এইক্ষণে সে তাপের কারণ দূর করিতেছি?” 

রাণী বলিলেন। “মহারাজ! তোমার সরমীর দুঃখের করণ 
সূর্যকুমাঁরের অদর্শন। আপনি সুর্যকুমারকে কোথায় পণঠা- 
ইয়াছেন বলুন, এখন সংবাদ পাঠাইয়! তাহাকে আনাই । সুর্ষ- 
কুমারকে এক্ষণে না দেখিলে আমার সরমা*” রাণীর ক্রমে 
বাক্য মনের ভাঁবে অস্ফট হইতে লাগিল, তিনি আর এ 
কথবটি শেষ করিতে পারিলেন না। ন্নেহে অভিভূতা 0 
সরমাঁর মুখদেশে একটি চুম্বন করিলেন 

'রাঁজা বলিলেন । “সরমা তুমি তাহার জন্য এত চিন্তিত 
হইও না। হুর্যকুমার কুলে আছে, আমি তাঁহাঁকে কোঁথাও 
গাঠাই নাই, সে ও তাহার ছাঁয়া মালিকরাঁজ গতরাত্রে 
কোথায় গিয়াছে, তাহা, কেহই জানে না, অগ্ত এইক্ষণেই 
ফিরিয়া আলিবে। তাহাতে তোষাঁর ভয়ের কারণ নাই । মে 
কিছু বালক নহে, তাহার কোন বিগদ উপস্থিত হয় নাই ।” 

স্বাদী বলিলেন 1 “মহারাজ ! সরম] ভয় করিতেছে, বুঝি 
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আপনি অসন্তষ্ট হইয়া তাহীকে কোথাও পাঠাইয়ণছেল। নতুবা 
কেন) এই তাহার সঙ্গে বিবাহ দিবার কথার পরই সে স্থানা- 
স্তরে নিকদ্দেশ হইল । আর স্ষন্ধাীবার হইতে যমুন। শুনিয়া 
আসিয়াছে, যে আপনার আজ্ঞায় হভুরমল কোথায় গিয়াছে, 
আপনি সূর্যকুমীরকে প্রথমে যাইতে বলিয়াঁছিলেন, সে যাইতে 
স্বীকার করে নাই । আবার শুনিতে পাঁই, মালতী বলিতেছিল, 
রণবীর-বাঁহাঁদুর নাঁকি কোথায় যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে আর 
শাক্র আসিয়াছে বলিয়া! অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পরিগমে গিয়ণছে । 
সরমীর চিন্তা হইতেছে, বুঝি হুর্যকুমার আপনার কোন অনুমতি 
লইয়া কৌথণও শিয়া! বিপদে পড়িয়াছে। আপনি এইক্ষণেই 
কাহাকেও পাঠান, সুর্যকুমীরকে শিয়া! আনুক। সরমণর আর 
কোন রোগ নাই, এইমাত্র এক চিন্তায় তাঁহার নবাঙ্করিত 
কোঁমল প্রেমকে এককালে অবসন্ন করিয়াছে । মালতী অখপনি 
সরমার ছুচখ “দেখিয়া অশ্বারোহণে তাহাদিগের অন্বেষণে 
গিয়াছে । সেও প্রীক্প ছুই প্রহর কাল হইল । এখনও আসি- 
তেছে না 
, রাঁজা বলিলেন | “যদি এই সরমার রোগের কারণ হয়, 
তবে আৰি নিশ্চিন্ত হইলাম । সরমা ! তুমি কণীমাত্রও ভাবিও 
না, হুর্ষকুমার অতিশীত্রই আসিয়া পৌছিবে । আমি তাঁহাকে 
কোথাও পাঁঠাই নাই 1” 

মহারাজ উঠিলেন ও ঘর হইতে. বাহিরে আশসিয়া এন 
কষকে বলিলেন 1 “দেখ তুর্যকূমীর কোথায় তাহার অনুসন্ধীন 
লও ॥ হুর্যকুমরের জন্যই সরয নিতীস্ত অস্থির হইয়াছে 1” 

মহারাজ অস্তঃপুর হইতে বাহিরে চলিলেন, বিজয়ক্চ 
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পশ্চাঁৎ হইতে বলিল! “মহারাজ তবে হরিশ্চন্রের অনুমান 
সত্য হইল |” 
চিকিৎসক বলিল। “মহাঁরাঁজ বখন রাত্রে আর দুই তিন- 
বার দেখিয়া! গিয়ধছিলীম, তাহায় একবারও কৌন রোগের 
চিস্কুমাত্র দেখি নাই 1” | 
রাঁজা বলিলেন | “বিজয়কুষ্ণ এ বালকদ্বয় কোথায় গেল ?, 
বিজয়ক্কষ্জ বলিল | “আমি ত অনুমান করিতে পরিতেছি 
না । বৌধ করি, উভয়েই রায়গড়ে গিয়াছে। এক জন সেনাকে 
রার়গড়ে পাঠাইয়া সমাচার লইলে হয়! কিন্ত হজুরমল 
এক্ষণেই আসিবে দেখি সেকি বলে?” 
রাজা ক্রমে ক্রমে উদ্যানে গিয়া উপস্থিত হইলেন ! হন্সি- 
শক অনুমতি লইয়া বিদীয় হইল । মহাঁরাঁজ বলিলেন । 
“বিজয়কৃষ্জ ! দেখ অবর সুর্যকুমঁরের জন্য আমায় কত কষ্ট 
পাইতে হয়, এমত অব্যবস্থিত আর ছুটি নাই ।& 
 বিজয়ক্ষ্ণ বলিল । “মহারাজ ভূয়োভুয় আপনার উপর 
দেষাঁরোপ কর! আমীর উচিত হইতেছে না। কিন্ত কি করি, 
এমত করিয়া সর্বদা আপনাকে না দেখাইয়। দিলে, আপনার 
মঙ্গল সাঁধন করিতে, সমর্থ হই না ।” 
মহারাজ বলিলেন । “বিজয়ক্কষ্চ বল আবার রি কি 
দোষ হইল । তুমি ত আমার পদে পদে দৌষ দেখিতেছ।” 
বিজয়রুষ্চ বলিল ॥ “মহারাজ আমাকে ক্ষমা করিবেন । 
কিন্ত আপনি ত আমার পরামর্শে কর্ণপাঁত করেন না'।” 
মহারাজ বলিলেন । «ভৌমার কোন্‌ যাসাস বিপরীত 
আমি ব্যবহার করিয়াছি.?” বি 
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_বিজয়কষ্চ বলিল | “মহারাজ ! আপনি হুর্যকমারকে সরম! 
দান করিবেন,তাহা প্রকাশ করিলেন! একটু স্থির হইয়া বিবে- 
চন! করিলেন না! | যদি অগ্ভ ব্যস্ত হইয়া! তাহা না] বলিতেন, 
তবে সরমার এত চিন্তা হইবাঁর কৌন কারণ ছিল না । রম, 
দেবী যদিচ মনে মনে ভাহাকে ভাল বাঁসিতেন, তথাপি আপ- 
নার অনুমতি না পাইলে তাঁহায় তত স্থিরচিত্ত ছিলেন না! 
গৃত কল্য মহারাজের করায় তিনি মনে যনে ভুর্ষকুমীরকে 
পৃতিত্বে বরণ করিলেন, আবার গত রাঁত্রেই তাহার সঙ্গে 
মিলন হর, এমত আশণও করিলেন | অন্তঃপুরে মহা উৎ্অবের 
অধয়ে'জন হইতে লাগিল, মহা উৎসাহে সরমীদেবী মিলনো- 
যোগী বেশ ভূঘা করিতে লাগিলেন, তীহার মনের সকল 
ভাব এককালে উত্তেজিত হুইল একদওডও যাঁইবে নাঃ সূর্য- 

কুমার ও সরমা। একীক্ত হইবেন, চিরদিনের আশা চিরকীলের 
প্রেম, বাঁল্যকখলের একত্রে বাঁসে উদ্ভীবিত স্বেহ মিলন ফল 
ধরিবে ! সরমার নবীন মনে অর উৎ্পীহ ধরিতে স্থান ছিল 
নাঁ। সরমণর কেশপীশ বদ্ধ করিতে বিলম্ব সহে না, আঁয়োজ- 
নের বিল সহে না। প্রেমউথলিল । সরম হরিষে উন্মত্ত হই- 
লেন। সরমা স্বর্ণের চন্দ্র হস্তের নিকট পাইলেন! শেষ জুখ- 
লাভাশয়ে হস্ত বিস্তারিলেন এ দেখুন চন্দ্র পলাইল ভুর্যকুমর 
উাহীর শিবিরে নাই, কোথায় গ্রেছেন, কেহই জানে না। সকল 
আয়োজন বৃথা হইল, সরমীর অর্ধবদ্ধ কবরী অমনি রহিল । 
সরমার এক নয়নে অঞ্জন হইল না। সরমাঁর একহস্তে অলঙ্কার 
হইল না| সরমা অমনি উঠিলেন, সরমাঁর মনের আঁশী অমনি 
মাথা ভাঙ্গিয়। পড়িল । সরমীর আরছুঃখের সীম! নাই, সরমা 

( ৬৫ ) 
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অবসন্ন হইলেন মহ্শরীজ যদি এমত করিয়। সরমাঁকে সপ্তম 
বর্ণে না তুলিতেন, তবে সরমার পতনে এত কষ্ট হইত না! 
সরম] রে উচ্চে উঠ্টিয়ংছিলেন, ভীহণকে একক'লে অগীৎ 
পঙ্কষে ফেলিলেন 7)” 

বিজয়কষ্জ ক্ষান্ত হইলেন ॥ মহারাজ কোন উত্তর করিধেন 
না, অবাঁক হইয়া বিজয়কৃষ্জের কথাগুলি শুনিলেন | মনে মনে 
আপনাকে দৃষিলেন, সরমার দুঃখে নিতান্ত হুঃখিত হইলেন, 
মহ্ণরাঁজের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল 1 মনে মনে বকিলেন। 
“আহা ! কি কুকীযই করিয়াছি । নবাক্ক,রিত-প্রেমকে মখি- 
যাছি, আহা ! তাহার কোমল অঙ্গ জীর্ণ করিলাম, আমি 
কি অর্বধচীন !” বলিলেন । “বিজয়কৃঞ্ণ ! সত্য বলিয়াছ, 
আমার সেটী বড় যুক্তিঘত কর্ম হয় নাই, আমি পবিজ্র-প্রেমে 
কণ্টক দিয়াছি! আহা ! নির্মল-প্রেম মলিন হইল এ মলা 
নট হইতে কত দ্রিন যাইবেক | আমর সরমা এক রাত্রের মধ্যে 
ক্ষীণ! হইয়াছেন, চিন্তা এমতি ভয়ানক । রঁক্ষসী যাহাকে 
স্পর্শ করে, তাহার অন্তরাত্মা পর্যন্ত শান হয়। এখন সদ্যুক্তি 
কি, কিসে সূর্ষকুমারকে শীত্র আন? যাঁয়?” ৃ্‌ 

বিজয়রুষ্ণ বলিল । “মহারাজ ! এ মালতী আসিতেছে, 
তাহার তত্বীবর্ধীরণের ফল শ্রবণ ককন ) পরে উপস্থিতমতে 
বিচার হইবে 7৮ | 

মীলতী অতি দ্রুত আসিয়! দ্বারে দীড়াইল । অশ্ব হইতে 
অবতীর্ণ হইলে বিজয়কুষ্চ উচ্চৈঃম্থরে বলিলেন ৷ “মণলতি ! 
মহারাজ তোমীয় স্মরণ করিতেছেন, এ দিকে এস 1” 

মালতী মহাঁরাঁজকে দেখিয়া! তীহার নিকটে আইল । 
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বিজয়কষ্জ বলিল ॥ “মখলন্ি ! তৌঁমাঁর কুশল বল?” 

মালতী বলিল ! দ্যহাশয় ! অমি যাহা দেখিলাম ও 
গুনিরা আইলাম, তীহাঁতে বড় কুশল সমাঁচাঁর নহে । অধমি 
বৌধ করি, হুর্ষকুমাঁর ও মালিকরাজ রায়গড়ে গিয়াছিলেন।” 

রাজা ও বিজয়কঞ্চ এক শ্বাসে বলিলেন | “ইহণরা কি 
রাঁয়গড়ে শিরাছিল? তুমি কেমতে জানিলে ?” 

মালতী বলিল “মহারাজ! আমি প্রথমে ুর্যকুমারের 
তাতে গিরা সমাচার নিলাম; উহার দীস বলিল, “তিনি 
ও মীলিকরাঁজ উভয়ে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া! ছুই অশ্বে আরোহণ 
করিয়! গমনকাঁলে বলিয়া গেলেন যে, অদ্য বা কল্য অবশ্য 
আশসিবেন, ভীহাঁতে চিত্তিত হইতে নিষেধ করিও 1, আমি 
তখহধর ভূত্যকে অনেক জিজ্ঞাসা করখঁয়। মে বলিল বৌধ 
করি, তাহারা রায়গড়ে গিয়ীছেন, কেন ন তীহারা ঢুই জনে 
রাঁয়গড়ের কথ বার্তা কহিতেছিলেন ।* | 

বিজয়কুষ্চ বলিল 1 “তর পর?” মহীরাজ নিজ্তব্ধে গুনিতে- 
ছিলেন, কোন প্রষ্ম করিলেন না । 

মীলতী বলিল । “আমি তীহীর দীসের কথ] সপ্রমাণ করি- 
বাঁর জন্য রণবীরের তা্বুতে গেলীম, সেখানকার দাঁরোগাকে 
জিজ্ঞাঁসা করায়, সে আমাকে গত রাত্রের প্রথম প্রহরী-সক- 
লের নম কাগজ দেখিয়া বলিয়! দিল ॥ দক্ষিণ অঞ্চলের প্রহ- 
রীকে জিজ্ঞানা করায়, সে বলিল, “হা, গত রাত্রিতে হু্যকুমীর 
ও মাঁলিকরাজ অস্বে দক্ষিণ দিকে রীজমার্গ বহি চলিয়া 
গেলেন ; জিজ্ঞানা করায়, তীহীরা বলিলেন, প্রয়োজন 
অখৃছে, সে বলিল ।. তীহাদিগের সঙ্গে অস্ত্রাদি ছিল' ॥, 
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মালতী বলিল। “তীহাঁদিগের রায়গডে যাওয়া স্থির 
জানিয়া আমি রাঁয়গড়ীভিযুখে অশ্ব চাঁলাইলাম, পথে কাহার 
সহিত সাক্ষাৎ হইল না, কিন্ত আঁসিবাঁর সময় বরখবর পাঁর্্বা- 
পাশ্বী ছুই অন্বের ক্ষুরচিহ্কু দেখিলাম । রায়গড়ে শিয়া বিষম 
বিপদ শুনিলাম 1” 
বিজয়ক্চ সভয়ে রাজার প্রতি দৃষ্টি করিলেন, মহারাঁজও 
সাঁকুতে উত্তরিলেন । মালতী বলিল। “মহখরবজ রাঁয়গড়ে ভয়ী- 
নক বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, গত রাত্রে ফিরিঙ্সিরা অতিথি- 
বেশে রাঁয়গড়ে আয় লয়, নরধম বিশ্বাসঘীতকের] রাত্রে রায়- 
গড়ে ডাকাতি করিয়ীছে ও দেবী ইন্দ্ুমতীকে হরণ করিয়! লইয়া 
গিরীছে, আর অনঙ্গপণল দেব ও প্রভীবতীকেও হরিয়াঁছে ?” 
বিজয়ক্কঞ্চ ই্সিত করিল। মহারাজ অন্তঃশিলাতে উত্তরি- 
লেন | মীলতী বলিল । “মহীরধজ সেখানে শুনিলীম। ন্ধ্যার 
গর একজন বমীৰৃত অশ্বীরোঁহী পুঁকষ অতিথি ছয়, ও তাহার 
পর ছুইজন সাঁন্ত্র অশ্বীরোহীও অতিথি হয়, যে দুই জন পরে 
অতিথি হইয়াছিল, তাহদিগের রূপবর্ণনে আঘাঁর বেশ বিশ্বাস 
হইল যে, তাহারা বন্ুদ্বর। এই তিন জনেই বায়গড়কে 
অনেক রক্ষা করে । এমন কি, যদ্যপি তীহীদিগের মত আর এক 
জন থাঁকিত, তবে ফিরিগ্িরা পরাজিত হইত ও অনেকে বন্দীও 
হইতে পারিত। তিন জনে প্রার অর্ধেক ফিরিক্িকে নষ্ট 
করিরাছে। মহারাজ রায়গড়ের বিপদে আমাদিগেরও সমূহ 
বিপদ শুনিলাম, ছইজন অশ্বারোহী যুদ্ধে পতিত হইয়াছেন 1” 
বিজয়ক্ঞ্জ সহজ নয়নে মাঁলতীর দিকে চাঁহিল। মখণলতী 


বলিল। “মহারাজ! সে বর্মাৰ্ত অশ্বারোহী পাতিত হইয়াঁ 
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ছিলেন। শুনিল'ম, পরে তীহার চেতন] হইলে তিনি উঠিয়া 
রাঁয়গড়ের সেনা সংগ্রহ করিয়া! ইন্দুমতীকে মুক্ত ও ফিরিক্গি 
নট মাঁনসে তাহ্ণদিগ্নকে অনুসরণ করিয়াছেন । কেহ জনে 
না, সে ফিরির্জিরা কোথা] হইতে অসিয়বছিল ।” 

রাজ! বলিলেন । “ভর্ল অপ'র ছুই জন অশ্বারোহীর কি 
সমাচার ?” | 

মালতী বলিল “মহারাজ সেখানে কেহই কিছু নিশ্চয় 
বলিতে পীরে না । কেহ বলে “তীহাণরা উভয়েই কাঁলকবলে 
গড়িয়াছেন ॥ কেহ বলে “না, তাঁহারা পরে চেতন। পাইয়া 
উঠির1 সেই বর্মারৃতপুকষের সঙ্গী হইয়খছেন" ।৮ মখলতী নিস্তব্ধ 
হইল । বিজয়ক্চ অতীব বিষণ্ন হইল 1 মীলিকরাজ তাহার 
একমাত্র সন্তধন । মধলিকরখজের অমঙ্গল সম্বদ পাইয়া! য- 
পরোনাস্তি দুঃখিত হইল । কিছুক্ষণ এক দূষ্টে মালতীর প্রতি 
চাহিয়া বিজয়নরুষ্ং সহসা ভূমে বসিল। 

মহণরাজ বলিলেন “বিজয়কুষ্চ ! এত চিন্তিত হইবার 
প্রয়েজন নাই; এখন সমূহ সন্দেহ আছে । কে বলিতে পাঁরে 
যে, মলিকরাঁজ ও ভর্যকুষণর রায়গড়ে গিয়ীছে, এ সমস্তই এখন 
অনুমানের উপর চলিতেছে 1” 

বিজয়কুঞ্চ কাঁতর হুইয়। বলিল | “মহারাজ ! আমার এক- 
মাত্র পুত্র মালিকরাঁজ।” বিজয়্কষ্জ ছুই তিনবার দীঘ নিশ্বাস 
ছাড়িয়া মুখ পু ছিয়। উঠিয়া দড়াইল। 

মালতীকে বলিল 1 “মালতি! যাঁও বিশ্রীম কর, এ সমখচার 
সরমণকে দিওন] 1” মখলতী বিদাঁয় হইল । বিজয়কুষ্খ নিতীস্ত 
ব্যাকুল হইয়া মৌঁনী রহিল । মহারাঁজও মনে মনে চিন্তা 


€১৮ বঙ্গাধিপ-পরাজয় ! 


করিতে লাগিলেন ! উভয় পক্ষের সম্ভবনা পরিমণণ করিতে 
লখগিলেন, ভাঁবিলেন “বুঝি মুর্যকুমার জীবিত অখছে।” আবার 
ভাঁবিলেন | “বোঁধ হয় সে ভুর্যকুমীর নহে, মাঁলতীর অন্ু- 
মানের ভ্রম যাহা হউক হজুরমল না আইলে কোঁন মতেই 
ইহার সিদ্ধণন্ত হইতেছে না! মালতীর অনুমান যদি সত্য হয়! 
অনি তাহা ভাঁবিতে পরি না, আমার হাদয় বিদীর্ণ হয় ! 
আমার সরমা তবে কি সুস্থ থখকিবে ?” 

রাঁজা দূর হইতে হজুরমলকে অতি বেগে অন্ব চালাতে 
দেখিয়া বলিলেন! “বিজয়কঞ্চ ! হজুরমল আসিতেছে, সমী- 
চার পাইবে 7 

বিজয়রু্চ বলিল? “মহারাজ আমার মন অত্যন্ত অস্থিন্র 
হইয়ীছে, অমি নিতীস্ত কাতর হইতেছি ! আমার বৃদ্ধাবস্থায় 
কালী কি আমকে মর্মবেদনা দিবেন । হা বিধাতিঃ ! আমার 
কিএমত পাপ .আছে বে, শেষ দশীয় পুত্রলোঁক পাঁইব। 
আহা মাঁলিকরাঁজ অবমাঁর অত্যন্ত বীর 1” 

রাঁজা বলিলেন 1 “বিজয় ! ভোমাঁর যে বুদ্ধি ভ্রম হইল, 
দেখিতেছি। তুমি ছুর্ভাগ্যেণদয়ের পুর্বেই যে অবসন্ন হুইলে ) 
মালতী'র কথায় এত দৃঢ় বিশ্বাস কর উচিত হইতেছে না | 
সকলই অনুমীন |” 

বিজয়কুষ্ণ বলিল ! “মহারাজ ! সত্য রানির তথাপি 
মন তাহা! বোঝে না। আমার অন্ধের ছড়ি মীলিকরাজ 
হজুরমল নিকটে আসিয়া যহারীজকে শির নৌয়াইয়া অভি- 
বাদন করিয়। অশ্ব হইতে উত্তীর্ণ হইল | মহারাজ বলিলেন । 
“হজুরমল ! তৌমীর কুশল বল 1৮ | 
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হজুরমল বলিল । “আপনার স্থির লক্ষী দিন দিন বৃদ্ধি 
হউক। এ দাঁসকে যে বিষয়ে পাঠাইয়াঁছিলেন, তাহা আমার 
সাধ্যমত আঁঞ্জীম করিয়াছি?” . 

মহারাঁজ বলিলেন ! “তবে ইন্দ্ুমতীকে কোথায় রাখিয়া 
অখইলে?, 

হজুরমল বলিল 1 “মহারাজ আপনার নিকট হইতে 
বিদায় হইয়া সন্ধ্যার পর রায়গড়ে গিয়া উপস্থিত হইলাম! 
পরে গঞ্জশলিসের লোকজন লইয়1 রায়গড়ে অতিথি হইলাম 1 
রাঁয়গড়ের অভিথিসেবাঁর বন্দৌবস্তে অত্যন্ত সন্ভষ্ট হইলাম | 
এন্পব্যবস্থা ও আদর আর কুত্রীপি দেখি নণই 1 সেখানে রাত্রি 
প্রায় দেড়প্রহরের সময় রোগের ছল করিয়! ইন্দ্রমতীকে তাহার 
গৃহ হুইতে বাহিরে আনাইলাম, সেই অবকাঁশে আমি তাহাকে 
লইয়া এক আখত্রবনে গ্েলীম ॥ পরে গঞ্জালিসের সেনার! 
ডাঁকাইতি আস্ত করিলে রায়গড় হইতে অন্য অন্য সেনাসামন্ত 
সব বাহির হইল । তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল চতুর্দিক হইতে 
পঙ্গপালের মত তাহাদিগের দেন! মব বাহির হইতে লাগিল । 
চারিদিগের মুরচার উপর হইতে উল্কা জবলিয়া উঠিল। আর 
যন ঘন দামামা বাঁজিতে লাগিল ! ক্ষণকাঁল মধ্যে নিকট গ্রাঁম 
সকলে মহাঁকো'লাহল উঠিল । চারিদিগের গ্রামে উল্কা জলিল! 
গ্রীমস্থ লোকেরা তুরী ভেরী ত'সা দামামা প্রভৃতির শবে উত্ত- 
রিল দুর্গীক্রমে যেরূপ ব্যাপার উপস্থিত হয়, ততোধিক সমী- 
রোহ হইল | ক্ষণেকের মধ্যে প্রীয় দশ বার সেনদলে আমা- 
দিগকে চারিদিক হইতে ঘেরিল। চক্দ্রোদয় হইয়াছিল বলিয়া! 
আমার নিভৃত স্থানেও সেনীসব আসিয়া উপস্থিত হইল! 
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যুদ্ধ আোতে আমরা নীচিতে লাখিলীম। কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিলে 
ফিরিঙ্গি সেনারা ভঙ্গ দিল। যুদ্ধ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল 
না। কৌন মতে মহারাজের আদেশ সাধন করা। ইন্দ্রমতীকে 
লইয়া! পলায়ন করিলাম | কিন্ত রায়গড়ের সমুহ সেনা আমাঁকে 
আক্রমণ করিল | আমি তাহাদিগকে পরাভব করি, এমন সময় 
একজন নিষ্ঠর দ্রতবেগে আনিয়া ইন্দুমতীর শিরচ্ছেদ করিল! 
ইন্দুমতীর এই অবস্থা দেখিরা আঁর যুদ্ধে গুয়োজন নাই, জ্ঞানে 
আমি রায়গড় ত্যণগ করিয়া বাহিরে আসিয়। দখড়াইলীম 
কতক্ষণ পরে যুদ্ধাবশিষ ছয়জন মাত্র ফিরিক্সি, অনুপরাম ও 
গপ্জলিসের সঙ্গে দ্রত পদে বাহিরে আইল । আমার সহিত 
দেখা হওয়ায় আপনাদিগের অদূষ্টের নিন্দা করিয়া আমরা 
প্রত্যাগমন করিলম ! পথে দেখি যে রখয়গড়ের অশ্বারোহী 
নেনা সব আমাদ্দগকে অনুসরণ করিতেছে । আমরা একটা 
সেতুর অন্তরাঁলে লুকাইলীম । পরে বেলা হইলে বাহির হইয়' 
আমি এদিকে আইলাম । তাহার লজ্জায় আঁপনধকে মুখ 
দেখাইবে না বলিয়া সনদ্বীপে চলিয়া গেল | মহারাজ ! আমি 
কতকার্য হইতে পারি নাই বলিয়া আপনার নিকট অপরাধী, 
আছি। কিন্ত ধর্ম জানেন, আমি কৌন বিষয়ে ক্রটি করি নাই | 
এক্ষণে পুরক্ষারের পাত্র হই, আঁজ্বা ককন।” হুজুরমল ক্ষান্ত 
হইল | অন্তরে হেট মুডে দীঁড়াইল | মহারাজ একমনে তাহার 
কথ] শনিতেছিলেন, কথা সঙ্গ হইলে কোন উত্তর করিলেন 
না। মৌন হইয়া ভূমি দৃষ্টিতে রছিলেন 1” 

বিজয়ক্চ বলিল । “হজুরমল ! তুমি কি রায়গড়ে হুর্ষ- 
কুমার ও মালিকরখজকে দেখিয়াঁছ ?” | 
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ইজুরমল বলিল । “আমি তাহাদিগকে সেখানে দেখি নাই। 
ভাহণদিগের ত সেখানে যাইবার কথ] ছিল না! এ প্রশ্নের 
অর্থ কি? কিন্ত গতকল্য যুদ্ধাভিনয়ে যে কৃষ্ণ বর্মীরৃত অজ্ঞাত 
অশ্বারোহী উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাঁকে রায়গড়ে দেখিয়াছি! 
কিন্ত বোধ করি সে জীবিত নাই। । সে আমারই পরও আঘাতে 
পভিয়ীছে?” 

বিজয়কষ্ বলিল? “সেখানে বর্মার্ত অশ্বাপ়োহী কয়জন 
ছিল।” 

হুজুরমল বলিল । “তাহা আমি নিশ্চয় বলিতে পাঁরি না, 
'বোধ হয় সহজ বর্মীর তপুকষ ছিল 1” 

মহারাজ বলিলেন ॥ “ভাল এক্ষণে বিশ্রাম করঃ পরে হাজির 
হুইও [” বিজয়ক্কষ্ণকে বলিলেন! “হজুরমলকে একটি খেলীত 
দাও ।” বিজয়কুষ আপনার অঙ্গ রক্ষ হইতে একটু কাঁগজ 
বাহির করিল একটি মস্যাধার ও লেখনী বাহির করিয়া 
একখানি ফরমান লিখিয়া দিল। মহারাঁজ আপনার অঙ্গূ- 
রীয়ক লইয়া পত্রে মুদ্রান্তন করিলেন 1 বিজয়রুঞ্খ সেই ফর- 
মানটি লইয়া হজুরমলকে দিল। হুজুরমল শির নৌয়াইয়! 
যব পুর্বক তাহ! লইয়া চলিয়া গেল। হুজুরমল দুরে গেলে 
মহণরণজ বলিলেন | “বিজয়কষ্ণ এই লও»আর তোমার চিন্তায় 
কি প্রয়োজন ? মালতী প্রকৃত পমচার আনিতে পীরে নাই । 
কিন্তু ইন্দরমতীকে নষ্টকরণে তাহাদিগের কি ইউলাভ হইল ?” 

বিজয়রুষ্* বলিল | “মহারাজ! আমি এ ব্যাপারী কিছু 
বুঝিতে পারিতেছি না। মাঁলতীর বর্ণনের সঙ্গে হুজুরমলের 
বর্ণন কিছুই/মিলিল না। কিন্ত ইন্দ্মতীকে নষ্ট করা বেশ বৌঝা 
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মালতী বলিল। “যদি তাঁ্ুর ভিতরই যাইবে না» তরে" 
কেন এদিকে আইলে? এ কেমন নুতন রকম ভালবাসা 1 

সরমা বলিল। “তাত্বর ভিতর যাওয়ায় আমার কোন 
লাভ নাই ।” 

মীলতী বলিল! “ভবে ভাঁ্বুর বাহির হইতে দেখাতে 
তৌঁমণর কি লাভ হইল 1৮. 

সরমা বলিল । “সখি ! তুমি বুঝিয়াও বোঝ না, হুর্যকূমার 
যেস্থীনে থাকেন, সে স্থানও আমার পক্ষে অত্যন্ত শ্রিয়। 
এখন চল, অবর স্কন্ধবীরে থকা উচিত নহে । ক্রমে লোঁক- 
সমাগম অধিক হইতেছে! চল এখন আপন ঘরে বাই 1” 

মালতী বলিল। “সখি! যাহাতে সন্ত থাক, তাহাই কর 1” 

সরমা তার দ্বার হইতে আপন গৃহীভিমুখে প্রত্যাগমন 
করিল। কিছু দূর যাইয়া বলিল । “মীলতি, সখি ! আমীর 
আর একটীমাত্র ইচ্ছা! আছে, সেটী তৌঙা হইতেই সিদ্ধ হইবে? 
তাহা হইলেই আমি এ জন্মের মত নিশ্চিন্ত হইলাম 1” সরমার 
শীল্ত নীরস যুখস্ত্রী দেখিয়া মালতী অত্যন্ত দুঃখিতা ছিল । 
তাতে আবার স্বয়ং মালিকরাঁজের অমঙ্গল বাতী শুনিয়া আসি-, 
রাছে। মালতী মৌখিক কিছু স্থির ছিল, থাকিয়া থাকিয়া 
তাহার মন কাদিয়া উঠিতেছিল। পাছে তাঁহার ভীঁবাস্তর 
দেখিয়া সরমার মনে কোন যাঁতনা হয়ঃ বলিয়া মনের ভাব 
মনেই গোপন রাখিয়াছিল। সরমার এই কথাটি শুনিবামাত্র 
তাঁহার মন আর সহ্য করিতে পারিল না । মাঁলভীর চু দিয়া 
অশ্রু বিগলিত হইল । মালতী মুখ ফিরাইয়া অশপন অঞ্চল 
দিরা অশ্রু পৃঁছিতে লাগিল! সরম]| তাহা দেখিল, বলিল। 
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“মালতি! তুমি আমায় বলিলে না, কিন্তু মনের ভাঁব কি কে 
সখীর নিকট গোপন করিতে পারে 1 আমি বুঝিয়াছি, আমার 
সর্বনাশ হইয়াছে । ভাঁল! এখন এ তাম্বর ভিতর যাও, তূর্য- 
কুমণরের ব্যবহারের কৌন একটি জিনিস তাহার দাসের নিকট 
হইতে আমর জন্য আন, আমি আর তোমায় বিরক্ত করিব ন11” 

মালতী বলিল। “সরমা তুমি কি আমাকে পর জ্ঞান কর 
যে, থাকিয়া থাকিয়া! আমকে এমত বলিতেছ ; এখন তোমা 
ভিন্ন আমার আঁর কে অধিক প্রিয় অছে ?” 

মীলতীর শেষের কথাগুলি কিছু অপরিক্ষার হইল, মালতীর 
চক্ষর্ঘয় অশ্রীদতে ভীসিতে লাগিল । মালতী অতীব আয়াসে 
অঞ্র দমন করিল! সরমণর কিন্ত চক্ষে জলমাত্র নাই | সরম 
সৌম্য মূ্তিতে চাহিয়া রহিল। মালতী তাঁশ্বর ভিতর প্রবেশ 
করিয়া ক্ষণেক বিলম্বে ফিরিয়া আইল! এক হাতে একটি উ্জীষ, 
অপর হাঁতে একী কপাঁণ। উষ্জীবটী লইয়া সরমীকে দিল। 
বলিল «“সরম1 এটি তুর্যকুমীরের উ্ধীষ। এ কূপখণটি আমার জন্য 
অনিয়াছি। এটি মালিকরাঁজের কটিদেশে সর্বদা বীঁধা থাকিত।” 

, সরমা উফ্ীষটী লইল। সধত্বে তাহার চতুর্দিক ভাঁল 
রা লক্ষ করিল? কপাণটিও একবার চাহিয়া, ল্‌ইল | 
বলিল। “আহা এ ক্ূপীণটি আমাঁর হুর্যকুমণরের ইরান | 
মালতি! এ কপাঁণটি তুমি রাঁখ ॥” | 

সরমা ছণউনি হইতে বাহিরে গেল | মণলতী বলিল ! 
“চল এখন ঘরে ধাই, আঁর এখানে থাকায় কিফল?” ২. 

সরম! মাঁলতীর স্বন্ধে এক হাত ও যমুনার কষন্ধে অপর 
একটি হাঁত দিয়া ঘরে চলিয়া! গেল। | 


৫২৮ ব্জাধিপ-পরাজয় 


ধারাঁটী যাইতেছে । পার্খ হইতে ুধার্তকাক সভৃষ্ণ-নয়নে 
চঞ্চদ্বর ব্যাঁদান, উর্দধমুখ করিয়া সেই রস পাঁন করিতেছে । 
হয় ত ছুই তিনটা কাঁকে পক্ষ উচ্চ করিয়া চণ্চ, দ্বারা বলে 
শকুনীর ছিন্ন মাংসখণ্ড হরিতে যেমন অগ্রসর হইতেছে, 
অমনি ভীষণ-চঞ্চ শকুনী গ্রলদেশ বক্র করিয়া ঠোকরাইতে 
যাইতেছে; ূর্ত-কাঁক অমনি উড়িয়া অন্তরে বলিতেছে। 
এদিকে পীচ ছয়টা কীকে একত্র হইয়া শকুনিকে ঘন ঘন চথচ- 
ঘবাঁরা ব্যস্ত করিতেছে । কেহ দু'র হইতে গ্রলদেশ লম্বা করিয়া, 
তাহার পুচ্ছের পালক ধরিয়া টানিতেছে। কেহ উত্ভিয়া 
চিলের নকল করিয়া, নখদ্বারা শকুনির মস্তকে আঘাত করি- 
তেছে। দুই তিন বার ত্যক্ত হইলে, শকুনিটা মুখ বাঁকাইয়া 
তীড়া দিলে, কাক কাকা করিয়া উড়িয়া অন্তরে বসিতেছে। 
কৌথাঁও গৃধিনী একটা, উদর পুতির পর শুক্র বিরাট পক্ষদ্বয় 
বিস্তারিয়া পৃষ্ঠদেশে তর দিয়া রৌদ্রে পক্ষশুকাইতেছে। 
কোথাও একটা বন্য কুকুর একপা! কোন ক্ন্বহীন শবের পেটে 
দিয়া অপর নখল পা দ্বারা তাহার ছিন্নগলদেশ আচড়াই- 
তেছে। হয়ত কিছু মাংন খনিলে ভীম দংগ্ী ব্যাদান করিয়া, 
পার্থের দত্তের দ্বারা শুক্ষ মাস চর্বণ করিতেছে ! দুরের 
ঝোপের ভিতর শৃগালের! লুকাইয়া আছে । দিবাঁবশত সাহস 
করিয়া বাহির হইতেছে না। একটা হয়ত অসমসাহসীকের 
মত ঝৌপ হইতে বাঁহির হুইয়া একবার ইতস্তত দৃ্ধি করিয়া 
জতপদে একটা ছিন্ন পাবা হাত মুখে লইয়া ঝোপের ভিতর 
গেল। কাঁকেরা শৃালাগমে কা কা করিয়। উঠিল! শৃগালটি 
ঝোপে যাইয়া হাঁতটি চর্বণ করিতেছে, এমত. সময় অপর দুইটি 


বঙ্গাধিপ-পরাজয়। ৫২৯ 


শৃীল আসিয়া বলপুর্কক তীহার মুখের আহার লইয়া গেল ! 
চতুর্দিক দেখিতে অতি ভীষণ। কুকুরচয়ের বিকট ডাঁক, কাঁক 
ও শৃগীলের ডাক, মাঝে মাঁঝে ছুই তিনটা কুকুরের পরস্পরের 
সঙ্গে কলহ ও চীৎকার । বনের মধ্য হইতে শৃগীলের বিবাদের 
ক্যা ক্যাক শবে চতুর্দিক্‌ অত্যন্ত ভয়ানক হইয়াছে ! ক্ষেত্রের 
এক পার্থে একটি জী রক্তনেত্র বিড়াল মুখ ফিরাইয়া 
বসিয়া একটি হাতের কিছু মীংন অপ্পে অপ্পে চর্বণ করি- 
তেছে। নিকটের গাছে শকুনি, গৃধিনী, কাঁক ও কাঁকোলপূর্ণ। 
কেহ উল্ভিয়া আসিয়া গীছে বসিল, কেহ গাছ হইতে উত্ভিয়া 
গেল। মাঝে মাঝে এক আথ্টা চিল ছুই একবার ক্ষেত্রের 
উপর ঘুরিয়া একটী মাঁদখণ্ড লক্ষ্য করিয়া ছে! মারিয়! লইয়া 
গেল ।ভৌমেরা আসিয়া ঝোঁড়া করিয়া টকৃত্া মাংস সব উঠাইয়া 
লইতে লাগিল ! ভোঁমের পৃষ্ঠদেশ বহিয়া রস ও গলতাঁনি 
গড়িভে লাশিল্প ! পথে রসধারা পড়িল, মক্ষিকাঁচয় ভাহাঁয় 
যাইয়া বসিল, কাঁকেরা মহা কলরব করিয়া ডাকিয়! উঠিল 
শকুনী ও গৃথিনীরা গভ্ভীরভাবে অন্তরে লাফাহিয়! বসিল 

. মহারাজ প্রতাপাদিত্য রণক্ষেত্র দেখিয়া শীত্র পরিক্ষার 
করিতে আদেশ দিলেন । ক্রমে উহার সেনারা আপন আপন 
বাঁসস্থানে স্তপীকাঁরে দ্রব্যাদি আনিয়া উপস্থিত করিল । 
মহারাঁজ চতুর্দিক দেখিয়া! বাটির মধ্যে প্রবেশ করিলেন 
প্রথমে কমলাদেবীর সম্মখীন হইয়া! বিধি পূর্বক, নমস্কার 
করিলে, কমলীদেবী আশীর্বাদ করিলেন ও সকল কুশল সমী- 
চার জিজ্ঞাসিলেন ৷ পরে গত রাত্রের বিপদের ১৪ সংক্ষেপে 
প্রতাপখদিত্যের গোচর করিলেন 1 


( ৬৭ ) 
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_. মহারাজ বলিলেন 1 “আমি লৌক-যুখে সমচর পীই- 
নাই আসিয়াছি । একি দৌরাত্ম্য! এখানে ভ বাঁস করা 
দায় দেখিতে গাই? আঁমি একট! টিনা না করিয়া এখান 
হইতে যাইব না?” 
কমলাঁদেবী বলিলেন ॥ প্বাঁপু! এত রি বিষয়? 
ইহাতে তোঁমঁর যত না করায় দোষ হইতেছে) আমি ভোমণকে 
যশোর ত্যাগ করিয়া এখাঁনে বাঁ করিতে বলিতে পারি নাও 
কিন্ত তোমার এক একবার এ দিকে দৃ়ি রাধা! উচিত।” 
মহারাজ বলিলেন 1 «আমি সর্বদাই সমাচার লইয়া 
থাঁকি, ভবে বিষয়কর্মে ব্যারৃত থাকায়, আসিয়া শ্রীচরণের 
ধুলি স্পর্শ করিতে পারি না | ছোট খুড়ী কোথায় ?” 
কমল'দেবী বলিলেন । তিনি তীহার ঘরে আছেন |” 
গতাপীদিত্য কমলাদেবীর নিকট বিদায় লইয়? বিমলা- 
দেবীর আবাঁসে গেলেন । বিমলাদেবী আপঘ রে বাসিয়া 
আছেন, নিকটে প্রিয়-সহচরী এক জনও বসিয়া আছে। 
মহারাঁজকে দেখিয়া সম্ভাষণ করিলেন | প্রতীপাদিত্য বিহিত 
সম্মান-পুরঃদর আসনে বমিলেন । দাসী উঠিরা তাম্বল 
আনিতে চলিয়া গেল! বিমলীদেবী বলিলেন, “মহারাজ! 
কফি মনে করে এখানে শুভাগরমন হইল? কৌথণর় যাত্রা হই- 
ডেছে, সঙ্গে লোক লক্ষর অনেক আপিয়াছে।” 
। বিমলাদেবী মহারাজ প্রতীপাদিত্য হইতে বয়সে ছেটি, 
মহারাজ উহা হইতে প্রায় ভিন বৎসর অধিকবয়স্ক হুই- 
বেন? বিমলাদেবী ৩/ মহীরাজ বিক্রমাদিত্যের প্রধান অমাত্য 
জয়দেব লীলার কন্যা । বাল্যকীলাবধি মহারাজের সঙ্গে 
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অভ্যস্ত সান্ত্রীত ছিল। তাঁতে আবার মহারাজ বসত্তরাঁয়ের 
সঙ্গে বিবাহে আরও প্রীতি জন্মিল। মহারাজ, লোক জন 
থাকিতে তাহাকে যখাযোগ্য সম্মীন-সুচক বাক্য প্রয়োগ করি- 
তেন, আর ড্রই জনে একক হইলে প্রীয় তাহার নাম ধরিয়া 
ডাঁকিতেন ও বালককলের প্রিয়সখীর মভ ব্যবহার করিতেন, 
ইহাঁতে বিষলাদেবীর সন্তোষ জন্মিত। মহারাজ বলিলেন । 
«বিমল ! তোঁধাদের বিপদ ঘটিয়াছে শুনিয়া এখানে আসি- 
লাঁঘ+ এখানে একট! বন্দোবস্ত করিব বলিয়া! লক্ষর আনিয়াছি।” 

বিমলা বলিলেন । “কি বন্দোবস্ত করিবে? আর বন্দো- 
বস্ত করিবার কি আছে? এক্ষে একে সকল বন্দোবস্তই ত 
হইয়ছে ?* 

মহারাজ বলিলেন “কি বক্দোর করিয়াছি ? আমর 
ত মহারাজ বসন্তরায়ের কাল হইবার পর আর এখানে আসা 
হয় নাই ?” এ | 

বিমলাঁদেবী বলিলেন ! “আশমাদিগের অদৃষ্ট অপ্রসন্ন হইল। 
মহারাজের অকাঁলে কাল হইল | কি দুঃখের বিষয় ! রারবংশে 
, জলদীনেয় আর কেহই রহিল না?” | 

বিমলাদেবীর চক্ষু জলে ছল ছল করিতে লাগিল ! দেবী 
অঞ্চল লইয়া মুখ আবরণ করিলেন প্রতাপাদিত্য স্থির হইয়! 
বিমলাঁদেবীর শোক দেখিলেন, কৌন কথাই. কহিলেন না! 
মৌনী হুইয়া কিছুক্ষণ থাকিলে বিমলাদেবী বলিলেন । “মহারা- 
জের বাসার ত কোন অনুবি ধা হয় নাই? এখানে দেখিবার 
লোকমাত্র নাই। গতরাত্রের ব্যাপারে অনঙ্গপালদের কন্যার 
সহিত বন্দী হইয়াছেন । আমাদিগের প্রিয় ইন্দুমতীও আর 
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'এখাঁনে নাই । পাপ বিশ্বীসঘণতকেরা তাহাকেও লইয়া গিয়াছে | 
আনরা অনীথা ছুই অবীরা সততিনী এই জনশ্ৃন্য স্থানে 
পড়িয়া আছি £ আহা! ইন্দুমতী আমাঁদিগের শোকাঁপনো- 
দনের একমাত্র আশ্রয় ছিল । আমাদিগের একমাত্র প্রেমাস্পদ | 
আমরা কেবল তাহার প্রেমে ও শুক্রষাঁয় সপত়ীবাঁদ সীথি- 
তাঁম। কেবল ইন্দুমতীর ন্বেহের সময় অমর] সপত্বীর মত হই- 
তাঁম! এখন বিধাতা আমাদিগকে সে সুখে বঞ্চিত করিল | 
মহারাজ ! আমর] নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াঁছি 7” 

মহারাজ বলিলেন ! “দেবি! আমি যমুনাপকইয়ে এই 
সমণচাঁর পাওয়া অবথ্ি অত্যন্ত দুঃঘথিত হইয়াছি। এখন 
যাহীতে পুনরায় সে ঘটনা না হয় তাঁহার উদ্দেশেই আসি- 
য়াছি; কিছু লক্ষর গড় রক্ষার্থে রাখিয়া যাইব । আর সন্ধান 
লইয়। ছুউদিগকে সমুচিত দণ্ড বিধান করিব । ইন্দুমন্তীর কি 
হইয়াছে ?” 

বিমলাদেবী বলিলেন ! “মহারাজ! পীঁপেরা ইন্ছুমতীকে 
বন্দী করিয়া লইয়া শিয়াছে” 1 বিমলাদেবী রোদন করিতে 
লাগিলেন | ক্রন্দনে তাহার প্রাঁর শ্বাসরোধ হুইল । মহারাজ, 
সান্তনা করিতে লাশিলেন | কিন্তু বিমলা কৌন মতেই ধৈর্য 
ধরিলেন না । বিষলাকে নিতীস্ত অস্থির দেখিয়া মহারাজ 
বলিলেন “বিমলা! তুমি ষে আমার জ্যেষ্ঠা খুড়ীর অপেক্ষা 
অধিক শৌকার্ড হইলে ! ক্ষীস্ত হও, নিতান্ত অসঙ্গত রোঁদনে 
কোন ফলোদয় নাই ।” 

বিমলা বলিলেন। "মহারাজ ! আমার যন নে স্থির 
হইতেছে না । আমি কেমন আচাতুওর মত হুইয়াছি।” : 
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মহারাজ বলিলেন | “বিমলা! এটি তোমার নুতন ব্যাপার, 
তোমার স্বভাব এমত নহে 1. | 

বিমল! বলিলেন। “মহারাজ! কেন কিসে আমার স্বভাবের 
বিপরীত দেখিলেন যখন সংসারের সকল সুখ হইতে ক্রমে 
ক্রমে বঞ্চিত হইলাম, তখন.আঁর আমার জীবনে ফলোঁদয় 
কি? আমার প্রেমীস্পদ ইন্দ্রমতীকে পর্যন্ত আপনি হরিলেন।” 
বিমল বাক্যাবসানেই সে স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন । মহাঁ- 
রাঁজ বিমলর শেষ কথায় অত্যন্ত ক হইলেন, কিন্ত রোষ 
প্রকীশের পাত্র পাইলেন না বলিয়ীই মনের রোষ মনেই 
বৃদ্ধিকে পাইল। বহুক্ষণ পরে আপনি বলিলেন “ইহার অর্থ 
কি? বিমলাঁর এরূপ পরিবর্তনের কারণ কিছু বোধ হইতেছে 
না! কাহাকেই বা এ কথ] বলি, কাহার নিকট এ বিষয়ের 
আন্দলন করি। মনের কষ আজীয়ের নিকট প্রকাশ করায় 
অনেক হাঙর, আবার হয় ত তাহার পরামর্শে কর্মটি সিদ্ধ 
হইতে পাঁরে | এ বিষয় বিজয়ক্ষ্ণকে জ্ঞাত করাঁয় কৌন অম- 
ক্গল সম্ভাবনা নীই। হজুরমলই আমার এ সকল গুপ্ত কথা 
জানে । তাঁহীকেই ভাকান কতব্য। আর সুন্দরী সহচরীও 
বলিতে পীরে 1 সে আমার আগ্ভোপাত্ত সমস্ত অবগত আছে |” 
মহারাজ মনে মনে এই পরামর্শ স্থির করিয়া গীতোথান 
করিলেন, যেমন ঘর হইতে বাঁহির হইবেন, অমনি বিমলা 
আমির মহারাজের সম্মুখীন হইয়া বলিল ॥ “মহারণজ ! কিছু 
বলিবার অভির্লাব আছে, একবার নির্জনে আইলে ভাল হয়)” 

মহারাজ বিমলীকে পুনর্বার সেই ঘরে আসিতে দেখিয়াই 
কিছু উৎ্কঠিত হইলেন,ভীহার নান! চিন্তায় ওষঠ্বয় কাঁপিতে 
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লাগিল | কেমত এক প্রকাঁর 'ভয়ই হউক বা বখৃ্থই হউক বা 
অন্য কোন কারণে মহারাজের চিত্ত চাঞ্চল্য হইল) মহারাজ 
বিমলার কথায় কোঁন উত্তর দিতে সমর্থ হইলেন না! জড়ের 
মত ক্ষণকাঁল মৌনী হইয়া রহিলেন । বিমলা মহারাজের মুখের 
দিকে দৃষ্টি করিয়াই তাহার মনের সমস্ত অবস্থা অবগত হই- 
লেন । মহারাজের উত্তরের জন্য ক্ষণমাত্রও অপেক্ষা করিলেন 
ন], অমনি মহারাজের. হত ধরিয়া গৃহীস্তরে লইয়া গেলেন | 
সহুচরী নুন্দরী বিমলর পশ্চাৎ, দীড়াইয়শছিল, মহাকসশীজের 
অবস্থা দেখিয়া ঈষৎ, হাঁনিল । মহারাজ ও বিমলা গ্ৃহাস্তরে 
প্রবেশ করিলে সুন্দরী মন্দ পাদবিক্ষেপে তীহাদিগকে অনুসরণ 
করিল 1 গৃহুমধ্যে বিমল প্রবেশমাজে গৃহদ্বার কদ্ধ করিলেন । 
সুন্দরী গৃহের বাছিরেই রহিল ! মহারাঁজকে আঁসনে বসিতে 
বলিলে মহারাজ আসনে বলিলেন | বিমল দেবীও সেই আস- 
নের এক পার্থ বসিলে মহারীজ বলিলেন «বিপ্ললা। ভাল 
হুইল! নির্জনে তোমার সঙ্কে কিছু কথা বলিতে চাহি ।” 

বিমল মহাঁরাজকে অশলখপীরাস্তে উৎসুক দেখিয়। আনন্দে 
বলিলেন। “মহারাজ ! আপনার যাঁহা মনোনীত হর, তাহা 
বলুন ; আমি যত্তে শুনিব ) 

রাজা বলিলেন। “বিমল! ! তোমার সঙ্গে আমার বাল্য 
কাঁলাবদ্ি আত্মীয়তা, মহারাজ বসন্তরায়ের সক্ষে বিবাহ 
হইবার পূর্বেও তোমার সঙ্গে আমার য্পরোনাস্তি প্রীতি। 
তোমার স্মরণ হয় আমর সঙ্ষে বাল্যকালে কি কথা বার্ড! 
হয় £ অমর! একাত্ম | একত্রেই ক্রীড়া! করিতাঁম 1” 

মহারাজ খামিলেন ।. বিমলা বলিলেন “মহাঁরাঁজ বাল্য" 
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কালের কথায় আর এক্ষণে কি লীভ, সে সকল স্থখের দিন 
আর নাই, অজ্ঞানাবস্থায় এক প্রকার সুখে ছিলাম | তখন 
আর ভাল মন্দ জ্ঞান ছিল না; সকলই জুখের হইত! তখন 
রাত্রিকালে অবিরোধে নিদ্রা ধাইতাম। তখন প্রাতে নুষুত্তির 
পর প্রকৃত স্ফ,ত্িতে গ্াঁত্রোখান করিতাঁম 1 ভখন সমস্ত 
দিন মহারাজের উদ্যানে ফুল তুলিয়া বেড়ীইতাঁম। মে সকল 
সুখ এখন স্বপ্নের মত হুইল | মহণরণজ এখন রাত্রে নিদ্রা হয় 
না! প্রীতে বিশ্রীমীত্তে শরীর সুস্থ থাঁকে নী। এখন ফল 
দেখিলে প্ররূতির বিকাঁর হয়?” ৃ 

রাঁজা বলিলেন | «বিমল ! তৌমাঁর এ সকল মনংপীড়ার 
কাঁরণ কি? অতি অপ্প সময়ে যে তোর এত ভীবীস্তর হইল, 
ই! আশ্চর্যের বিষয় | .আমাঁর প্রতিই বা প্রেমের হাস কি 
জন্য হইল 1 আমার জ্বানকৃত কৌন পাপ নীই । আমি 
কখন ইঙ্গিতেঠ তোমার বিপরীতীচরণ করি নাই । তবে বহু 
দিন কর্মবশত তৌমার সশ্বখীন হইতে পারি নাই। কিন্ত 
সেকি আমার অপরাধ? আর তীহাঁর কি শাস্তি সত্তব? 
যুগান্তে মিলনে প্রেমাল্পদেরা প্রেমবর্ষণ লাভ করে ॥ কিন্ত 
আমার পক্ষে রোষাগ্সি ভ্বলিতেছে 1 

বিমলা বলিলেন । “মহারাজ! আপনি অকাঁরণ আত্মতপ 
দিবেন না । আপনার মনস্তাঁপ আতন্তরিকও নহে। আমি 
স্্রীজাঁতি, স্বভীবত চঞ্চলবুদ্ধি, বাল্যকালের অজ্ঞানীবস্থায় যে 
সকল কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাঁহায় এক্ষণে আর বড় প্রীতি 
জন্মে না। আর আমিও ব্যস্থা হইয়াছি। বিকদ্ধ সম্পর্কে 
বিপরীত আত্মীয়তা নিভীস্ত দোষকর হয়। মহারাজ! ইন্দুমতী- 
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লাভের উপায় দেখুন | ইন্দুমতী নবীনা বটেন, আর রূপের 
সম্িও বটেন । এক্ষণে যেমন কৌশলে হরণ করিয়াছেন, তদ্রপ 
কৌশলে তাহাকে ভোগ করিলেই আঁমরা সুখী হইব! কিন্তু 
আমাদিগের অদর্শন ক্লেশ কখনই বাইবেক ন1।. ইন্দ্ূমতী 
আমার গর্ভসস্ভৃতীপেক্ষাঁও আমীর প্রেয়সী ছিলেন । মহারাজ 
পাপের সম্মুখে কোন আপত্তি স্থির হয় না। পরন্ত আপ- 
নখকে ধন্যবাদ দি। আপনার অসীম ক্ষমতা! আমার কিন্ত 
আর পরিত্রাণ নাই। আমার ইতোনত্ততো ত্র হইল। 
জ্ীলেোক, সকল সহিলাম ! না! সহিলেই বাকি উপায় সম্ভব ! 
মহারীজ ! আমি এক্ষণে জীবিত খাঁকিতে আর অভিলাষ করি 
না। আপনি সুখে দীর্ঘায়ু হইয়া থাকুন 1৮ 

বিমলা ক্ষান্ত হইলেন | রোঁষে ও মনস্তাপে তাহার হাদ- 
য়কে মথিয়া ফেলিল। জ্ত্রীস্বভীবসুলভ অশ্রু বহিতে লাগিল । 
কিন্ত মাঝে মাঝে ওগ্ঠদ্বয় কীপিতেও লাগিল € অমিতরূগা 
বিমলা কি শোঁভাই ধারণ করিলেন ! নির্মল কমলদলের উপর 
যেন হিম বিন্দুপাঁতে শুক্তিমত শোভিল | এক একবার ছাদয়ের 
উত্তেজনায় শৌদিতত্রোত কপোলদেশকে আক্রমণ করিল |, 
কপেশলরাগ বদ্ধিত হইল । আগোলাব রঞ্জিত কপোলের 
পার্থ নিরলঙ্কাঁর কর্ণমুল নীলবর্ণে হুর্যকান্ত-দূলদ্য়ের ন্যায় 
শোভিল। স্বচ্ছ চর্মের নধ্য হইতে সুক্ষ্ম শিরা সকল আকাশ- 
বর্ণে দেখা দিল! ক্রমে বিযলার সমস্ত শরীর কাঁপিতে 
লাগিল মহারাজ সহজে বিমলার মুখত্রীর দিকে স্থির 
হইয়া দেখিতে পারিতেন না, তাহাতে এখন এই তুবন- 
মোহিনী রূপথারণ করিলে একীস্ত চলচ্ষিত্ট হইলেন । কিন্ত 
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এক এক বার বিমলশর রোঁষ রঞ্জিত ঘূর্ণারমান চক্ষুদ্বয়ের 
দিতে ভীত হইতে লাশ্মিলেন। কিছুক্ষণ কটাঁক্ষ দৃষ্টি করিয়া 
সাহসে ভর দিয়া বলিলেন, “বিমল! আমাঁর প্রতি কষ্ট হইও 
না। আমার কোন অপরাধ নাই 1 আমাকে বার বার ইন্দ্রমতী- 
হরণের অপধশ দিতেছ, ফিন্ত আমি তাহার বাঙ্পও জানি না! 
কোথাকার বিশ্বাসঘাতকেরা ইন্দ্ুমতীকে নষ্ট করিয়াছে, কি 
হরিয়ণছে, তাহ! আমি কগামাত্রও জ্ঞাত নহি । আর ইন্দুমতীর 
প্রতিই বা অধমীর কি জন্য এত লক্ষ্য। আমি আজ প্রীয় চারি 
বৎসর এ দিকে আসি নাই ॥ অন্য প্রাতে যেমত তোমাদিগের 
ছুর্ঘটনার সংবাদ পীইলাম, অমনি কি অবস্থায় আছ, দেখিতে 
আইলাম । ভোষণর জন্য আমি নিতাস্ত অধীর হইলাম । এখন: 
দেখি, যাহার জন্য আমি উদ্বিগ্, সেই আমার দোষ দেখে । এ 
কেবল বিডন্বনশমীত্র 7৮ | 
বিমলই্টনিলেন 1 “মহারাজ ! আমার নিকট আর ছলনায় 
কি লাভ /আমি মহুণরাঁজের প্রায় সমস্ত পরামর্শ অবগত আছি 
ইন্দ্ুমতীর উপর যে মহারাজের অত্যন্ত অনুরাগ, তাহা! আমি 
জ্ঞাত আছি । গত রাত্রের ব্যাপার যে মহারাজ-কত, তাহাঁও 
আমি জানি | জুন্দরী অধসিয়া গত রাত্রে আমায় বলিল যে, 
হজুরমল ইন্দুমতীকে লইয়া ফিরিঙ্গির নৌকায় তুলিয়া দিল 
মহারাজ ! আপনার মনের কৌন ্বৃতিই আমার নিকট গুপ্ত 
নাই ৮ 
মহারাজের সুখের কিছু টবলক্ষণ্য হইল । মহারাজ হেট 
মুণ্ড হইলেন ! বিমল বলিলেন | “মহারাজ ! ইহাঁতে লজ্জিত 
হইবেন না। আপনার জীতিরই এই স্বতাঁব। আঁমীর পূর্বেই 
016৬৮) 
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বিবেচনা করা কর্তব্য ছিল! 'অপরিগত বুদ্ধি তখন বুঝি 
ন1। অন্ধকারে ঝাঁপ দিল না বিপদের নশমে ছ'সিল । সৎ 
পরামর্শ অপহেল! করিল? এখন জঙিল পক্কে জড়ীভূত হই- 
য়খছে, আর উদ্ধার পাওয়া ডুরহ। কিন্ত আমি চেষ্টা পীইব । 
একীস্ত অক্ষম হই ত বদ্ধাঙ্গ ত্যাগ পর্যন্তও হ্ীকীর করিব | 
আন্ষের অপেক্ষায় সমফি নষ্ট করিব না? মহারাজ ! যথেষ্ট 
হইয়খছে ! আপনি আপনাঁর মত ব্যবহার করিলেন ?” বিম- 
লা মুখে একেই অবগুগঠন ছিল নাঃ কোল মস্তকমীত্র অণচ্ছা- 
দিত ছিল । বিমলণর মস্তকের হিন্দেখলে সে বসন শিরোদেশ 
হইতে খসিল ॥ আহ1কি ঘন কেশভরর 1 কবরী বন্ধ ছিল না 
বটে কিন্ত কেশপাশের শিখা মস্তকের শেষে একত্রে গ্রন্থি দিয়! 
জড়ান খাকীয় মস্তকটি দ্বিগুণ বড় দেখাইতে লাগিল ! কেশ- 
গুলি কি পরিক্ষার, আর কেমন অসামান্য ঘন জলদের শ্যাম 
বর্ণের জ্যোতি | আর কি হুক্ষম 1 যেন মলীবর্ণে উ্ঘ্ত | গল- 
দেশেরই বা কি ভীব। আর কি অসামান্য অবর্ণনীয় মাধুরী । 
কিনির্মল। মহারাজ দৃষ্টি করিয়া একান্ত অধীর হইলেন 
মহারাজের ওহ শুক হইল! মহারাজের নেত্রদ্য় বিষলার« 
রূপলাবণ্যে মোহিত হইল । প্রভাপাদিত্য স্তত্তিত হইলেন 
স্থির হইয়া একভাঁনে অনিমিষ নয়নে রূপ পান করিতে লাশি- 
লেন । ঘন ধন নিশ্বীস বহিতে লাগিল | যন বিষম চিন্তায় মগ্ম 
হইল! বিমল কটাক্ষে তাহা লক্ষ করিলেন । মনে মনে ইই- 
সিদ্ধ হইয়াছে, জ্ঞানে হুট হইলেন । কিন্ত স্রীস্বভাঁব চপলতা- 
বশত একবার মহারাজের নেত্রের প্রতি দৃ্িপাঁত করিয়াই 
বস্ত্র টানিয়া, মন্তকে আবরণ করিলেন । বিমলারও কপোল- 
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রাগ বর্ধিত হইল । বিমল! ঘন কটাক্ষপীত করিতে লার্গিলেন ! 
প্রকৃতির বিপক্ষে কতক্ষণ যুদ্ধ সম্ভব? বিমলার শরীর শিথিল 
হইল । বিমলা শীত্র শীঘ্র কটাক্ষ করিতে লাগিলেন, আর 
প্রতিবারের দৃ়্ি ক্রমে অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে লাগিল । ক্রয়ে 
প্রতাপাদিত্যের মুখ হইতে আর চক্ষু অপতৃত্ব- করিতে অসমর্থ 
হইলে চারি চক্ষু মিলিল, অমনি বিমলাঁর মস্তকের বসন আবার 
খসিল । কিন্ত অব্যবহিত পরেই. দ্বারের শব্দ মাত্রে, বিমলা 

যেন সচেতন হুইয়া, বসন তুলিয়া দিলেন প্রতাপাদিত্যেরও 

চমক ভাঙ্গিল। দ্রুত উঠিয়া দ্বার খুলিলেন | হুন্দরী সহ্চরী 
বলিল! “মহীরাজ! হজুরমল বহির্ঘারে আপনার জন্য অপেক্ষা 

করিতেছেন । কি বিশেষ সমাঁচণর আছে? রণবীর বাহাদুর ও 
বিজয়ক্লষ্চও সেইখানে অর্শছেন ৮ মহারাজ সুন্দরীর কথীন্তেই, 
ব্যস্ত হইয়। ঘর হইতে বহির্গত হইলেন কিন্তু গমনকাঁলে খুখ 
ফিরাইয়1৬:ধবর বিশলার প্রতি লক্ষ্য করিতে ভূলিলেন না । 
বিমলার বন্ত্র শিথিল হইয়াছিল। ব্যস্তে কটির বসন সংগ্রহ 
করিতেছেন; সেই অবকাঁশে একবার বক্ষ হইতে বস্ত্র খসিয়া- 
»ছিল। মহারাজ সেটিও দেখিতে পাইলেন । অত্যন্ত প্রয়োজন 
না হইলে হজুরমল ভাঁকিবে না জ্ঞীনে অবস্থান করিতে 
পাঁরিলেন না, অগত্যা গৃহত্যাঁগ করিয়| চলিয়া গেলেন । 

বিমলা মহারাজের গমনে, কিছু বিমর্ষা হইলেন) বন্থযঙ্গে 
রৌপিত তকর পরিণত ফল ভোগের জন্য হস্তে লইয়াছিলেন, 
কিন্ত বিধাতা ভাহা হরিল | একেবারে বিষ হইলেন 1.অভীস্ট 
সিদ্ধ হইল না বলিয়া রোষ জ্িল! পর ক্ষণেই আবার মহা 
রাঁজের শীত্ত প্রত্যাগমনাশয়ে কিছু স্থির হইলেন । মনে মনে 
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ইফটভাবী সুখের আলোচন! করিতে লাগিলেন ! ক্ষীণ মনের 
গতিই এইরূপ ? প্রকৃত সাধনে অক্ষম হইলে, কপ্পনায় সুখ 
সম্তেগ করে। আহা সেই একথীত্র সন্তোষের উপায় ছিল। 
বিমলা জাগ্রদবস্থাতেই স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন | তাহার শরীর 
লোমণঞ্চিত হইল 1 কণ্পনা কি বলবতী ! প্রক্কত বহির্যাঁপীরা- 
পেক্ষাও ইন্দ্রিয়সকলকে আহ্বীন করে । বিমলা কিছুক্ষণ এই 
চিন্তায় মগ্রা রহিলেন । সুন্দরী দৃষ্টিমাত্রে সমস্ত বুঝিল | এরূপ 
শ্রেষ্ঠ সুখকর ধ্যানভঙ্গে সমূহ কষ জঙ্ষিবে জ্ঞানে, বিমলাঁকে 
কিছুই বলিতে পারিল নব । কিন্তু না বলিলেও যে বিমলা 
সায়ামোহে বদ্ধ হইয়া আশীয় অতিরিক্ত ভর দিবেন, পরে 
তাহা কণাষীত্রেও 'সিদ্ধ হইবার সম্ভীবনা নাই! তাহে 
আবার এতদতিব্রিক্ত কষ্ট জন্মিবে, কিছুই স্থির করিতে পরিল 
না। বহুক্ষণ পরে বিমলাঁকে নিতান্ত শুন্য দেখিয়া সুন্দরী 
বলিল | “দেবি ! মহারাজের সমুহ বিপদ ! আমারও আর 
পরিত্রাণ নাই £” 

বিমল! বলিলেন 1 “রজার আবার বিপদ? রাজার ত 
এক্ষণে চারিদিকে সম্পদ উপস্থিত ! বিপদ আমাদিগের বটে ॥॥ 
কিন্ত সুন্দরি ! এ রূপে আর চলিবে না । তোমার কিছুমাত্র বিবে- 
চনা নাই । অসময়ে কি জন্য আমীকেত্যক্ত করিলে সা তি 
মহখরাজকে বিদাঁর করিয়া দিলে |” 

সুন্দরী বলিল | “হই! আমিই এক প্রকার বিদায়ের মূল 
কারণ হইলাম. বটে, ইহাতে কিন্তু আপনার ক্ষতি হইল না! 
রাজার গমনকালে আমি বিশেষ করিয়া তীহীর ভাব ভঙ্গী 
দেখিয়ীছিলাম। তাহার তাল বিশ্বাস হইল যে, এখনও তিনি 
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আপনার আজ্ঞা অতিক্রম করিতে সমর্থ নহেন। হজুরমলের 
নিকট যাহা শুনিলম, তাহায় স্থির হইয়া! থাকিতে পাঁরিলাম 
না । মহারাজ মানসিংহ সটসন্যে বজবজে আসিয়া! ছাউনি 
করিয়াছেন | শুনিলাঁম, কডুরায়ও তীহাঁর সঙ্গে আসিয়াছে । 
মহা'রীজ অদ্ঠই হউক বা কল্য প্রীতে এ গড় অধিকার করিতে 
আসিবেন 1. কি বিপদ ! আমাঁদিগের কি হইবে ?” 

বিমল! বলিলেন । “সুন্দরি ! বোধ করি এ কথ! সত্য না 
হইবে, মানসিংহ এখানে কি জন্য আঁসিবেন? আরসে দিন 
যে রায়গড়ে কচুরায়ের প্রেতকৃত্য হইল । অনঙ্গপালদেবেরও 
কদাচ সাঁধ্য হইতে পারে ন] যে, কছুরাঁয় বর্তমানে সেরূপ কাঁষ 
করে। আর অনঙ্গপাঁলদেব কিছু কচ্রাঁয়ের বিপক্ষ নহে |” 

নুন্দরী বলিল। “সে কথার উত্তর আমি দিতে পাঁরি ন1:1: 
কিন্ত মানসিংহ আসিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। নতুবা 
হজুরমল এত্ত হইবে কেন। এখন আমরা কি করিব?” 

বিমল? বলিলেন ৷ “আমাদিগের উপর দৌরাত্ম্য করিবণর 
কোন ভয় নাই! বে আসুক, স্ত্রীলোকের সঙ্গে কাহার বাঁদ 
লাই, তাতে আবার মহারাজ বসন্তরায়ের পরিবার |” 

সুন্দরী বলিল। “তীহা! না হইলেই ভাল! কেন না, 
আপনখদিগের কণামীত্র বিপদে অশমাদিগের হুঃখের একশেষ 
হইবে | মহারাজ কি বলিলেন? আমি তাহার মুখের ভাবে 
ঝুঝিলীম, তিনি এখনও আপনার অধিকীর স্বীকীর করেন ।' 

বিমল! বলিলেন ! “সুন্দরি ! মহারাজের বড় যখন আমার 
প্রাধান্য শ্বীকার করিয়। গিয়ীছেন ?”-- 

সুন্দরী বলিল | পকন্ত তিনি. এত অধীন ছিলেন না| 
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তাহীর কেমন একটু ক্ষমতা ছিল, ০ দারারি। তয় 
করিত |” 

বিমলা বলিলেন । “কিন্ত ্রভাপাদিতভ্যের আর এক রকম 
মোহিনী শক্তি অছে 1” 

সুন্দরী বলিল! “তাই ত আপনি এক একবার আবতম- 
বিস্ৃাত হন ও প্রতীপীদিত্যের জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাঁশ 
করেন ! এখাঁনে উভয় পক্ষে সমীন টান আছে।” 

বিমল] বলিলেন । “প্রতাপাদিত্য যতক্ষণ আমার সম্মুখীন 
থখকেন, ততক্ষণ উহাকে আমি ুচ্যঞ্জে নচাইতে পাঁরি। 
আমার অসাক্ষাতে সেকিছু অবাধ্য হয়। আজ কিন্তু কিছু 
কালের মত পরাজয় করিয়াছি 1% 

সুন্দরী বলিল । “তা যা হউক, কিন্ত ইন্দ্রমতীর উপর ইহীর 
অত্যন্ত দৃর্টি। তাহাকে লইয়া কোথায় গেল, কিছুই বলা বায় 
না। কিন্ত তাহার আপনার কিছু খর্বতা সম্ভব: 

ইন্দমতীর নাঁমে বিমল র কিছু চাঞ্চল্য জন্মিল। আপনার 
অমঙ্গল চিন্তা, তাঁহার উপর আবার ঈর্ষ] | ত্যক্ত হইয়া বলি- 
লেন। “তা ইন্দুমতীই হউন, আর যে হউন, আমার স্বার্থ সিদ্ধি 
কিছুইতে বাধিবে না । কিন্ত প্রতাপাদিত্য কি ভয়ানক নাঁরকী। 
আমাকে অমূলক আশ্বাসে বদ্ধ করিল। এখন অসময় জ্ঞানে 
আমাকে ত্যাগ করিল! ত্যাগ ত করে না, অথচ ইন্দ্ুমতীর 
জন্যও ব্যাকুল হয় 1” 

সুন্দরী বলিল । “আমীর বোধ হয় আপনাকে, সামান্যার 
ন্যার জ্ঞান করেন । বিমল ক্রোধবশে আপ ন আসন ত্যাগ 
করিয়া গৃহ হুইতে বাহিরে গেলেন 1৮. 
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সুন্দরী বলিল | «এখন অখমার উপর রাগ করিলে কি 
হইবে । প্রতাপাদদিত্য আপনাকে ত অফদ্বই করেন 1” 

বিমলা বলিলেন 1 “অধত্ব করে সত্য, কিন্ত আমাকে বাঁর- 
বার তাঁহ। শুনখনতে এক্ষণকাঁর কি লাভ ?% 

সন্দরী বলিল। “নিতাত্ত কিছু অকাঁরণ বলিতেছি না ! 
আপনার লাভ সম্ভবনা যথেষ্ট অছে। আমার পক্ষে স্পষ্ট 
তাহা বলা বিথেয় হইতেছে না, কিন্ত ইঙ্গিতে আপনাকে না 
বলিলে আমাকে দোষ স্পর্শ করে ।” 

বিমলা বলিলেন ! “আবার তোঁমণর দেঁষ কি? তুমি কি 
এখন আমাঁকে ধর্মকথা শনাইতে আইলে নঁকি ?1” 

সুন্দরী বলিল ! “অখমি নিত স্ত ধর্যোপদেশ দিতে আসি 
নাই, কিন্ত যাহাতে আপনর হিত সাধন হয়ঃ তাহা আঁমাঁর 
পর্বত কর্তব্য | আমার মতে এক্ষণে প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে এরূপ 
ঘনিষ্ঠতা এন বড় শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে ন1 | অন্যান্য 
বিষয়ক চিন্তা ত্যাগ করিলেও স্বার্থ সিদ্ধির ব্যাঘাত সম্ভবে ! 
গভরাত্রের ব্যাপারে ইন্দুমতী হরণ ব্যতীত, যথেষ্ট 'ধনক্ষয়ও 
হইয়াছে, তাহাঁয় অপনখর ভাগারেরই ক্ষতি হইয়াছে । আবার 
যখন মহণরখজ স্বয়ং আজ ছলনা করিয়া উপস্থিত হইলেন, 
তখন ত ব্রাঁয়গড়ের স্বাধীনতা এককালে নষ্ট হইবে | রাঁয়গড়ে 
উহার সেন! রাখিয়া গেলে, আপনশর1 নজর বন্দীর মত রহি- 
লেন। আর রায়গরড় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের রাজ্যতুক্ত 
হইল। বিমলা উন্মীলিতনেত্রে সুন্দরীর প্রতি নিস 
করিয়া রহিলেন 1” 

সুন্দরী বলিল! 'রাঁয়গড়ের স্বতস্ত্রতা গা হইল, ক্রমে 
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আপনাঁদিশকে প্রভীপাদ্দিত্যের আখজ্ঞাবর্তী হইতে হইবে । 
মহারাজ বসস্তরায়ের স্ত্রীর কিছু সে সকল বড় মানের কথা 
নহে । মাঁনও ত্যাগ করিলে আপনণদিগের বিষয় ভোঁগেরও 
বথেষ্ট হানি হইবে 1” 

বিমলা বলিলেন । যাহ] হুইবাঁর তাহা হউক, আমীর 
তাহায়' কৌন ক্ষমতা নাই । কিন্ত যে ব্যক্তি আমর আজ্ৰাঁধীন 
হইতে পরে, ভাঁহকে কেন আজ্বীবভী না করি ?1” 

সুন্দরী বলিল। «হই! আপনার এখন এই মতই বুদ্ধি হই- 
স্রছে বটে 1 মহারাজ বপন্তরায়ের স্ত্রীর মতই হইল | আপনখর 
কি কণাঁমাত্রও লঙ্জী হুইল না? অখপনাঁর কি বোধ নাই 
যেঅখপনি কে?” 

বিমলা বলিলেন । “সুন্দরি ! যথেষ্ট হইয়াছে । আমায় 
আর কষ্ট দিও ন1। এক্ষণে আমি নির্জন হইতে চাহি । ইতো- 
মধ্যে মীনমিহহের সমর্চাঁর ও গ্রভাপীদিতেধজমনের ভাঁব 
অবগত হইতে চেষ্টা পাও । অগ্র সাঁয়ংকখলে একবার আনার 
নিকট আলিও |” 


বি" অধ্যায় ? 


. '৫ধবিধায় বৈরং সামর্ষে নরোখরৌ য উদ্বাসতে | 
প্রাক্ষপ্যোদচ্চিষং কক্ষে শেরতে তে২ভিমারিতম | ১১ 
জি 


মহারাজ প্রতাপণদিত্য হজুরমলের সহিত বিমলাঁদেবীর 
মন্দির হইতে বাহির হইয়া আপনার বাঁসমন্দিরে প্রবেশ 
করিলেন | দেখেন, বিজয়রুষ+ কুষ্ণজনাঁথ রণবীর ও অন্যান্য 
প্রধান কর্মচারীর] সতৃষ্ণ নয়নে উহার আগমন প্রতীক্ষা করি- 
তেছে। ভীহার সভীকুতিমে প্রবেশমীত্র সকলে ব্যস্ত হুইয়া 
খীত্রোথান করিল । মহারজ আপন আসনে উপবিষ্ট হইলে 
সকলে স্ব স্বস্থ্ধনে উপবেশন করিল 1 মহারাজ ক্ষণ কাঁল 
বসিয়া শ্ব্টজ্,ণলইলে বিজয়কুষ্জ করপুটে দণ্ডায়মণন হইয়া 
বলিল 1 “মহারণীজ ! রণবীর বাহাদুরের চরের। অত্যন্ত অমঙ্গল 
সমাচার আনিয়শছে। আর নিশ্চিন্ত থাকিবাঁর সময় নখই 1 মহাঁ- 
বাজ মাঁনসিৎহ সটৈন্য বজবজে আছেন, তিনি সনদ্বীপ হইতে 
উহার সেনণনীর প্রত্যণগমন প্রতীক্ষা! করিতেছেন | প্রতি মুছ্ছ- 
ভেই লেক আসিতেছে । সনদ্বীপ হইতে জীহাঁজ সব কত দুর, 
সম্বঁদ দিতেছে 1 তীহাীর সেনাবলে তুমুল আয়োজন । সকলে 
অন্ত্রবদ্ধ। উৎ্সবছে মত্ত; আজ্ঞাঁর অঙ্কুরমীত্রেই বাঁয়গড়ে 
আঁপন্ণীকে আক্রমণ করিতে অদিবে। তীহাঁর চরের মহাঁ- 
বাজের এখানে উপস্থিতির সমাঁচার ভীহধর কর্ণে বৌজনা করি- 
য়াছে। বর্ধমণনাধিপ ও ভীহাঁর উসন্যদল রাঁয়গড় আক্রমণে 
(৬৯ ) 


৫৪৬ বঙ্গাধিপ-পরাজয়। 


মহারাজ মানপিংহের পক্ষ হইবে বলিয়া রওয়ানা হইয়াছে, 
দূতের জ্ঞান হইতেছে, ছুই দণ্ডের মধ্যে এখাঁনে আসিয়া 
পৌঁছিবে। এ দিকে যশোর হইভেও ভদ্রপ. কু-বার্তা আসি- 
য়ধছে ! তথায় ঢাকার নবাবের সেনা যশোর দখল করিয়াছে। 
মহশরীজের যমুনা হইতৈ প্রেরিত সেন! এক্ষণে পথে মহ- 
রজের আদেশ লক্ষ্য করিয়] অবস্থান. করিতেছে । শুনিতে পীই, 
যশোরেশ্বরী প্রস্তরময়ী দেবী বিমুখ হইয়াছেন । কেনই বা 
ন] হইবেন | যশোরে যখন যবনাঁধিকীর হইল, তখন সকলই 
সম্ভবে। জয়ন্তীরাঁজ-সেনর কতকগুলি তদ্দেশীয় আমীরের 
আঁজ্ঞাবর্তী হইয়া সম্প্রতি র'জকুমার ভূর্ষকুমণারের অন্বেষণে 
লৌক পাঠাইয়শছে। তাহীরাঁও গত রাত্রে যমুনা! পকইয়ে 
অধসিয়া উপস্থিত হইয়ধছে । তথায় হুর্যকুমীরের অন্বেষণ না 
পইয়! মহারখজ মখনসিৎহের নিকট আবেদন করে । মহারাজ 
মানসিংহ তাহাদিগকে যত বাসস্থান দিয়! সন্ধ্রীপগ হইতে 
সেনা আগমনের আশে অপেক্ষা করিতেছেন । মহরখজ কচু 
রায় স্বয়ং ও সূর্ষকুমার ও মালিকরাঁজ সনদ্বীপে গিয়াছেন। 
এ দিকে মহারাজ মানসিংহের কাঁজীউল্‌ কুজ্ৰার দণ্ডরে, 
মহারাঁজার বিপক্ষে কএকখাঁনা আবেদনপত্র পেখছিয়াছে ! 
তিনি সেই সকল আঁবেদন পত্রের মর্ম ও তাহার উপর ইস-. 
লাসী ধর্মসঙ্গত ফতোয়া! লিখিয়। মহারাজ মাঁনসিৎহের 
অবগ্ৃতিতে পেষ করিপাছেন। তাহীয় লোকমুখে শুনিতে 
পাই, অনেক অসঙ্গত ও অনন্ভুভবনীর দৌঁষ আত্ুত্মীনের উপর 
নিযুক্ত হইয়খছে। একজন দূত বু ষদ্ে ভাহার একখানি 
অনুরূপ আনিয়ণছে। ইহা মহারাজের অবলোকনার্ধে দিই 1” : 
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বিজয়ককষ্ আপনার অঙ্গরক্ষের মধ্য হইতে একখাঁনি ফাঁর- 
সিতে লেখা পত্র, মহীরাজাঁর-হস্তে দিল। মহারাজ ভাহা 
আদ্যন্ত পাঠ করিলেন । পাঠীন্তে পত্রখানি অত্যন্ত অধত্তে 
দুরে নিক্ষেপ করিলেন । বলিলেন, “বিজয়ক্ণ ! তোঁমাঁর 
যে এরপ বুদ্ধিলোপ হইয়াছে, তাহা জাঁনিভাম না। তুমি এরূপ 
গহিত পত্র কি করিয়া! আমশীর অবর্থতিতে আনিলে? ইহার 
লেখককে এক্ষণেই আমার কর্ম হইতে দূর কর। আর তুমি 
পুনরায় এরূপ অবৌধথের মত কর্ম করিও না! আমার নিন্দা- 
সুচক সংবাদ আমাঁকে অবগত করাঁন তোমার উচিত হয় নাই । 
সেপাঁপিষ্ঠের কি অতীব সাহস ! আমার জ্ঞান হয়, সে এখন 
উন্মাদ হইয়াছে ৮ 

বিজয়ক্ঞ্চ করযোড়ে বলিল ॥ “মহারাজ ! রোধ ত্যাগ 
ককন, আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে অনুমতি হউক, কিন্ত 
গত্রের বিষ্মঞগেপিনে ধর্মরজের নিকট আবেদন করিতে 
ইচ্ছণ করি৷” 

রাঁজা বলিলেন? “ভাল, বাসা নিজনে বলিতে চাহ, 
বলল” একবার সভাসদের প্রতি লক্ষ্য করিবামাত্র সকলে 
থৃহান্তরে চলিয়া গেল ॥ 

বিজয়কুঞ্চ বলিল । “মহারাজ! এ পত্রের মর্মে আপনীর 
রশ করিবার কোন কারণ নাই । এখন সম্প্রতি কয়েক বদর 
দিল্লীশ্বরকে কর দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন বটে, কিন্তু নির্জনে 
উহার অধিকারস্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । আর তাঁহার 
অধিকীরতুক্ত না হইলেও রীজগরণমধ্যে প্রচলিত প্রথীনুসাঁরেও 
আপনাকে এ পত্ডে কিছু কুগ্িত হইতে হুইবে ৮ 


৫৪৮ বঙ্গাধিপ-পরাজয়। 


রাজা রোঁষে বলিলেন। “বিজয়কষ্ণ ! তুমিও যে আমায় 
দেষী জ্ঞান কর 

বিজয়কু্চ বলিল। “মহারাঁজ ! আমীর এত ক্ষমতা হয় না ॥ 
পঁরন্ত মহারাজের অপষশ হইলে বিশেষ ক্ষতি বোধ হয়! স্বন্ধা- 
বারে এ সমণচধর রখষ্ট্রী হইলে ও প্রধীন প্রধান আমীরের 
ইহা অবগত হইলে মহারাজের প্রতি যে শ্রীতিটকু আছে,তাহা 
লোপ পাঁইবে। সকল দলেই সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি লোক আছে । 
সত্যই হউক বা মিথ্য। হুউক, স্পষ্ট মহারাজের কলঙ্ক উঠিলে, 
বিপক্ষ লৌক অনেক জন্মিবে ॥ 

রাঁজা বলিলেন 1 “ভীল তাহা তুমিকি প্রকারে নিষেধ 
করিতে পীর ?” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল ॥ “মহারাজ ! সম্প্রতি মহারাজ মাঁন- 
পিথছের নিকট লোক পাঠাইয়া গোপনে তীহীর সঙ্গে কোন 
বন্দোবস্ত করিলে এ কথাটি র্াষ্র হইবে না.; দা এই হৃর্য- 
কুমার ও মাঁলিকরাজ সম্প্রতি বিপক্ষদল হইতে পীরে ৮ 

মহারাজ বলিলেন । “কি আমি ইহ্ণদিশকে ভয় করিব! 
ইহারা আমার বিপক্ষ হইলে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি সম্তরে 
না” | 

বিজয়কষ্জ বলিল । “মহারাজ ! এক্ষণে আমার পরামর্শে 
মত প্রকীশ ককন 1 আমার জ্ঞখনে উপধয়শস্তরে রক্ষা নবই | 
আপনার অপযশের.কাঁরণ আমার অগোঁচর কিছু নাই! সে 
সকল কথা লৌকে জাঁনিলে আর আপনার সাঁধারণসম্মুখে 
বাহির হওয়া নিতাত্ত অসম্ভব হইবে। পত্রে দেখিলেন, কতগুলি 
পাপ আপনার শিরে দিয়াছে 1” 
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রাঁজা বলিলেৰ | “অখমি কিন সে সকল পাপের কণা- 
মাত্রেরও অংশী নহি 1 

বিজয়ক্কষ্চ বলিল! «মহারাজ! আপনি অৎশী। হউন বা 
নই হউন, সে সকলের সম্বলিষ্ট আপনার নাম উচ্চারণ 
মাত্রেই ষথেষউ হইল ।» 

রাঁজা কিছু ত্যক্ত হইয়! বলিলেন। বিজয়কষ্ণ ! তোমার 
অপসঙ্গত বাক্য সহ্য হয় না! তোমার যথেচ্ছা গমন কর । 
তোঁমাঁর ন্যায় অকর্মণ্য সুদে আমার আবশ্যক নাই | মান- 
সিংহকে ভয় হইয়! থাকে, তাহার পদাীবনত হও ! আমাঁর 
তাহে কৌন ক্ষোভ নীই। বরৎ তাহে আমি এক প্রকার 
নিশ্চিন্ত হইব 1” 

: বিজয়কঞ্চ বলিল । “মহণরজ। রোষ-পরবশ হইয়া আত্ম- 
স্বার্থ ভুলিবেন না। আমার অবর্তমীনে মহারাজের কোঁন 
ক্ষতি হইনযৈঞ্লা 1 কিন্ত মহারাজ যাঁহাঁতে কৃত প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, 
সে বড় শু'ভকর নহে?” 

রাজা বলিলেন | “বিজয়ক্ষ্ ! আমি তোমাকে দূর করিতে 
» ইচ্ছা করি না । কিন্ত ভোমাঁর ভীক পরামর্শেও মত দিব না । 
এক্ষণকাঁর কর্তব্য কর্মে আমার আঁজ্ঞীবর্তী হইতে চাহ, ভাল, 
নতুবা তুমি পুরাতিন লোক, তোঁদাকে আমি কিছু জীঁয়গীর 
দিই, দেশে যাইয়া সুখে কাঁটাও | রাঁজকীয় বিষয়ের জঞ্্রীল 
তোমার অতিগ্রবীণ বয়সে সহ্য হইবে না 1” 

বিজয়ক্ুষঃ বলিল! “মহীরাঁজ একাত্ত আমার যুক্তি 
অগ্রাহ্য করেন, আমি নিতীত্ত হীনবল হইলাম । কিন্তু মহা- 
রাজ বর্তমানে আমি আর কৌথাঁও থাকিতে পারিব না 
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আপনার কুশল সদা দেখিব! পরে কালীর অভিকচি ও 
আমাদিগের পুণ্যবল । এক্ষণে যে মত আজ্ঞা করেন, প্রস্তুত 
আছি ।” 

মাহারাঁজ বলিলেন “বিজয়ক্ঞ্জ ! তোনাঁর মতেও আমার 
যেরূপ আপদ উপস্থিত, ভাহে মখনসিংহের বশবর্তী হইলেও 
ত্রীণ নবই | দিল্লীশ্বর একান্ত বঙ্গরাঁজ্য উহার অধীন করিবেন, 
মানস করিয়ছেন। এস্থলে আমার চেষ্টা বিফল | তথাচ স্বদেশ 
গৌরব, জাত্যভিমীন ত্যাগ করা কায়স্থ বংশে সম্তবে না। 
আমি ইচ্ছা করি বে শেব পর্যস্ত একবার দেখা যাক! আঁমা 
হইতে নীচের কর্ম হইবে না । আমি শ্রেচ্ছ ববনকে প্রভু বলিয়া 
কখনই হ্বীক'র করিব না! বুঝিলীম, বঙ্গের শেষ উপস্থিত । 
ইহকখলে বাঙ্গালির আর সুখোদয় হইবে না | আমাঁর বংশে- 
রও এই শেব। কচুরায় একান্ত মতিত্রষ্ট হইয়াছে! আত্ম- 
বিচ্ছেদে দেশ ন্ট করিল | কিন্তু তখহাঁর সমুচিত শ্স্তি দিতে 
হইবে । গঞ্জালিন আমার পক্ষে আছে, আর যদি চাঁরি পাঁচ 
দিন কোন ক্রমে বিলম্ব করিতে পীরিঃ বোঁধ করি আমখর সকল 
সেনা একত্রিত হইবে ! গঞ্জালিসও আসিয়া উপস্থিত হইবে | 
পাঠনেরাও কিছু এককালে অবসন্ন হয় নাই। এ সকল সেনা 
একত্র করিলে বিজয়ক্কঞ্জ! প্রভাপাদিত্য জয় করিতে পারে 
না, এমত শক্রই নাই ! যখন বঙ্গের একমাত্র ছত্রী হইয়ছি! 
তখন আমার চক্ষে দিজীশ্বর বড় ভীম্ম শত্র নহেন । উডভিব্যার 
সঘখচধর মীত্র আমার বিলম্বের কারণ । এখন রাঁয়গড়ের বশ- 
বর্তী ঘেনাদিগের সমাচার লও 1 আর উগ্রনেন কত অর্থ এক্ষণে 
দিছে পারে, ভীহাঁরও বাতা পরওয়া আবশ্যক | আমি দেখিয়। 
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আসিয়াছি, ভাওারে যথেষউ রসদ আছে ! আমার সেনাঁবলও 
কিছু নিতান্ত হীন নহে! প্রায়গড় পরিপাচী করিয়া রক্ষণে 
সমর্থ । কিন্ত সেনাঁপতির অভাব জ্ঞান করিতেছি । তোমার সে 
বিষয়ে কি যুক্তি হয়? হুজুরমল, ও রণবীর বাহাদুর ছুই পারব 
রক্ষা করিবে । আমি এক দিক রাখিতে পারিৰ | তোঁমখকে দক্ষিণ 
দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত করিব | কিন্ত মাঝে মাঝে গড় হইতে বাহির 
হই মীনসিংহের সেনকে বিরক্ত করাও আবশ্যক ॥ তাহ 
দিকে গড় আক্রমণে নিযুক্ত করিলে, আমরা এক প্রকার 
সুবিধা পাঁইব। গড় বড় সাঁমান্য নহে, আমি চারি দিক ভাল 
করিয়া দেখিয়াছি, কৌন স্থীনই আমার চক্ষে হীনবল বোঁধ 
হয় না । কিন্ত শক্রসেনা গড় অখক্রমণে থাকিলে সেই সময় 
বাহির হইতে আমাঁর সেনা বদি তাহাদিগের পশ্চাজভাগ আক্র- 
মণ করে, তবে বৌধ করি শক্রবলের অনেক হাস হইবে ! 
গড়ের বািত্রে কীহাঁকে পাঠাই | আমি স্বয়ং যাইতে পারি । 
তোমাদিগের ক্ষমতা আমি জ্ঞাত আছি! তোমরা! অনায়াসে 
চুর্গ রক্ষা করিতে পীরিবে, কিন্তু আমার বোধ হয় তৌনর! 
আমাকে গড়ের বাহিরে যাইতে দিবে না 1” 

বিজয়ক্্চ বলিল ! “মহারাজ! তাহার জন্য অপনি চিন্তিত 
হইবেন না । আনি কিছু এখনও এত হীনবল হই নাই, বে শক্র- 
সেনার সঙ্গুখে হটিয়া যাইব! আজ্ঞা হয়ত আমিই বাহিরে যাই । 
হজুরমল ও কৃষ্ণনাথ দুর্গ রক্ষায় যথেষ্ট পারগ । আপনার 
এসকল দেখিবার প্রয়োজন নাই । আমরা বর্তমানে যদি 
আপনি কষ পাঁইবেন, তবে আমাঁদিগের থাকায় লাভ কি? 

রাজা বলিলেন “ভাল তবে তাহার বন্দোবস্ত কর, 
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আমি জানি ভোমরা সে বিষয়ে বিশেষ দক্ষ । সম্প্রতি কৃষঃ- 
নাথকে ডাঁকইয়1 যুক্তি কর। হজুরমলকে একবার আমার 
নিকট পাঠাও । আমি গঞ্জালিসের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে 
চাহি ।* 

বিজয়ক্কঞ্ণ সেস্থান হইতে বাহিরে চলিয়া গেল৷ কিছুক্ষণ 
পরেই হজুরমল আইলে রাঁজা বলিলেন । “হুজুরমল গঞ্জা- 
লিমের আগমনের বিলম্ব কি? সে এখনও এখানে আসিয়া 
উপস্থিত হইল ন1 কেন? তাহার সেনই বা কৌঁথায় ?” 

হজুরমল বলিল । “মহারাজ ! সে ইন্দ্রমতীর ব্যাপারে ক্কত-, 
কাঁধ হয় নাই বলিয়া, লজ্জায় শ্রীযানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
আইসে নাই 1 বোধ করি, তাহার সেনীরা ছুই এক দিনের মধ্যে 
অবসিয় উপস্থিত হইবে 1” 

রাঁজা বলিলেন! “হজুরমল, তীহার আঁশয়ে আমি আর 
_খাঁকিতে পারি না । আমাকে অতিশীত্র দৃঢ়গ্রতিচ্ধ হইতে 
হইবে 1 যখন মাঁনসিৎহ এত নিকট, তখন আঁমি আর কোঁন 
মতে স্থির হইয়! থাকিতে পরি না । আমাকে যে রূপে হউক 
এইক্ষণেই প্রন্তুত হইতে হইবে । যদি শক্র সেনা গড় আক্রমণ 
করে, তবে অমরা আর আপন বল প্রকাঁশের উপায় পীইব 
না। আমার চতুরঙ্গ সেন! এককালে স্থানাভাঁবে হস্তবদ্ধ হইবে! 
অতএব মানসিংছের এখানে আগ্রমনের পূর্বেই আমীর সতর্ক 
থাঁকা আবশ্যক । বদি সময় পঁই, তবে একবার গড় ছাড়িয়ীও 
মাঁনসিংহকে আক্রমণ করা উচিত বোঁধ হইতেছে | তাহার 
উপর তাহার স্বস্থানে আক্রমণ করিলে, চাহি তাহাকে পঙ্গ, 
করিতে পারি? পরন্ত এ সকল পরানর্শ গঞ্জালিস সাপেক্ষ ॥ 
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তোমাকে বৌধ করি, অন্যই গঞ্জীলিসের নিকট সনদ্বীপে 
যাইতে হইবে । | 

হজুরমল বলিল | “মহারাজ আমি এইক্ষণেই প্রস্তুত আছি, 
আজ্ঞা পাইলেই যাঁত্র করি । পরন্ত শুনিতেছিলাম, আমাকে 
দুর্গ রক্ষায় থাকিতে হইবে । আবার বদি বান্রীও করি, আর 
গঞ্জালিস পথান্তর দিয়! সনঘবীপ হইতে মহারাজের উদ্দেশে 
বাহির হইয়া থাকে, তবে আঁমাঁর অকারণ এখানকার কর্ম ন্ট 
হয় । মহী'রাঁজের যে রূপ অন্নমতি । আমার নিবেদন যে গঞ্জ 
লিসের প্রতীক্ষা করিয়া, চার পাঁচ দিন পরে এখন হুইতে 
বীত্রা করিলে ভীল হয় | হজুর্‌ মালিক, যে রূপ আঁদেশ' হয় ।” 

মহারাজ বলিলেন। “হজুরমল তাহাই ভাঁল, কিন্ত সে 
অপেক্ষা কি সহিবে ? ষখন শক্র এত নিকট, তখন আর কাঁহার 
মুখ চবহিয়া থাকা উচিত হইতেছে না ।” বিজয়ক্ৃষ্ণকে প্রবেশ 
করিতে দেখেয় বলিলেন | “বিজয়কষ্চ ! এত শীত ষেআইলে? 
কুশল বল 1” | | 

বিজয়রুষ্ণ বলিল | “আ'য়ুত্মন্! রাঁজলক্ষনী দিন দিন বৃদ্ধি 
হুউক। মহারাজ মানসিহহের স্বস্কাবারে যুদ্ধীয়োজন হই- 
তেছে ! শুনিতে পাই, অগ্ঠ রীত্রিতে তাহার সেনা রাঁয়গড়ীভি- 
মুখে যাত্রা! করিবে । হয় ত অগ্ই তাঁহারা রাঁয়গড় আক্রমণ 
করিবে । একান্ত অগ্ রাত্রিতে ন] হয়, কল্য প্রত্যুষে অবশ্য 
অবশ্য আক্রমণ হইবে । অতএব নেনধগণ এক্ষণকাঁর আদেশ 
অপেক্ষা করিতেছে ৷ আজ্ঞা হয় ত কুষ্ণনাথকে সম্মুখে আসিতে 
কহি ! এখান হইতে ষাইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
পারি নাই। রণবীরবাহীদুর সেনামণ্ডীলর মৃখ্যে আছেন। 

( ৭০ ) 
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এখন হজুরমলকে ক্ষণেকের জন্য সেখাঁনে পাঁঠাইলে তাহাকে 
অবকাশ দিতে পীরে 1” 

রাঁজী বলিলেন! “হজুরমল ! তবে তুমি যাইয়া শীত্র কৃষ- 
নীথকে পাঠাইয়া দাও 1” 

হভুরমল শির নত করিয়া চলিয়া গেল। রাজা বলিলেন 

এ গঞ্জীলিসের বিলম্ব কি ?” 

বিজয়কুষ্ণ বলিল ॥ “মহণরাঁজ হজুরমলের প্রমুখাৎ যাহ! 
শনিলাম, যদি সত্য হয়, তবে গঞ্জালিসের আশা ত্যাগ ককন, 
সে আয় এখানে আসিবে না। দল্যপতির কত লাঁহস সন্ভবে 
অশবার লেখক মুখে ঘাহ! শুনি, তাহাঁয় ত হুজ্জুরমলের কথা 
আন্ত মিথ্যা দীড়াইতেছে। তাঙ্কা হইলেও গঞ্জালিস আঁর 
এখানে আসিবে নাঁ। মহারাজ যখন পরামর্শ নিবেদন করি, 
তখন ভ কর্ণপণত করিতে অজ্ঞা হয় নী । গঞ্রাঁলিস মহারাঁ- 
জের জঙ্গে চাতুরী করিয়াছে, এই কথা ত বাজারে রা?” 
_ ব্লাজা বলিলেন | “তুমি কি শুনিয়াছ? ভাল বলিয়াছ। 
আমিও যাঁহা লোঁক পরম্পরায়. শুনিলাম, তাহাঁয় আমীর হজু- 
রমলের উপর অবিশ্বীন হুইতেছে। কিন্ত অমূলক বার্তার ভর, 
দিয়! বিশ্বীপী লোকের উপর সন্দেহে বিপরীত ঘটে। পাছে 
হজুরমল অবিশ্বা্ী হয়, ভয়ে আমি কিছুই জিজ্ঞাসা করি নাই। 
কিন্ত তোমার কথায় আমার তাহার তত্বীবধারণ কর] উচিত 
হইতেছে । গতরাত্রের রাঁয়গড়ের ব্যাপার কি শুনিয়াছ?” 

বিজয়কৃষ্ঝ.রলিল। “শ্রীমানৃ! তাহা শ্রবণে আপনার প্রয়ো- 
জন নাই । ইহাতে কেবল রোঁষ বৃদ্ধি হইবে” 

রাজা বলিলেন ৷ *বিজয়ক্কষ্জ 1 ওতে আমার সন্দেহ সমুলক 
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হইল | পাঁপ' হজুরমল গঞ্জীলিসের সঙ্গে যৌগ করিয়া, আমার 
বিশ্বাস ন্ট করিল । গঞ্জীলিস নরাঁথম কি আর আমার নিকট 
কখন আসিবে না। অনুপরম কি ভাবিল ! তাহাকে সাহায্য 
দেওয়া হইবেক না । কিন্তু আঁমাদিগের পরামর্শের কি হয়। 
ইন্দুমতীকেই বা পুনর্লাতের স্থুযোঁগ কি? শত্রবল মথনের 
সহায় হীস পাইল । ফিরিঙ্গিরা যদি মোগলদিগের সঙ্কে যৌগ 
দেয়, কি তাহাঁদিগের বশবর্তী হয়, তবেইত দিললীশ্বরের বলা- 
খিক্য হইল | আরাকাঁণ হইতে কোন লী সম্ভাবনা রহিল ন1। 
বিজয়ক্কষ্চ ! এতক্ষণে আমীর মন্ত্রণা বিফল হইল । কিন্ত বিজয়- 
কুষ্ণ ! আমি তাহে ভীত নহি। দেখির, শত্রুর বলীধিক্য হইয়াই 
খা আমাঁরকি ক্ষতি হয়। আমি কদাচ ভয় করিব না । এই 
ক্ষণেই হজুরমলকে ক্কন্ধীবাঁর হইতে আদীলতে উপস্থিত হইতে 
বল 1 বিচাঁরে যে দণ্ড বিখেয় হয়, অবিল্বে তাহ! হজুরমলের 
উপর নিয়েখ্া করিব! অর গঞ্জীলিসের সহিত যেরূপ আত্ী- 
মতা রীখ! উচিত বোঁধ হইবে, সেই মত পাত্র তীহাঁকে লিখ 1” 
বিজরকুষ্জ বলিল । “মহারাজ! ব্যস্ত হইয়া! সকল বিষয় 
গতি করিবেন ন1। ক্ষান্ত হউন । অধীর হইলে উভয় কুল 
হাঁরইবার সন্তাঁবনা। হজুরমল নিতান্ত গহ্িত কর্য করিয়াছে । 
অখপনি বোধ হয় উহাদিগের পরামর্শ সকল অবগত নহে । 
নরখথমেরা ইন্দুমতী ও প্রতাবতীকে লইয়া গিয়'ছে, হজুরমল 
ইন্দুমতীকে ও গঞ্জীলিস গ্রতীবতীকে লইবে স্থির হুইয়াছে। 
পাপেরা এক্ষণে উভয়কে দনদ্বীপে লুকাইয়! রাখিবে! পরে 
হজুরমল কেন ছলে মহীরাঁজের নিকট হুইতে বিদায় লইয়! 
স্থানাস্তরে ইন্দ্রমতী লইয়া বাঁ কর্রিরে।” মহারাজ রোঁষে 
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স্বলিয়া উঠিলেন। তাহার ওঞ্ঠদ্বয় কীপিতে লাগ্িল। চক্ুর্ঘয 
আরক্ত হইল । কপেৌল-রগরঞ্জিত মহণরাঁজের মুখী কি 
শৌঁভিল। সঙ্গ চিত নেত্রে উর্ধধ দুটি করিলেন । 

বিজয়কৃষ্জ বলিল | «মহারাজ কষ্ট হুইবাঁর সময় নহে, এখন 
যদি হজুরমলকে সে কথা লইয়া পীড়ন করেন তবে, আত্ম- 
বিচ্ছেদ সম্ভব | আমার মতে সে কথার উল্লেখমীত্র না করেন ! 
পরে মহারাজের যেমত আজ্ঞা হয় ৷ গঞ্জালিসকেও এ অব- 
স্থাঁয় পত্র লিখার কোঁন প্রয়ৌজন নাই 1৮ 

রাজা কোন উত্তর করিলেন না। কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া 

উঠিলেন ৷ বলিলেন | “কৃঞ্ণচনখ আইলে, তাঁহাকে আক্রমণের 
আয়োজন করিতে বল ! আমি বিমলাদেবীর সহিত একবার 
সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেছি।” 

বিজয়ক্ষ্জ বলিল । “মহারাজ ! এখন উহার সঙ্গে সাক্ষাতে 
প্রয়োজন নাই? ইহাতে কেবল মহারাজের রাগ বৃদ্ধ হইবে?” 

রাজা বলিলেন! “না আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিয়। 
আসিব ।” আপন আবাঁস হইতে বাহির হইলেন । 

বিজয়কৃষ্জ ভীবিল । “ এ রাজার ত আর পরিত্রাণ নাই 
ইহাঁর পীপ যথেষ্ট হইয়াছে। শেষ উপস্থিত । এত পাঁপে কখন 
মঙ্গল ঘটে না! হজুরমল অণ্পেই ইহাঁর দল ত্যাগ করিবে। 
আত্মবিচ্ছেদে আপনাদিগের বলহীন হইতেছে । আবার এখন 
বিমলার নিকটে গেলেন। কত দুর্দশা ইইণর অদৃষ্টে আছে, 
তাহা বলিতে পারি না।” কৃষ্ণনণথকে দেখিয়।! বলিলেন । “কুক 
নাথ! তোমার কুশল বল। গড়ের কোন্‌ কোন্‌ স্থানে কিরূপ 
লোক নিয়োজন করিলে? তোমার বীর্য প্রকাঁশের সময় উপ- 
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স্থিত । মহারাজ তোমার শৌর্ষে ও কৌশলে নিশ্চিন্ত আছেন । 
আমরাও উপস্থিত বিপদে তোমার বখহুর ছণয়ণয় নিরাপদ 
বৌধ করিতেছি । কেমন নুতন কৌন সমাচার পাইয়াছ ?” 

রণবীর-বাহাছ্ুর বলিলেন ! “এখন ত একপ্রকার বন্দোবস্ত 
হইয়াছে। শুকবলে বোধ করি এ অবস্থায় কোন শক্ররই ভয় 
কার না। যত বড় সেনাপতি হউক না কেন, আর যত সমুহ 
শত্রু উপস্থিত হউক, এ গড়ে কাহাঁরই দত্তল্ফুট করা ছুরহ। 
তবে ষদ্দি বন্থুকীল আবদ্ধ থাঁকিলে ভ্রব্যাদির অভাব ঘটে 
সেই শলঙ্কাই সমূলক। এখন অশ্মি কোঁণের ফাঁটকের নীচে 
দিয়া সুড়ঙ্গ খোঁদিতে লোঁক নিযুক্ত করিয়াছি। শীঘ্র সেইটি 
পম্পন্ন হইলে নিশ্চিন্ত হইব 1” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন | «কেন নুতন নুডঙ্গে প্রয়োজন কি? 
মহারাজ বসন্তরাঁয়ের কৃত সুড়ঙ্গ চার পাঁচটা আছে। তাহায় 
কি কর্ম সম্পন্ন ুইতে পরে না?” 

কষ্জনীথ বলিলেন ! “আমি তাহ] অবগত নহি ! কোথায় 
মুদূভেদী পথ আছে। যদি ভাঁল অবস্থায় থাকে, তবে আঁমি 
অনেক পরিশ্রম হইতে পরিত্রীণ পাই ।, 

বিজয়কুষজ বলিলেন ! “অমি এক্ষণকাঁর অবস্থা অবগত 
নহি, তবে দেখাইয়া দ্রিব বিবেচনা] করিও |” 

ক্লষ্ণনাথ বলিলেন ! “এখন যদ্দি কৌন প্রয়ৌজন না থাঁকে, 
তবে চলুন দেখিয়া আলি |” 

বিজয়কুঞ্জ বলিলেন। “চল মহণরণজ বসস্তরায় এ সকল বিষয়ে 
ত্যন্ত দক্ষ ছিলেন 1” বিজয়কদ ও কুষ্ণনাঁথ বাহিরে গেলেন । 
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বাচ। স্বলাদ্বগলদশ্রুঝণাকুললাক্ষীং : 
সকিত্তয়ামি গুরুণোকাখনআবর্তম |" 

মহাঁরাঁজ প্রভাঁগাদিত্য সভা কুউিম হইতে গাত্রোখান 
করির! বিমলা দেবীর গৃহে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু বিমলা 
দেবী তথাঁয় না ধাকীতে শীহার সহচরী সুন্দরীকে ডাঁকিলেন। 
সুন্দরী সম্মুখীন হইয়া বলিল | “মহারাজ! দেবীর আগমনের 
কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে, আ'রুষ্মীন অপেক্ষা ককন।” রাজা 
অশসনে বলিলে, জুন্দরী মহারাজের প্রতি স্ত্রীস্বভীবসুলভ 
ঘন ঘন দু্িগাতি করিতে লাগিল। এক একবার বন্্র টানিয়া 
অবগুঠন দিতে লাগিল । আবার বা দেটি অপ্পে অপ্পে মোচন 
করিল । একধার দ্বারে ভর দিয়া দাঁড়াইল। আবার ভাঁহা 
যেন মনোনীত হইল ন] বলিয়া! গৃহের এক কোণে গ্নেল! 
(সটিও তত মনের যত স্থান হইল না বলিরা তথা হইছে 
আনিয়া মহাঁরাঁজের সম্মুখ দিয়া দ্বারের বাহিরে গ্রেল। মহাঁ- 
রাজ আপন মনের চিন্তায় নিযুক্ত ছিলেন৷ সুন্দরীর এ সকল 
ভাঁব ভঙ্গী লক্ষ করিলেন না । সুন্দরী আবার ব্যন্তে গৃহে 
প্রবেশ করিরা হঠাৎ মহারাজের সমুখে দাঁড়াইল। মহারাজ 
লক্ষ করিলেন ন11 সুন্দরী পলার্ধমাত্র অধিষ্ঠান করিয়। গৃহের 
এক দিকে গেল। সেখান হইতে অগর দিকে যাইয়া গৃহস্থ 
দব্যাদির নিটক বদিল। একটা ফলের পাত্র লইয়া স্থানান্তরে 
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রাখিল। পরে একটি রেশমের মার্জনী লইয় পীত্রচী অতি 
প্রত্যক্ষ বন্ধে পরিক্ষার করিতে লাঁখিল। মধ্যে মধ্যে মহারাজের 
প্রতি লক্ষ করিতে ভুলিল না । ইহাঁতেও মহারাজের মন 
আকর্ষণ করিতে না পারায়, ঝাঁড়িবার ছলে অশপনাঁর হস্তের 
কঙ্কণ বাজাইল ! মহারাজ যেন প্রস্তরময় পুভভলিকাঁর মত 
শব্দ সকল অগ্রাহ্য করিয়া, আপন মনে বসিয়া রহিলেন ! 
সুন্দরী কোন মতে মহারাজের লক্ষ আপনার প্রতি আনিতে 
না পাঁরিয়া, একান্ত উদ্বিগ্ন হইল । ক্রমে ব্যাকুল হওয়ায় 
অন্যমনস্ক হুইল! অপাবধাঁন বশতই হউক বা ইচ্ছাক্রমে 
তাহার হস্ত হইতে ফুলের পাঁত্রট ভূমে পড্ভিল। একটি অতি 
তীক্ষু ঝর্খীনা হইল। মহারাজ জাগ্রত প্রীয় হইয়া শব্দের 
দিকে দেখিলেন। সুন্দরী অমনি যেন অত্যস্ত অপ্রস্তত হুইয়া 
কাঁষ্ঠবৎ দীড়াইল | পীত্রটি হস্ত হইতে খসিয়া পড়ীয় ভাব্গিয়! 
গেল! পণত্রস্থ পুষ্পচয় চারিদিকে বিকীর্ণ হইল | 
মহারাজ বলিলেন। “নুন্দরি ! কি সপ্দান্ধই বিস্তারিলে ! 
আহা! এমত ঘটনায় যথেউ লাভ আছে। পাত্রস্থ পুষ্পচয় 
,এতক্ষণে যেন জীবিভ হুইয়! আপনদিগের সৌরত-বশ চাঁরি 
দিকে বিস্তারিল।” 
মহারাজের এপ প্রেমগর্ত-কথায় হী যেন সাহস 
গাইয়া বলিল। “্মহণরাজ ! কি কুকর্মই করিলাম? আহা! 
এ পীঁত্রটী বহুমুল্য, মহারাজ বসস্তরায় চিনদেশ হইতে আঁনি- 
যনাছিলেন 3 দেবীকে আদর করিয়া! দিয়াছিলেন । মহারাজ ! 
আমি অতিরিক্ত ক্ষতি করিলাম? এ ক্ষতি আমা চা পুরে 
না. 
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রাজা মুন্দরীকে দুঃখিত দেখিয়া বলিলেন । “সুন্দরি | 
আমার চক্ষে তুমি কৌন ক্ষতি কর নাই । আহা! আমখকে 
কি আপ্যায়িত করিলে? পাত্র ক্ষণভঙ্গুর, ভাগ্রিয়াঁছে, তাহাঁয় 
ক্ষতি নাই ; উহার প্রত ব্যবহার হইয়াছে । কিন্ত এ কুসুমচয় 
এ রূপে বিকীর্ণ না হইলে, কদরখচ আত্ম-সৌরভ প্রকাঁশে সমর্থ 
হইত নাঁ। আহা! ইহাদিগের পূর্বের অবস্থা মনে করিলে, 
আমার বিশেষ কষ্ট হয় । বনের ফুল বনে থাঁকিলে, যেন 
অকাঁল-বিধবা অবীরাঁর ন্যায় শুক্ষ হয়। ,তাছাকে আনয়া 
পণত্রে রাখিয়াছিলে, যেন কারাবদ্ধ ছিল । তাহারা খেদ 
করিতেছিল, এমত দুরদুষ্ট যে, ষদি ভাগ্যবশত চয়ন করিয়া 
আনিল, কিন্ত আমাদিগের কতকগুলিকে একত্র করিয়া বদ্ধ 
করিয়াছিল । ভাগ্যে সুন্দরীর হস্তে পড়িয়ধছিলখঘ, তাঁইত 
রসগ্রণহী-পুকবষের ভোঁগে আইলাম 1” মহারাজ ঈষদ্‌ হাসি- 
লেন ! এ 

সুন্দরী বলিল । “মহারাজ ! আরব্যঙ্গ করিয়া কেন আমীর 
কই বর্ধন করেন। এ সকল রসপূর্ণ শ্লেষ পাঁত্ৰীস্তরে ভাল 
শৌভে । আমার কর্ণে যেন বিষব বোধ হয় । আমরা অভা-ঃ 
গিনী ছুঃখিনী, আবার অদুষ্ট বলে শোঁকিনী দেবীর হস্তে পড়ি- 
য়াছি £ মহারাজ ! আঁমণদিগের আর ও সকল ভাব চিত্তিবার 
সময় নাই | চিরদিন অ্রিয়মণণা অপ্রাণীর ন্যায় কাঁটাইলাম | 
বিধি জীনেন, আরও কত দিন এই মতে বাইবে |” সুন্দরী 
ছলে এমত পটু ছিল, যে এই কথা বলিতে বলিতে তাহার চস্ষু 
দিয়া অশ্রুধারা বছিতে লাঁগিল। সুন্দরী ক্ছ দেখিতে নিতাস্ত 
মন্দ ছিল না। ভাতে আবার পূর্ণবৌবনা । শরীরের গঠনটি 
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অত্যন্ত মনোহর । এমন কিষদি বর্ণটি আঁর একটুকু উজ্জল 
হইত, তবে বিমলাঁদেবীর সঙ্গে একত্রে ঈভাইলে কে সংসার 
মোঁহনে অধিক পাঁরক বলা ছুক্ষর হইত ! সহচরীবেশ থণকাঁয় 
প্রায় জাঙ্গুর অগ্রদেশ পর্ষস্ত অনারৃত ছিল ! আহা কি কোমল 
ও অক্ষীণ জীনুর আরম্ভ! কটিদেশে অর্চল বেষ্টিত থাঁকায় 
কটীর ক্ষীণতা, নিতম্ব ও বক্ষের স্ুগোল গঠন অধিক শোভা 
পাইতেছে । কঠদেশের কি বক্রভাব! আর ক্ষন্ধদেশের কি 
মীধুরী 1 মহারাজ, সুন্দরী অশ্রুভাঁসিত বদন, ঈষদৃবিষ্করীরিত 
অধর আর অগ্ধমুদ্রিত নেত্রদ্বয় দেখিয়! দয়ণন্রচিত্ হইলেন £ 
বলিলেন “আহা ! এ বন কমল, বত্াঁভাবে মলিন হইয়াছে ।” 
জন্দরী বলিল। “মহারাজ! অন্বামিক পদার্থের ভুম্থামীই 
অধিকারী । অমি মহারীজের অবশ্যপোষ্য। অধপনার কোমল 
দয়ল কথায় আমি অপ্যাঁযিত হইলাম। মহারাজ দয়ণর সমুদ্র ? 
আপনর *নিক্ট অবিচার হইবার সম্ভবনা নাই, বলিয়াই 
মহারাজের কীচরণ একাশ্রয় করিয়াছি 1” | 
মহণরাজ সুন্দরীর প্রতি দুড়ি করিয়া, তাহার রূপ ও ভাঁব- 
*ভস্গীতে মেশহিত হইলেন 1 ঘন ঘন তাহার দিকে লক্ষ করি- 
লেন | দ্রষটের মন অণ্পেতেই দুষিত হয়! বলিলেন । “সুনারি ! 
ভুমি আমার আশ্রয় লইয়াছ, দুঃখিত হইও নাঁ। আমি 
তৌমাকে যত্বে রীথিব | চল আনার সঙ্গে থাকিবে 2 
বিমলাদেবী গৃহে প্রবেশ করিয়া মহারাজের সঙ্গে সুন্দরীর 
এরূপ আত্মীরভাব দেখিয়া, অন্তরে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন ! 
রোষে ভরীঘার বদন আরক্ত হুইল | সাহঙ্কারে পাদ বিক্ষেপ 
করিয়া, মহারাজের সম্মুখে আনিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন ॥ 
(৭৯) 
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“মহারাজ ! অসময়ে আমাঁর গৃহে আসায় মহাঁরজের কি 
প্রয়োজন ?” রাঁজী সহস। বিমলাঁকে গভীর ন্বরে এরূপ কথা 
কহিতে শুনিয়া চমকিলেন | সুন্দরী ব্যন্তে স্তরে দড়াইল 

রাজা বলিলেন 1 “দেবি ! আমি তৌঁঘা'র প্রতীক্ষা করিতে- 
ছিলখম! একক বসিয়া থাকীপেক্ষা, সুন্দরীর সঙ্গে কথ বাতা 
কহিতেছিলবম 1 সুন্দরী অত্যন্ত রমসিকা ॥? 

বিমলা বলিলেন “মহারাজ ! ভাল হুইয়খছে | রসঙ্ঞ পুকব 
সর্বত্র রদিকা লাভ করে। এখন আপনারা মিষ্টালাপ ককন। 
অমি স্থানীস্তারে যাই?” 

বিমলা গৃহ হইতে বাহিরে গেলেন ! মহারাজ গতিক 
দেখিয়া ব্যন্তে বিমলার সম্মুখীন হইয়া বলিলেন । দেবি 
বিমলা ! তৌমাঁর সঙ্গে আমার বিটশষ কোন কথা আছে। 
একবার অইস ৮” 

বিমল! বলিলেন । “মহারাজ ! কি কথা আছ ৮ই খঁনেই 
বলুন 

রাজা বলিলেন ! “বিমল ! ঘরে আনিতে অনিচ্ছা প্রকাশ 
করিতেছ কেন! একবাঁর ঘরে বদিলে অনেক প্রয়োজনীয় কথ] 
আছে বলিব?” 

বিমলা যেন অগত্যাপ্রত্যাগমন করিলেন ! বলিলেন। 
“মহখরজ ! কি প্রয়োজন আছে?” 

রাজা বলিলেন। “বিমলা ! গতরাত্রে ইন্দ্রমতীর কি দশ 
হইয়াছে, তাহা! আমি অবগত হইতে ইচ্ছা! করি | ভূমি অবশ্য 
নকল শুনিরাছ ), 

বিমলা বলিলেন! “মহারাজ আপনার সকল মন্ত্রণা পও 
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হইয়'ছে, আমি তাহা ভাল অবগত আছি। মহারাজ যে 
গঞ্জালিস ও হজুরধলকে পাঁঠাইয়াছিলেন, তাহীও রায়গড়ে 
রা হইয়াছে । কিন্ত মহারাজের কুমন্ত্রণীর উপযুক্ত শাস্তি 
পীইয়াহেন, আর শীস্তির বোধ করি এখন শেষ হয় নাই 1” 
বিমলা থীমিলেন 1 বিমলার মনে এক কাঁলে প্রতাপীদ্িত্যের 
অসহ্য দৌরাত্ম্য ও অতীব পাপীচরণ উঠিল। তিনি পিহরি- 
লেন। আপনার অবস্থা ও বসন্তরায়ের অকালমৃত্যু তাঁহার 
মনকে মথিল ৷ মনস্তাপে ও শোকে এক কাঁলে জীর্ণ হইয়া 
পডিলেন ৷ ভাতে আবার অগ্য স্বচক্ষে মহাঁরাঁজের সুন্দরীর 
প্রতি যেরূপ ভাঁব দেখিলেন, তাঁহণতে নিতীন্ত অবসন্ন হইলেন । 
অথ কিছু পূর্বে সুন্দরীর মঙ্গে মহাঁরাজবিষয়ক যে সকল কথা৷ 
হইয়াছিল, ভীহাও মনে উদয় হইল। ঈর্ষা, অপমাঁন, অভিমান, 
অহঙ্কার, এক কালে নাচিয়া উ্দিল। বলিলেন । “মহারাজ! 
আপনার মন্ত্র প্রকাশ পীইয়াছে। শুনিতে পাই মহারাজ 
মীনসিংহ সকল অবগত হইয়াছেন । কচুরায়। আহা যদি 
জীবিত থাঁকে, চীরজীবী হউক, আমি তাহার কত ক্ষতি করি- 
ঘাছি। যদি জীবিত থাঁকে ত মহারাজের শোঁণিতে তর্পণ 
করিবে । আমি ঈড়াইয়া দেখিব 1 সেটটি দেখিলেই আমর মন- 
্কীমনা পূর্ণ হয়। আমাকে অবোঁধ বালা পাইয়া কৃতি দিয়া- 
ছিলেন । আমি তখন বুঝিতে পারি নাই | অগাধ পাগরে লক্ষ 
দিলাম! এখন ভয়ণনক পক্কিল হ্রদে পড়িয়ীছি 1 কিন্ত অমর 
এখনও পরিত্রাণেরণউপায় আছে, আমি ত্যাগ করিব। দেখি 
যদি সর্বস্ব দিয়াও উদ্ধীর পাইতে পারি | আপনার কিন্ত 
এখনও চেতনা হইল নাঁ। ক্রমে হইবে, খন বুখিবেন যে) 
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আপনার জন্য কি দশা প্রস্তুত আছে !” বিমল শ্বাস লাভা” 
শয়ে খামিলেন। তাহাঁর ক শুক হইয়ীছিল | উন্নত বক্ষ ঘন 
ঘন ছুলিতে লাগিল । আরক্ত চক্ষুদ্ধর ঘবরিতে লাগিল 
রাজা বলিলেন । «দেবি ! তোমার বুদ্ধি ভ্রম হইয়শছে! 
ক্ষাস্ত হও, আমি তোমাকে কৌন অযত্ব করি নাই। এত ছল 
রোষে প্রয়োজন নাই ! অধিক রাগান্বিত হইলে আত্মকষট 
বকতীত আর কিছু লাঁভ নাই ।” 
বিমল! বলিলেন 1 “ই, মহারাজ ! আমণর বুদ্ধি ভ্রম হই- 

য়াছিল, নতুবা আপনার মত পাঁষণ্ডের কথায় ভুলিৰ কেন? 
কিন্ত এখন শ্বভাবস্থ হইয়শছি। তাইত আমার আর মহীরাঁজের 
বিষগর্ভ বাক্য সহ্য হইভেছে না । আমি ছল রোঁষ করিতেছি! 
মহারাজ যেমন সকল কর্মেই ছল আশ্রয় করেন। মহাঁরাঁজ ! 
আপনার এ মিষ্ট চাতুরীই ত আমীর সর্বনীশ করিয়াছে । 
আমি অর মহাঁরীজের মুখের দিকে সহজে. চীহিতে পারি 
না। মনুষ্য যদি মনুষ্যের খাগ্ধত্রব্য হইত, তবে আমি আপনাকে 
চর্বণ করিতাঁম, কিন্তু তাহা অসম্ভব 1 আমি কিন্ত অপ্পে ক্ষাস্ত 
হইব না 1” ৬ 

ব্রীজ বলিলেন “বিমল ! আমর বয়দে কাহার বাঁক্যে 
আমি ভয় পাই নাই, তুমি ত স্ত্রীলোক অবধ্য ও নিৰীর্য, কিন্ত 
ভুমি যেরূপ উন্মাদিনীর মত আচরণ করিতেছ, তাহে তোমাকে 
প্রকত প্রস্তাবে শিক্ষা দেওয়া! উচিত | কিন্ত তোমার পূর্ব প্রাতি 
স্মরণ করিয়া, তোমার অবলাবস্থা' জানিয়া, আবার সম্পর্ক 
অনুরোধে কিছু বলিব না ॥৮ 

বিমল বলিলেন | “মহারাজ ! আপনি অত্যন্ত নির্লজ্জ ॥ 


চি 
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পূর্ব প্রীতি ম্মরণ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহীর দৌষটি মনে লাগি- 
তেছে না। আর সম্পর্ক-অনুরোধ যথেষ্ট রাখিয়াছিলেন, যে 
এখন রাঁখিবেন । আপনার আর দয়ায় প্রয়োজন নীই। আমি 
বলি আঁপনীর বথাপাধ্য শাত্তি দিন। আমি কিছু আপনাকে 
ভয় করিয়া চলিব না । বখন কচুরায় এখানে উপস্থিত হইবে, 
তখন আপনার সমস্ত কর্মের হিসাঁব লইবে ॥ মহারাজ ! তখন- 
কাঁর চিন্তা ককন, বল্পভ এখনও জীবিত আছে; সে আসাঁদি- 
গের সাক্ষী, ধর্ম ্রমে সকল প্রকীশ করিবে ॥ ভাল বলি মহাঁ- 
রাঁজ ! আপনার কি বৃত্তি চরিতার্থ হয় নাই? এখনও আপনার 
সমুহ কুপ্রবৃত্তি বর্তমণন আছে । জুন্দরীকে প্রীতিবাক্য বলিতে- 
ছিলেন । আপনাকে ধিক! আপনার পপ আর সতপাঁরে ধরে 
ন1। মহারাজ! আপনণর ঢুষবুদ্ধি আঁপনাঁকে কত শত ভয়ানক 
গহ্হিত প্রীয়ন্চিবিহীন পাঁপে. লিপ্ত করিয়শছে, তাহা অবগত 
নহেন 1* ইন্দুমতীর উপর লক্ষ্য । হা ধর্ম! কিন্তু ধর্ম তাঁহাকে 
রক্ষা করিয়ীছে । আপনাকেও শাস্তি দিয়াছে অপনার 
লোঁকেই আপনাকে বঞ্চনা করিল | পাপের মিলন ক্ষণস্থায়ী । 
হজুরমল ও গঞ্জীলিস কেমন আপনার অভিকচিটিকে স্বীর্থ- 
দাঁধনে যেঁজিল 1 ভাঁল হইল । এখনও ধর্ম আপনাঁকে এক 
প্রকারে রক্ষা করিল। মহারাজ ! ইন্দুনতী আপনার পাপ- 
ভোগের ফল। মহীরাজ! বসস্তরায় তাহাকে বনে পাঁন বটে, কিন্ত 
মহণরীজ! অখপনি জানেন তাহাকে কে বনে ছাড়িয়াছিল? 
মহারাজ! জয়স্তিরাজ মহ্ষীর কিগতি হইয়াছে, তাহা অবগত 
আছেন? সে যে অবৌধ দুঃখিনী বালা আপনার চাতুরীতে 
পড়িয়া এককাঁলে নষ্ট হইল । প্রাণ পর্যস্ত দিল । এখন আবার 
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তাঁহারই কন্যার উপর দৌরাত্ম্য!” বিমলা থামিলেন। মহারাজ 
বিস্ষীরিত নেত্রে তীহাঁর দিকে চাহিয়া! রহিলেন । কিছুক্ষণ অবাক 
হইয়া বলিলেন ॥ «বিমলা এটি ভোমার উত্তপ্ত কপৌণলকপ্পিত 
ব্যাপার, এ কখনই সত্য নহে? কেন অকারণ আমাকে কষ দাও! 
দেখ, আমি বালককাঁলাবধি তৌমাঁর অনুগত । আমি ইন্দুমতীর 
হরণবিষয়ে কিছুই জানি নাঁ। আর যদিও আমি তাহায় 
লিগ থাঁকি, কিন্ত তৌমণর প্রকৃত মখনহাঁনির ভয় নাই | যত্রের 
পীত্র কখন অযত্রে থাঁকে ন1 1” রাজা এটি বলিলেন বটে, কিন্ত 
তাহার মন অত্যন্ত উদ্ঘিগ্ন হইল । মনমথী চিন্তীয় ব্যাকুল 
হইলেন | সম্প্রীতি বিমলাঁর সত্ত্ব উদ্দেশে রচিত কথা বলি- 
লেন। কিন্তু যন এমত অবাধ্য যে, একবার সত্য জ্ঞান পাইলে 
তাহ! শীল ছণড়িতে সাহস করে না! আবার বুবঝিলেন যে, 
রচা কথা অধিক ক্ষণ স্থায়ী নছে। কি করেন, অগত্যা চীতুরী 
আশ্রয় করিতে হইল | কিন্ত অত পরিক্ষীর চাঁতুরী ব্যধহণরেও 
লজ্জিত হইলেন 1 বুঝিলেন যে, বিমলাঁদেকী তাহা সমস্ত ভেদ 
করিয়ধছেন | কিন্ত কি করেন, উপায়ীস্তর ন? থখকীতে অগত্যা 
এরূপ করিতে হইল | 

বিমলা বলিলেন । “মহারাজ! আপনার মধুমাঁখা গরলপূর্ণ 
কথা গুলিতে দগ্ধ বিমলা আর ভুলিবে না। আপনার যাঁহ'র 
সঙ্গে আলাপে প্রীতি জন্মে, তাহার সহিত আলাপ ককন । 
আমকে এখনও ছাড়িয়া! দিন । মহারাজ! উৎ্কট পাপের 
চিন্তা ও মনস্তাপ আমাকে জীর্ণ করিয়াছে। নতুবা আমি আঁপ- 
নার মতউত্তর দিতাম। আঃ! সে সকল পাপ ভাবিলে সংসারে 
দাঁড়াইবীর বল থাকে না ॥” বিমলার ক্ষণলন্ধ স্থিপ্ধ মুর্তি 
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বিচলিত হইল । তরহাঁর মন ব্যাকুল হুইল। বিগত ক্ষতির 
চিন্ত'য় জ্বলিয়। উঠিলেন। প্রতিহিংসা মনকে আক্রমণ করিল। 
উ্বত্তা বিমলা৷ নক্ষত্রবেগে গৃহ হইতে বাহিরে গেলেন । বেগ 
গমনে মস্তকের আবরণ খসিল ! বিগলিতকেশা বিমল দ্বারের 
বাহিরে শিয়া আরক্ত চক্ষু দিয়া একবার প্রতাপাঁদিত্যকে দেখি- 
লেন। ক্ষণমীত্র দৃষ্টিতেই যেন পূর্বের আত্মীয়তা উহার মনকে 
ক্রমে কোমল করিবার চেষ্টা পাইল? অমনি বেগে অপর 
দিগে দু মাত্রে যেন সে ভাঁবটি মন হইতে অপন্ূুত করিলেন | 
আঁবার প্রতাঁপাদিত্যের দিকে চাহিলে বহুকীলের সম্পর্ক যেন 
তীহীকে ক্রমে বশীতুত করিল। তিনি সৌম্য দৃফ্চিতে প্রতা- 
পশদিত্যের চমণ্কত মুখ অবলেশকন করিলেন । মনে বিপরীত 
ভাবের যুদ্ধ উপস্থিত হইল ! কি করিবেন । কিছুই স্থির করিতে 
পখরিলেন না! উভয় দ্রিকে সমন ! অশকৃষ্ট মন কৌঁন দিকেই 
অগ্রসরঞ্ছইভে সমর্থ হইল না । বিলদ্ষে বদ্ধমূল ভাব জয়ী হয়! 
সহ্সাগত ভাব বল পায় না। বিমলাঁর উপ্রমূর্তি পরিবর্তিত হইতে 
লাগিল | ক্রমে নয়নের শির! সকল শিথিল হইতে লাগিল ৷ 
কুটিল ভ্র ক্রমেসরল'হইল। হৃদয়ের শোণিত কপৌলদেশ হইতে 
ক্রমে হৃদয়ে ফিরিল। ওষ্ঠের শিরা সকল কোমল হইল | সঙ্ক,- 
চিত ওষ্ঠ ত্রমে,সরল হইল! স্বভাব গাইল। আহা! যেন বিমলা 
সুপ্তোখিতাঁর ন্যায় লালসাঙ্্রী হইলেন । মুখে কি চক্ষে কৌন 
ভাঁবই নাই । যেন নিজ! ক্রমে ওষ্ঠের মূলঘয় অতি অণ্পে 
অন্পে বিস্তৃত হইতে লাগ্সিল | দৃষ়ি ক্রমে প্রেমময় হইল ! 
বিমলা ঈষদৃ হাঁস্যবদন হইলেন! অগ্রসর হইয়া প্রতাপা- 
দিত্যের নিকটে আসিলেন। তাহার বামস্ষন্ধে দক্ষিণ হস্তটি 
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অতি স্বেহের সহিত রাঁখিলেন। বলিলেন “প্রতাপাঁদিত্য! তুমি 
বিষময় হইলেও ত্যজ্য নও । আমি তোমার কণ্ঠে রাখিব £ . 
আঁধার নীলকণ্ঠ অপযশ হইলেও তোমাকে ছাঁডিব না তুমি 
আমার এ সংসারের আআীয় | একমাত্র প্রেমাস্পদ 7” বিমলা 
থাঁষিলেন 1 বিমলার আবার যেন চেতনা হইল! বিমল! এক 
দৃষ্টে প্রতাপাঁদিত্যের বেন অন্তরের লক্ষণ দেখিবেন। অ্পে 
অন্পে প্রতাঁপাদিত্যের স্কন্ধ হইতে তীহাঁর কোমল হাত 
স্থলিত হইল | নানা চিন্তামগ্ন প্রতীপাদিত্য জিয়মাঁণ ছিল। 
সম্প্রতি বিমলার কোমল বাক্যে কিছু স্বাস্থ্য পাইয়াছিলেন | 
আঁবার ক্রমে দেবীর হাত ক্কন্ধ হইতে অপসৃত হইলে বুঝিলেন, 
নুতন প্রলয়ের সৃষ্টি হইতেছে। দেবী স্থির মুর্তিতে অতি অস্পে 
অস্পে এক একটি করিয়া কথা বলিলেন | “মহারাজ আমার 
আসন্নকাঁল উপস্থিত হইতেছে, আমি বুঝিতে পারিয়ীছি 1 আমি 
দড়াইয়া জন সমাজে অবমানিত হইতে পাঁরিব না 1*আপনি 
আর্শমার বহুকালের আয়! আপনাকেও সহজে অবমাঁনিত 
হইতে দেখিতে পাঁরিব না । আপনার উপর অন্দে দৌরাত্ম্য 
করিয়াছে । আপনিও তাহ চিরকীল সুখে সহ্য করিয়ীছেন । 
আমাদিগের আত্মীয়তা ন্যায়সঙ্গত হউক বা না, যাহা! হউক 
পরস্পরের সুখের জন্য ছিল, ইহা স্বীকীর করিতে হইবে। 
এখন সে অখজীয়তা কি রূপ তাহা অতি শীঘ্রেই ধার্য হুইবে ! 
প্রণয় ও পরিণয়ের মধ্যে যাহার বলাধিক্য সে জয়ী হইয়াছে, 
এখন পরে উহাদিগের গুণ1গুণণনুরোধে যেূপ দাঁড়াইবে তাহা 
আমি চিস্ত্িতে সাহস করি না।. প্রণয় প্রাঁণবল পার্যস্ত্র স্বীকার 
করে। বল্পভের এখনও শীস্তি আবশ্যক। প্রতাপাদিত্য 
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তৌাঁর হাঁত দাঁও।” প্রতাপাদিত্য ব্যগ্র হুইয়! হাত বাড়ীইয়া 
বিমলার বিস্তৃত হ'ত খরিলেন। বিমল! প্র্ভাপীদিত্যের হাতটি 
আপনার কোমল হস্তে ধরিলেন। আঁহা যেন চন্দ্র কুমুদিনী 
স্পর্শ করিল 1 প্রতাপীদিত্যের মুখের দ্বিকে চীহিলেন £ আহা 
কি মধুর প্রেম দৃষ্টি! তাঁহীতে কৌন রাগের চিহ্ন নহে? কেবল 
প্রেমময় দৃষ্টি। কিছুক্ষণ পরেই বিমলাঁর চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা 
বহিতে লাগিল 1 বিমল! ধীর মুত্তিতে অবিরোঁষে নিস্তদ্ধে অশ্রু 
ফেলিতে লাগিলেন? আহা অশ্রু বারিতে কর যুগল স্নাত 
হইল। কিছুক্ষণ পরেই বিমল সহসা প্রতাপীদিত্যের হাত 
হইতে আপনার কর কমলটি অস্তর করিলেন? বাম হাতে চক্ষের 
অশ্রু দুরে ফেলিলেন ! দ্বারীভিমুখে চলিলেন । 

প্রতাপাদিত্য বলিলেন 1 “বিমলা ! এত শীঘ্র নহে! এত 
সহসা কেন ত্যাগ কর? যাইও না 1” বিমলার হাত ধরিলেন ! 
বিমল গভীর শ্বয়ে বলিলেল 1 “আমার হাত ছীড় |” বলে 
হাতটি ছাতীইয় বেগে গৃহ হুইতে চলিয়া গেলেন । মৃৎ্পিও- 
বৎ অবাঁক 'প্রতাপীদিত্যের প্রতি চাহিয়াও দেখিলেন' না. 
, প্রভাপাদিভ্য নিস্তব্ধে হেট মুণ্ডে বসিয়া. রহিলেন । তাঁহার 
কঠিন প্রাণও গলিল। অশ্রু. বহিভে লাগিল । সুন্দরী গৃহের 
বাহির হইতে সকল্‌ দেখিল 1 গ্রতাপাদিত্য কতক্ষণ এই অবস্থায় 
নীরবে অশ্রুপাঁত করিলেন। পরে অঞ্ মুছিয়া অণ্পে অণ্পে 
ঘর হইতে বাহিরে আঁইলেন। নুন্দরী সন্মু ঢুখে আসিয়া দড়ী- 
ইল। কিন্ত প্রভাঁপাদিত্য তাহাকে কৌন কথাই বলিলেন 
না । রনী হইতে ৰাহিরে গেলেন | 





৮%%। 


ঘাবিসশ অধ্যায়? 


গহত্ব। ভং কুমূপমহং হি পালকং ভোত্বদ্রীজ্যে জ্রতমভি বিচ্য চার্যযকং তখ সী 
তক্যাড্ঞাং শিরসি নিধায় পেষতৃতাং মোক্ষ্যেংহং ব্যসমগতঞ্চ চারুদত্তম |, 


বজবজের গড়ের সম্মুখে কাঁটী গঙ্গায় গোতচয়ের উপর 
নানা বিধ, নাঁনাঁবর্ণের পতাকা উড়িতেছে। পৌতের কুপক- 
চয়ের যধ্যে গতাঁকামীলা মন্দ বাদুতে ছুলিতেছে। অর্ণব্যানের 
পার্থ ছোট ছে'ট ডিক্ষি লাগাঁন আঁছে। তাহে পীিলিকার 
শ্রেণীর যত সেনারা অবতীর্ণ হইতেছে । এক এক ডিঙ্গে লোকে 
পূর্ণ হইলেই, ডিক্সিটি বাহিয়া তীরে তাহাদিগকে নামাইয়া 
আবার জাহাজের পার্থে যাইয়া লাঁগিতেছে। কুলে মহারাজ 
যানসিংহ প্রকাঁও ছত্রের নীচে দাঁড়াইয়া! দেখিতেছেন। জাহাজ- 
শ্রেণী ও তীরের মধ্যে একখীনী ভিক্গিতে বর্মারৃতপুকষ ও 
হুর্ধকুমার দড়াইয়া আছেন । মালিকরাঁজ একখানি জাহা- 
জের সন্মুখ-কুপকে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ক্রমে এক- 
খাঁনি জাহাজ খালি হইল। গোৌতকর্তা জাঁহাঁজটি অতি অন্পে 
অন্পে স্থানান্তরে লইয়া গেল। সেনারা তীরে অবতীর্ণ হইয়া 
সশস্ত্র শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতেছে। ক্রমে সেনাঁদল সকলেই 
নামিল। কূল ও উপকূল সেনাদমুহে আবৃত হুইল! সকল 
সেনা জীহাঁজ হইতে অবতীর্ণ হইলে, মালিকরাঁজ জাহাজ 
হইতে কূলে নীমিলেন। সূর্যকুমার ও বর্মারূতপুকষও কুলে 
যেখানে মহারাজ মাঁনসিংহ স্থিলেন, আসিয়া উপস্থিত হই- 
লেন। মহরাঁজ মানমিংহ অগ্রসর হইয়া কুর্ষকুমারের হাত 
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ধরিয়। ছত্রের নীচে আনিলেন। হৃর্যকুষার বাঁমহ্তে বর্মারৃত- 
পুকষের হাত ধরিয়া মানসিংহেয় সহিভ ছত্রের নীচে দড়া- 
ইলেন। | 

মহারাজ গাঁনসিংহু বলিলেন | “জয়ন্তীরীজ ! এখন বন্দী- 
দরিগকে এই গড়ে রাখিয়া চল রায়গড়ে যাওয়া যাঁকা। আর 
বিলম্বে প্রয়োজন নাই । সায়ংকালের পুর্বেই আমর] রাঁয়গড়ে 
পৌঁছিব । অগ্ভ রাঁত্রিতেই রায়গড় আক্রমণ করিব ৮ তোমার 
কি পরামর্শ?” 

সুর্ষকুমার বলিল ॥ “মহারাজ ! আঁষাঁর ইহা মনেশনীত হই- 
তেছে ! সত্য বলিতে কি, বিলম্বে সেনাদলে উৎসাহ হ্রীস 
হইবে । যেমত জাঁহজ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে, অমনি যাত্রা! 
করা ভাল । তবে যে অবতরণকফট, তা সে অতি সামান্য ॥ 
আর কুচ কিছু অধিক দূরও নয়। শিখিল কুচে রাত্রির পূর্বেই 
পৌছিন্ক ! তাহ পর প্রায় দশ এগীর দণ্ড সময় অবকাঁশ 
পাওয়া শশইবে 1 তখন সুখে বিশ্রীম করিতে পারিবে 1” 

মাঁনপিংহ বজিলেন। «তোমার মতেই আমীর মত 1” (বর্মী- 
বৃতপুকষের প্রতি ।) “তবে তুমি একবাঁর দেখিয়া আইদ 1” 

হুর্যকুমাঁর বলিল | “মহীরাঁজ ! আমার ইচ্ছা হয় আমিও 
যাই। অশপনার কি অনুমতি ?” 

মানসিৎহ বলিলেন “ভালই ত। কিন্ত আঁমি বলি, তৃষি 
একটু বিশ্রী কর। রৌদ্রের তীপ কমিলে আমরা ছুই জনে 
হাঁভিতে করিরা পশ্চাঁৎ যাইব 1” 

সুর্যকুমীর বলিল। “মহারাজ ! আপনার আজ্ঞা আমার 
শিরোধার্য 1 কিন্ত আমার বিশ্রীম আবশ্যক হইতেছে না ॥ 
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অনুমতি করেন ত আমি সেলার সঙ্গেই যাই! আপনণর সঙ্গে 
একত্রে যাওয়ায় আশার একাস্ত মত বটে, কিন্তু বহুক্ষণ গুক- 
লোকের সহ্বাঁস বড় বৃক্তিযুক্ত নহে 1” 

মানসিৎহ হীসিয়! বলিলেন । “রাজার এই চিন্কুই বটে! 
কখন নিশ্চিন্ত থাকিতে ভাল বাসে না! সেনা পর্যবেক্ষণে 
তোমার অত্যন্ত উৎসাহ! ভাল, আমি অত্যন্ত সম্ভষ হইলাম | 
আঁমি পশ্চাতে বাইয়া পৌঁছিব 1?” অুর্ষকুমীর মহারাজের হাত 
ধরিয়। বিদীয় হইলেন! বর্মীুতপুকষ ও সুর্যকুমীর উভয়ে 
পব্থপাশ্বী হইয়! সেনধর নিকট চলিলেন । পথে ছুই জন 
রাজপুকষ ছুটী অশ্ব অনিয়! দিল, উভয়ে অশ্বারঢ হইলেন । 
মীলিকরা'জ কুলে অবতীর্ণ হইয়াই আপন অশ্বে বসিয়া ছিলেন, 
ইহাদিগ্ককে অশ্খে দেখিয়া নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 

বর্মীবৃতপুকষ বলিলেন । “মীলিকরাঁজ ! এতক্ষণ কোথায় 
ছিলে ?” ্ 

মাঁলিকরাঁজ বলিল 1 “আমি সেনা পর্যবেক্ষণ করিতে- 
ছিলাম 1” 

নুর্যকুমার বলিল । "মীলিকরাঁজ! এখন রাঁয়গড়ে প্রতাপী- 
দিত্যের সমাচার কি? সেকি কোন উদ্ভোগে আছে !” 

বর্মীতৃতপুকষ বলিলেন | “গ্রতাপাদিত্য আমাদিগের বজ- 
বজে আগমন বার্তা গাইয়াছেন । তিনি সেন! সংগ্রহ করি- 
তেছেন 1” 

্যকুমীর বলিল “প্রতাপাদিত্য ফলে টা 
অত্যন্ত দক্ষ | সে যদি সমাচার পশইয়া, থাকে, তবে রায়গড় 
অধিকার করা বড় সহজ ব্যাপার হইবে না?” 
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মালিকরজ বলিল 1 “থে সেনা রক্ষিত হইলে রায়- 
গড় কৌন মতেই অধিকাঁর করিতে. পারিবে না মহারাজ 
বসস্তরাঁয়ের এমনই কৌশল । ফলে আমি ত উহার তুল্য গড় 
আর কুত্রীপি দেখি নাই |” 

বর্মীবৃতপুকধ বলিলেন। “হা গড়টী অত্যন্ত রা বটে, 
কিন্ত বলের সঙ্গে যদি কৌশল যোজনা করা যায়, কিছুই 
তিছিতে পারে না ৮ 

হুর্যকুমর বলিল । “প্রতীপাদিত্যের সকল মেন! গড়ে 
বতমীন নাই । আমার জ্ঞান হয়, অস্ রাতেই গড় অধমণদিগের 
হুইবে | কিন্ত আমার একটী আবেদন আছে, সেট মহারাজ 
মাঁনসিংহকে বলিয়া তোমীকে সিদ্ধ করিতে হইবে 1” 

বর্মীবৃতপুকষ বলিলেন ৷ «তোমার অভিমত অবশ্য অবশ্যই 
সিদ্ধ হইবে। ইহুণতে মাঁনসিৎ্হু কৌন আপত্তি করিবেন ন। | 
তোমার ইল্ছাটি কি?” 

হুর্যকুমার বলিল । প্রখয়গড়ে রেবতীকে বাঁসস্থান দিতে 
হইবে, আর তাহার ম্মরণার্থে একটি মঠ নির্মীণ করিতে হইবে । 
আমার এইমাত্র অভিকচি।”* 

বর্মীবৃতপুকষ বলিলেন! «নে বড় কঠিন ব্যাপার নহে। 
আগে গড় অধিকার হউক 1” 

মালিকরাজ বলিল। “রেবতী বাঁহা বলিতেছিল, তাহা 
নিতাস্ত অগ্রাহ্য কর। উচিত নহে। তাহা হইতে অনেক সমী- 
চার পাওয়া যাইবেক 1” 

সুর্যকুমীর বলিল ॥ “আহা! তাঁহার অসংলগ্ন বাক্য-বালু- 
কাঁচয়ের মধ্যে হীরকখণ্ড আঁছে। সনঘ্বীপে ইন্দুমতীর খ্ঁডিজে 
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বদ্ধ হওয়া ও অকন্ধতী প্রভৃতিরও দেই অবস্থাগ্রস্তের বিষয় 
রেবতী যাহা বলিল, সমস্তই সত্য হইল 1 আমার রেবতী প্রতি 
অত্যন্ত ন্েহ জন্মিয়াছে; আবার কটুরাঁয়ের বাল্যবৃত্তীস্ত যাহা 
বলিল, আমীর সত্য জ্ঞান হইতেছে | উন্মীদেরা কখন মিথ্যা 
বলে না। তাহাদিগের বিশৃঙ্বল মনে সুশৃস্বল মিথ্যার অঙ্গ 
সৌষ্ঠব থাকে না । জুষ্ঠি, বহুল নিয়ম ও প্রণালীর সমড়ি; 
প্রলাপে সৃষ্টি অসম্ভব । রেবতীর সকল কথারই যুল আছে, 
কেবল বিকৃত মনে অসঙ্গত ছ্যুতি দিয়াছে! তাহাতেই সকল 
রূপীত্তর হইয়াছে । বল্পভকে এইক্ষণেই কারাঁকদ্ধ করা বিখেয়। 
মহারাজ কচুরায় শুনিলে কখনই এরূপ নিম্পৃহ হইয়া থাঁকি- 
তেন না। 

বর্মীবৃতপুকষ বলিলেন! «রেবতীর কথা কিছু নিতান্ত 
অমুলক নহে, তবে তাহাই দৃঢ় জ্বীন করিয়া কৌন উত্কট কর্মে 
প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে 1”. 

মালিকরাঁজ বলিল 1 “এখনত কৌন মতেই নহে । বল্পভকে 
এখন ধরাঁধন্বি করিলে সেনীমধ্যে একটি হৃতন ভাব উদ্ভাবিত 
হইবে! তাহে আমধদিগের পক্ষে বড়ন্ুখকর ফল প্রসবিবে না), 

বর্মীবৃতপুকষ বলিলেন 1 “সেও একটি বিশেব কারণ বটে ॥ 
বল্পত আমাদিগের সন্দেহ কণীষ্কুরেও অবগত নহে। এখন 
নে আমাদিগকে কোন মতেই ত্যাগ করিতেছে না । পরে স্থির 
হইলে বিচার করিতে কোন আপত্তি হইবার সম্ভীবনা নাই" 

সুর্যকূমীর বলিল 1 “এ দেখ, বোধ করি তোমার দূত ফিরিরা 
শাসিতেছে, চল এ একটু দ্রুত যাইয়া সেনামাঁলার অগ্রে তাহার 
নাহত সাক্ষাৎ করা যাক 1” 
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বর্মারৃতপুকষ, কূর্যকুমীর ও মলিকরাজ একত্রে অশ্বে দেনা 
গার্থে যাইতেছিলেন, এখন অশ্ব বেগে চাঁলন করিয়া অণ্প 
ক্ষণে সেই সেনাদল পীর হইলেন। ক্রমে দ্রতীগত চরের সমু 
খীন হইলেন । চর বর্মাবৃতপুকষকে দেখিয়া অশ্ববেগ সত্যত 
করিল । জুর্ষকুমার বলিল | “কি হে তোমার সমাচার কি?” 
চর বলিল ॥ “মহুধশয় ! দিল্লীশ্বরের যশ বৃদ্ধি হউক, সমস্ত 
মঙ্গল । মহারণজ প্র্তাপাদিত্যের মেনমগল হইতে এইমাত্র 
আদিতেছি । আপনারা কি রায়গণ় যাইতেছেম ? ভাল সময়, 
এখন যাঁইলে অবাঁধে রাত্রিকীলে আক্রমণ করিতে পারিবেন | 
তবে আমার অর বজবজে যাওয়ার প্রয়োজন নাই ॥” চর 
আপন অশ্ব ফিরাইল। বর্মীরৃতপুকষ, কূর্যকুমীর ও মখলিক- 
রাজ অগ্রসর হইলেন। চর পার্থ পার্থ চলিল। কিছু দূর 
গমনের পর বর্মীবৃতপুক বলিলেন । “কেমন প্রতাপাদিত্যের 
সেনুুমণ্ডগীতে সমাচার কি? কত মেনা বোঁথ হয়। কে কেমন 
প্রস্তুত? 
চর বলিল । “মহাশয়. রীয়গড়ে সেনা সমাগম অত্যন্ত 
অধিক সকলেই রণোৎসুক ॥ কিন্তু সেখানকার ছুই জন 
প্রধান সেনীপতির অভাবে কিছু গোলযোগ উপস্থিত হই- 
রাছে। সেই ছুই জন সেনানী অত্যন্ত সেনাপ্রিয়। সেনার! 
তাহাদিখের অবর্তমানে তগ্সোগ্ম হইয়াছে। কিন্তু হজুরমল 
বলিয়া এক জন অধ্যক্ষের সেনীরা অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছে? 
তাহাঁদিগের প্রধান সেনাপতি রণবীর বাহীছুরের সেনবর1ও 
প্রস্তুত আছে বটে, কিন্ত গত রগাঁভিনয়ে রণবীরবাহাছুরের 
পরাভব হওয়া পর্যস্ত তাহাদিগ্রের. এক প্রকীর মনে সঙ্কৌচ 
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জন্ষিয়ঁছে! 'প্রতাপীদিত্যের চর এখাঁনকাঁর সমাচার সমস্ত 
ও যে আবেদন পত্র মহারাজ মাঁনসিৎহ্র নিকট উপস্থিত 
হয়, তাহার নকল, রাঁয় গড়ে পাঠায় । মহারাজ প্রতাপীদিত্য 
তাহা পাঠে অত্যন্ত ক্রোধাস্থিত হইয়াছেন! শুনিয়াঁছি, এখাঁন 
হইতে এক জন প্রতাঁপাদিত্যের চর ফিরিয়া ষাঁইবাঁর সময় পথে 
বন্দী হইয়াছে?” 
বর্মাবৃতপুকষ বলিলেন? “এখানে কি আবেদন আসিয়াছে?” 
চর বলিল । “মহাশয়! তাঁহা অবগত নহেন? আপনি 
তখন সনদ্বীপ হইতে ফেরেন নাঁই | সে বড় কদর্য আঁবেদন- 
পত্র! তাহাঁয় কাহারও স্বাক্ষর নাই, কিন্ত শুনিতে পাই, তাহা 
নাঁকি রাঁয়গড় হইতে আসিয়াছে! তাহায় প্রতাপাদিত্যের 
প্রতি অতি উৎ্কট পাঁপ স্পর্শিয়াছে। আবেদনে লেখে যে, 
“মহারাঁজ বসন্তরখয়ের অকাল মৃত্যুর মুল কারণ প্রতাঁপাঁ- 
দিত্য")” বর্মীতৃতপুকষ শুনিবাধাত্র সিহরিলেন | “তান্থায় লেখে 
যে জয়স্তীরাজের অকাল মৃত্যুর মূল প্রতীপাঁদিত্য'।” হুর্যকুমাঁ- 
রের কপৌঁলরাগ বদ্ধিত হইল। “তীহাঁয় বলে যে, “জয়ন্তীরাজ- 
মহিষীর ধর্মন প্রতাপাঁদিত্যককত, শিশু বালিকার মৃত্যুর কারণ, 
প্রতাপাদিত্য' ॥” তুর্যকুমার একবার আরক্ত নয়নে চরের দিকে 
চাছিল। “রেবতী নামে একজন ত্রান্ধনণীর বিদেশ গমন ও 
মৃত্যুর কাঁরণ প্রতাপাঁদিত্য । মহাঁশয় তাহাতে বল্পভ বলিয়া 
বে গুক মহাশয় আছে, তাহাকে বিবম পাপে লিগ করি- 
য়াছে। আরও কত কথা আছে, নী আপনাদিগের শঁবণের 
যৌগ নহে 1” 
জুর্ষকূমীর বলিল । «কেমন রেবতী'র কথ] সব সত্য দী়্াঁ- 
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ইল?” বর্মীরৃতপুকষ কিন্ত কোন উত্তর দিলেন নাঁ। তিনি খুন্য 
দুষ্ট কি ভাবিতেছিলেন ৷ সুর্যকূমার কোন উত্তর না পাইয়া 
বর্যারতপুকষের দিকে চাহিয়া দেখেন, যে তিনি প্রায় মোহে. 
আচ্ছিন্ন। অশ্বের বন! তীহার হাঁত হইতে খসিয়াছে। বাহুদয় 
ছুই পার্থে খুলিতেছে। ভুর্যকুমীর বর্মরৃতপুকষের এই অবস্থা 
দেখিষ্লা, কিছু ভাবিত হইলেন তিনিও একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস 
ছাঁড়িয়া” নিস্তব্ধ হইলেন! ক্রে বহুক্ষণ এই ভাঁবে সকলে বাঁক্য- 
রহিত হইয়া, চলিলেন । ক্রমে শিবরাম পুরের মাঠে আসিয়া, 
উপস্থিত হইলেন । মাঠটি অভি মনোরম, চতুর্দিকে প্রায় ছুই 
ক্রোশ। তাঁহীর চতুঃসীমীয় ঘন তকগুল্সাদি। এমন কি, তাহা 
ভেদ করিয়া আর কিছুই দেখা যাঁয়ন!। দ্বারির জাঙ্গীল মাঠের 
প্রায় দক্ষিণ সীমা দিয়া গেছে। বর্মীরৃতপুকষ মাঠে উপস্থিত 
হইলে চেতনা পাইলেন। চতুর্দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া, 
অন্ববেগঞ্ধারণ করিলেন! ভূর্ধকুমারও সেইখখনে স্থির হইয়া 
দাঁড়ীইল। ক্ষণেক পরেই বর্মীবৃতপুকষ বলিলেন । “হু্যকুমীর ! 

আমর এইখাঁনে সেন! সংস্থাপন করি, কি বল ?? 
সুর্যকুমার বলিল! “হা, এ স্থানটি ক্বন্ধণবারের যোগ্য বটে? 
এখান হইতে রায়গ্নড় অধ্ধিক দূর নহে ।” বর্মীরৃতপুকষ.অশ্বকে 
দ্বারির জীঙ্গীল হইতে উত্তর দিকের খাদের ধাঁরে নমাই- 
লেন। স্ুর্যকুমার মালিক ও চরটি পশ্চাগ্দমন করিল। খালের 
কুলে যাইয়া, কি প্রকারে পাঁর হইবেন চিন্তিতে লাখিলেন। 
ৃহূর্তমীত্র অবস্থান করিয়া, অশ্বকে জলে নামখইয়া! দিলেন! 
বেগবান্‌ অশ্ব তেজে পদদ্বারা জল ভেদদিয়! পারে উত্তর্িল। 
খাঁদে জল অধিক ছিল না, অনায়ণসে মাঁলিকরাঁজ, সুর্ষকুমীর 
( ৭৩ ) 
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ও চর পীর হইল । পারে উত্তরিলেঃ কিছুক্ষণ পরে দুরে সেনা 
সমাগম দৃষ্ট হইল। বর্মীবৃতপুকষ সেনা দেখিয়া, তৃরী লইয়া 
বাঁজাইলেন ॥ কিছুক্ষণ পরে সেনণপৎক্তি হইতে একটি ধ্বজা 
উঠিল। তাহার কিছু পরেই সেনাশ্রেণী হইতে একটি তুরী 
বাঁজিল । ক্রমে সেনার দ্বারির জাঙ্গীল ত্যাগ করিয়া উত্তরের 
খাদাভিমুখ হইতে লাগিল । ক্ষণেকে অশ্বীরোহীরা পার 
হইল, কেবল পদশতি সেনা ও" তোপ অপর পারে রহিল 
কিছুক্ষণ মধ্যে কতকগুলি সেনা আসিয়া নিকটস্থ তীরের মাটি 
কাটিয়া কাঁশের খোঁটার মধ্যে সেতু বন্ধনাশয়ে মাটি ফেলিতে 
লাগিল 1 একদও কাঁল অতীত হইল না। দিব্য প্রায় আট হাত 
প্রশস্ত সেতু প্রস্তুত হইল । সেতু প্রস্তুত হইলে সেতু দিয়া 
সেনাদল পর হইয়।, মাঠে নীমিল॥ ক্রমে অধ্যক্ষের আপন 
আঁপন দল ত্যাগ করিয়া যেখাঁনে বর্মীরৃতপুকষ, ভূর্যকুমীর 
ও মালিকরাঁজ অশ্বে দীড়াইয়াছিলেন, আনিয়া 'উপাস্থিভ 
হইল । ও দিকে সেনার শিবির সংস্থানে নিযুক্ত । কেহ বা 
স্ন্ধাবারের চতুর্দিকে পরিখা খনন আরম্ভ কর্পিল। দেখিতে 
দেখিতে অণ্প সময়ের মধ্যে পরিক্ষার মাঠ হইতে লীনা বর্ণে 
শিবির উঠিল। চারি দিক হইতে পতীকাঃ পঞ্জা, আশা, 
অভয় প্রভৃতি দিল্লীশ্বরের চিত্ু দেদীপ্যমান হইল । ক্ষণেক 
পরে বর্মীবৃতপুকষ আপনার শিবিরে চলিলেন, স্র্যকুমীর ও 
মাঁলিকরাঁজ ভীহাকে অনুসরণ করিল! চর বিদায় লইয়া 
চলিয়! গ্েল। আপন শিবিরে যাইয়া বর্মীবূতপুকষ অশ্ব হইতে 
অবতীর্ণ হইলেন ও স্ুর্যকুমার ও মালিকরাঁজকে বিআীম করিতে 
কছিলেন। ভাহীরণও অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া একত্রে শিবিরে 
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বিশীম করিতে গেল। বর্মারৃতপুকব আপনার বর্ম অঙ্গ 
হইতে অপনূ্ত করিয়! চরপাইয়ে বিশ্রাম করিতে লাঁশিলেন | 

কিছুক্ষণ বিশ্রীমের পর ূর্যকুমীর বলিল । “মালিকরাজ ! 
এখন ত আমর] দুরূহ কর্মে একপ্রকার নিযুক্ত হইলাম । কিন্তু 
শেষ না রক্ষা করিতে পারিলে অপমানের আর সীমা নাই । 
যদি আবার প্রতীপাঁদিত্যের, কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে, এমত 
কখনই হইবে নাঁ। আঁমি ত জীবিত থাঁকিতে তাহার হস্তে 
নিপতিত হইব নাঁ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, চর যাহা! বলিল, 
তখহাঁর অর্থ কি?” 

মীলিকরাজ বলিল | “মূর্যকুমীর এখন আঁমাদিখকে কত- 
পনের কর্মে প্রবৃত্ত হইতে হইল 1 আমি মহ্ণরাজ প্রতাপাঁদিত্যের 
ক্রীতদস । আমার চীর পচ পুকষ এ বংশের অন্নে পালিত, 
এখন আমিও উীহার দাসত্ব স্বীকার করিয়াছি । কিন্ত এখন 
ছুই তিন্ণগুক পাপে লিপ্ত হইলীম | কি করি? কিছুই ভাবিয়! 
স্থির করিতে পরিতেছি না । একেই ত রাজার বিপক্ষে অন্তর 
ধাঁরণ মহা! বিবম পাঁপ, তাঁহে আবার স্বজাতীয় রাঁজার বিপক্ষে 
, যবনের দলভুক্ত । রাঁজা আবার তাহে প্রতু। আবার হয় ত 
দ্ধের সময় আমার পিতীর উপরই অন্তর চালাইতে হইবে | 
এ দিকে আমীর প্রীণনম বন্ধুর অনুরোধ | অনুরোধই বা কেন? 
আমার একান্ত শেষ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । স্ুর্ষকুমীর ! 
আমীর যুদ্ধ করিতে কৌন ক্রমে মন উঠিতেছে না । যুদ্ধে আমার 
বর্মলাভও নাই, তবে একমাত্র প্রেমপাশে আমি বদ্ধ আছি। 
তাঁহা কাটাইতে পারি না; পীরিলেও চাহি নাঁ। কিন্ত 
তোমার মনের ভাব কিরপ 1” | 
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র্ষকূমার বলিল । “মাঁলিকরাজ ! সত্য বলিতে কি, ইডি- 
পূর্বে আমার এক একবার এটি কৃতগ্বের কর্ম বলয়! বোধ হইতে- 
ছিল, কিন্ত ইন্দুমতীর উপর অন]য় দৌরাত্ম্য দেখিয়া আমার 
সে জ্বানটি টলিল ! পরে রেবতীর কথায় আমার প্রতীপা- 
দিত্যের উপর জীতক্রোঁধ জন্মিল ; আবার এই চরমুখে যাঁহা 
শুনিলাম, তাহায় আমার বৌধ হইতেছে যে, প্রতাপাদিত্যকে 
স্ৃহস্তে নট করিলে কোঁন সৎকর্ম সির্ধ হইবে । আমার অন্য 
চিন্তার লেশমীত্র নাই | কিন্ত বলিতে কি, তৌমার জন্য আমি 
অত্যন্ত চিন্তিত হইন্ডেছি। তোমার অবস্থাটি ্বতত্ত্র । তৌষণকে 
এক প্রকার পিতাঁর বিপক্ষে অন্ত্র ধরিতে হইবে । মালিকরজ । 
আমার হৃদয় সিহরিতেছে। আমি অধীর হইতেছি | বলি, তুমি 
এখনও নিবৃত্ত হইতে পার | আঁমাঁর পক্ষ তোমাকে করিতে 
যদিচ অমীঁর বিশেষ যত হইতেছে, কিন্ত তৌমশকে আমি বলিতে 
সাহস করিতেছি না। ভাঁল আমীর জ্ঞান হইতেছে যে, তুমি 
এ চরের প্রকাঁশিত ও রেবতীপ্রোক্ত সকল সমাঁচারের নিগ্ঢ 
জান ! তোমীকে আমি কতবার এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, 
কিন্ত তুমি আমাকে নাঁনা প্রকারে ছলিয়াছ; কখন স্পট বলিলে 
না। এখন আমি একমাত্র কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি ! সকল 
জিজ্ঞানিলে তুমি বলিবে না। কিন্তু প্রেমের খাতিরে অবশ্য 

একটির প্রকৃত সরল উত্তর দিবে 1” 

_. মালিকরাজ হুর্ষকুমারের ক্ষন্ধে হাঁত দিয়া বলিল ! “হুর্য- 
কুমার! তোমার নিকট কোন্‌ কথা আমার গুপ্ত আছে? এমন 
কি কথা আমি জানি? যাহা তোমাকে বলি মা? আমি কখন 
তোমাকে ভেদ জ্ঞান করি না। তবে যে তোমার সকল প্রশ্নের 
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তর দিই নাই, তাহার কারণ স্বতন্ত্র) সেটি কেবল তোমার 
মক্গলাশয়ে,। বদ, কি প্রশ্ন জিজ্ঞীসা করিবে? . 

সূর্যকুমার বলিল! “মালিকরাজ! ইন্দুমতী কে? আর 
মহারাজ বসন্তরায় তাঁহাকে কোথায় পান? আমণকে এই 
উত্তরটি দাও । আমি তোমায় যুদ্ধের পূর্বে আর কৌন কথার 
জন্য বিরক্ত করিব না ॥৮ 

মালিকরাঁজ বলিল । “র্যকুমার ! তৌমাঁকে অবক্ব্য কিছুই 
নীই | তুমি আমার হ্বদয়বল্পভ 1” মীলিকরাঁজ পার্থর ফিরিয়া 
সুর্যকুমারের গলদেশ আক্রমণ করিয়া কর্ণে কর্ণে একটিমাত্র 
কথা বলিল । তুর্ষকুমধার অমনি চনকিয়া উঠিল । পর্যন্ধে 
উঠিয়া বসিল। ক্ষণেক একদৃষ্টে মালিকরাঁজের প্রতি চাহিয়া 
রহিল ॥ ক্রমে সুর্যকুমাঁরের নিশ্বাস রোৌধ হইতে লাগিল । ভ্রমে 
বক্ষ বেপন বৃদ্ধি পাইল | হুর্যকুমার একটি দীর্ঘ নিশ্বান ত্যাগ 
করিয়ুট* অনর্থল অশ্রু নিপাঁতন করিতে লাগিল 1 ক্রমে 
রোর্দনে অন্ধপ্রায় হইল ! ক্ষণেক পরে রোদন করিতে 
করিতে মালিকরণজের গলদেশ ধাঁরণ করিল । পরে তাহার 
বক্ষে মুখ রাখিয়া রোদন করিল । কতক্ষণ পরে মুখ উঠীইয়! 
মালিকরাঁজের চক্ষের দিকে চাঁছিল 1 মালিকরাজও ঢুই 
হস্তে তাঁহার গওদেশ ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাঁগিল। 
ছুই বন্ধুতে এইরূপ নীরবে পরস্পরের দিকে চাহিয়া, কতক্ষণ 
অশ্রাত করিলেন ! ক্রমে উভয়ের অশ্রু নিশিল। কিছুক্ষণ 
গরে পরস্পর পরস্পরের ঘন ঘন মুখ চুদ্বন করিয়া গাত্রো- 
খান করিলেন 

. সুর্যকুমণর বলিল। 'মলিকরীজ ! ভবে রেবতীর কথাগুলি 
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নকল সত্য ; যাহা হউক, এখন প্রভাপাদিত্যকে স্বহস্তে না 
চ্ছ্দে করিলে আঁমি সন্তষ্ট হইব না।” 

মাঁলিকরাঁজ বলিল । “কূর্যকুমাঁর ! তোমার যাহা অভিকচি 
হয় করিও, কিন্ত স্বহস্তে তাহার প্রাণ নাশ করিও না । এক দিন 
হউক বাঁ ছুই দিন হউক, সে তৌমাঁকে অন্ন দিয়াছে ! সেটি 
ভবিও 1” 

সুর্যকুমণর বলিল 1 “শুদ্ধ তাই কেন, সে যে সরমণর পিতা | 
আমা হইতে তাহার শরীরে আঘাত করা হইবে না | কিন্ত 
মীলিকরাজ! ভূমি দেখিও,আমাঁর পক্ষে সংসার অসার হইল” 

বর্মারৃত পুকষ সম্মখে আঁসিয়! হাসিতে হাসিতে বলিলেন। 
“কিগো রাঁজজামখত1 ! মহারাজ মানসিংহ আসিয়া পৌঁছিয়া- 
ছেন, সে বার্তা জান? তিনি তোমাকে স্মরণ করিয়াছেন ।” 

সুর্যকুমার হাসিতে হাসিতে গীত্রোখান করিল | আপন বর্মদি 
অঙ্গে যোজনা করিল ! পরে মহ্ধরাঁজ মাঁনপিংহের শিবির” 
ভিমুখে যাত্রা করিল । মালিকরাজও অনুসরণ করিল ! 

এ দিকে মহাঁরাঁজ মাঁনসিংহের শিবির-নন্মুখে প্রকাঁও 
চন্্রীতপ পড়িয়াছে। চতুর্দিকে সেনারা গতায়ত করিতেছে 1, 
মহারাজ মানসিংহ উচ্চ আসনে বসিয়াঁছেন। সর্বীক্গ বর্মীরৃত। 
তাহার সম্মুখে একখান! প্রকাণ্ড অতি বিস্তৃত কাঁ্ঠের উচ্চ পাঁদ 
কতিপয়ের উপর মেজ পাতা আছে। তাহার চতুর্দিকে কতক- 
গুলি চৌকীতে প্রধান প্রধান সেনানী 1 যেজের উপর কতক" 
গুলি মানচিত্র বিস্তৃত আছে! চত্দ্রীতপের চতুর্দিক অশ্বারোহী 
প্রহরীরা রক্ষা করিতেছে । ক্রমে হূর্যকুমার ও মলিকরাজ 
চন্্রীতপে প্রবেশ করিলে কিছু পরেই বর্মণরৃতপুকষও তথায় 
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উপস্থিত হইলেন । মানসিৎহ সকলকে যথাযোগ্য সম্মান করিলে 
আপন আপন আসনে উপবিষ্ট হইল। পরে মাঁনসিংহ আশপন 
আসন ত্যাগ করিয়া গীত্রোখীন করিলেন, সভাভঙ্গসুচক তরী 
বাঁজিল। সকলে সসম্তূ মে গাত্রোথান করিল | মহারাজ মাঁন- 
নিংহ সকলের হস্ত স্পর্শ করিয়] বিদাঁয় দিলেন, তাহারা স্ব স্ব 
কর্মে চলিয়! গেল । কেবল্‌ বর্মীবৃতপুৰষ, হূর্ষকূমণর ও মালিক- 
রাজ অবস্থীন করিলেন! | 

বর্মাবৃতপুকধ বলিলেন ৷ “মহাঁরাঁজ! আমাদিগের উপর 
বিশেষ বিশেষ কর্ম নিয়োগের আজ্ঞা হউক ।” 

মানসিৎহ বলিলেন। “তুমিত এক্ষণকীর বর্তমীন সমস্ত 
সমাচার অবগত আছ। মহারাজ প্রতাপীদিত্যের কত সেনা, 
কত সেনাপতি, কে কেমন কৌশলী ও বলবান্‌ )ও কে কৌন 
স্থান রক্ষার ভার লইয়াছেন, তাহা বিশেষ জ্ঞাত আছ! সেনা- 
মধ্যে ঘাহীর যেরূপ তাঁব ও বে যত দুর দক্ষ, তাহীও তৌমার 
অর্োঁচর নহে! রায়গড় অত্যন্ত কঠিন দুর্তেদ্য ছুর্মা! তাহার 
গঠনপ্রণালী অতি কৌঁশলগর্ত.॥ তাহার যে স্থানে যত তোপ 
ও যে ধেখুরচা যত বলবান্‌ ও সেনীরক্ষক তীহাও তোমার 
অবিদিত নাই। গড় মধ্যে মহারাজ অতীব তেজন্বী পুণ্যবান্ 
বীরচুড়ীমণি জগন্মীন্য ও দিল্লীশ্বর চিন্তিত বসন্তরায় বাহা- 
দুরের বুদ্ধি কৌঁশলে ছুইটি অতি গুণ সুড়ঙ্গ আছে। তাহী- 
দিগের দ্বার গ্রামের প্রান্তে! সে স্থলে সেনা রক্ষা করা তোমার 
মত আমি অবশ্নত আছি | এ দিকে অতীব জ্যোঁতিম্বীন্‌ জিহা- 
জৈর সাহের সেনাদল যত বলবান ও সোৎসুক, তাহাও তুমি 
জাঁন। আ'র দিল্লী হইতে আঁগত সেনানীরা এই সভায় সক" 
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লেই ব্যান ছিলেন, তীহাদিগের প্রত্যেকের বল ও বুদ্ধি অব- 
গতআছ । এ সকল অবস্থায় মহারাজ প্রভাপাদিত্যকে যে 
প্রকারে পরাজিত করা যাঁয় ও ছুঃসন্ধ ছুর্গ যে প্রকারে 
অধিকার করা যায় ও মহারাজ প্রতাপদিত্যের জ্যেতি 
যাহাতে দিললীনত্রাটের সম্মুখীন করা যায়, যাহাতে নে জ্যোতি 
আঅধমাদিগকে পর্যন্ত জ্যোতিম্নীন করে এরূপ উপায় কর । তুমি 
অত্যন্ত বিচক্ষণ! সম্মুখে প্রশংসা করা উচিত নহে, তোমার 
যেরূপ সদ্যুক্তি বোধ হয়, সেইরূপ সেন। সংস্থাপন কর ও ছুর্গ 
আক্রমণ কর | দিল্লীশ্বরের নিয়োজিত সেনীপতির যথা বিধি 
স্ব স্ব অধিক্কৃত বশবর্তী সেনা চালন ককক। জয়ন্তীরাজ-পুত্র 
সুর্যকুঘার ও বিজ্ঞবর সচিবপুত্র মীলিকরাজ উভয় পক্ষে রক্ষা 
ককন। ভুমি কতকগুলি সেনা লইয়া! যেখানে বলীভাব বোঁধ 
হইবে, উপস্থিত হইবে । এ মানচিত্র দেখ! রায়গড়ের সম্মুখে 
দ্বারির জীঙ্গধলে অধিক সেনার স্থান নই 1” মহারাজ, যাঁন- 
সিংহ সেই মাঁনচিত্রটি মেজে উরি বর্মীকৃতপুকব, 
হুর্কুমার ও মালিকরাঁজ মেজের উর্পর ভর দিয়া মানচিত্র 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন | মহারাজ মাননিৎহ ক্ষুত্র ক্ষ 
কাঁষ্ঠে টুই বর্ণের সেনাপৎক্তি যথাবিহ্িত স্থানে নিয়েধউজন 
করিলেন ও ক্রধে এক স্থান হইতে স্থানীস্তরে সেনা-চাঁলনাঁদি 
করখর বিধিবিহিত পরামর্শ ও আজ্ঞ! দিলেন | মাঝে মাঝে 
বর্মীৃতপুকব, মীলিকরাঁজ ও হূর্যকুমার ষথাজ্ঞান মন্ত্রণা দিলে 
অবশেষে আক্রমণ'প্রণালী নির্ধারিত হইল। ক্রমে চারি সেন 
গতির চক্ষে উৎসাহ ও জয় দুষ্ট হইল। এইরর্প প্রায় সম দ্‌ও 
কাঁল বিবেচ্য বিবেচিত রা পরে মহারীঁজ মানসিহ চন্দ্রা 
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ভপ হইতে বাহিরে গেলেন / সুর্যকূমর মালিকরাঁজ ও বর্ষী- 
বপুকষ অনেকক্ষণ মাঁনসিংহপ্রোক্ত মন্ত্রণা গুলি আন্দেখলন 
করিলেন। পরে ক্রমে এক এক জন করিয়া পঞ্জ হাঁজারিরা 
আসিয়1 উপস্থিত হইল । ইহারা তিন জনে তাহাদিগকে যথা 
যোগ্য আজ্ঞা ও উপদেশ দিলে তাহার] চলিয়! গেল স্ব স্থ 
শিবিরে যাইয়া! সহজ সেনাধ্যক্ষদিগকে বিষিবিহিত আদেশ 
দিলে সেই আদেশ শতাধ্যক্ষ ও দশাধ্যক্ষ অবশেষে প্রত্যেক 
সেনা অবগত হুইল 1 এই মতে মহারাজ মাননিংহের আজ্ঞা ও 
অভিমত অতি অপ্প সময়ে জুচক রূপে সমস্ত সেনামগ্ুলীতে 
প্রচারিত হইল । যুদ্ধক্ষেত্রে আজ্ঞা দশনে কৌন গোলযোগ 
উপাস্থিত হইবার আর কোঁন সম্ভাবনা রহিল না! নির্দিষ্ট 
সময়ে একটি ভূরীও বাঁজিল না, একটি দামাঁমীর শব্দও হুইল না; 
অথচ মেনীসমূহ সসজ্জ হইয়া দীড়াইল | পরে সেনারা নীরবে 
আপন্র*্মাঁপন অধ্যক্ষের পশ্চাদ্রতী হইয়া গোধুলী অস্তে রায়- 
গড়াঁভিমুখে যাত্রা করিল? এমনি সুশিক্ষিত সেনদল ও বল- 
মণ্ডলীতে এমত শৃঙ্ল1 যে, এত দেনা পথে যাত্রী করিল বটে 
ৃ কিন্তু পাঁদক্ষেপ শব্দ ব্যতীত আর কিছুমীত্র শব্দ হইল না £ 
ক্রমে চতুর্দিক অন্ধকার হইয়া আইল! সেনারা আপন মনে 
নীরবে দ্বারীর জীঙ্গাল ছাঁরিয়া! চলিয়াছে, কৌন শব্দটি নই! 
কেবল পর্যাণের ও বস্ত্র পীছুকাঁদির ময় মষ শব্দ? অন্ধকীর 
হইলে মহণরখজ মাঁনসিংহ একটি অশ্বে আরূঢ হইয়। প্রত্যেক 
সেনার পার্থ যাইয়া কাহার ক্ষন্ধদেশে হস্ত দিয়া আদর করি- 
লেন, কাঁহাঁকেও বা মিউবাঁক্যে নভ্ভীষণ করিলেন! সকলেরই 
এইকব্ূপে প্রীতিলাঁভ করিতে লাঁগিলেন। বর্মীবৃতপুকষণ সূর্য- 
(৭৪ ) 
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কুমার ও মালিকরীজ একত্রে অশ্বে যাইতে ছিলেন! ক্রমে 
রাঁয়গড়ের নিকটস্থ হইলে সেনারা থাঁমিল। বর্মারৃতপুকষ 
অগ্রসর হইয়া পুর্বে প্রেরিত সেনাদিগের নির্মিত সেতুচয়ের 
অনুসন্ধান করিতে লাঁশিলেন। ক্রমে তাহার নিকটস্থ হইলে 
দেখেন, সেনারা সন্ধ্যার পর কতকগুলি সেতু বাধিয়াছে, আর 
কতকগুলি অতি শীত্রই সম্পন্ন করিবে। সেই সকল সেতু দিয়া 
সেনারা দ্বারীর জাঙ্গীলের দক্ষিণ খাঁদ পর হইল । কতকগুলি 
সেনা মালিকরাঁজের আদেশে দ্বারীরজাঙ্গীল বহিয়! অতি সন্ত- 
পণে বায়গড়ের নিকটস্থ হইল । পরে উত্তরের খাদ পাঁর হইয়া 
হুরিরা দূর দিয়া রাঁয়গড়ের পূর্ব প্রান্তে যাইয়া উপস্থিতহইল 
বাঁকি সেনা কতকগুলি মহারাজ মঁনসিৎহের সঙ্গে উত্তরের 
মাঠে যাইয়া দাঁড়ীইল। কতকগুলি পশ্চিমের মাঠে দুরে দাঁড়া- 
ইল | ভুর্যকুণার আপন সেনা লইয়া রায়গন্ডের পশ্চিম দিকে 
দীল্ডাইল! বর্মারূত পুকষ একবার দ্রুত পদে মালিকলাজের 
সেনাচয়ের অবস্থা ও তোপসংস্থান দেখিয়া আইলেন | ক্রমে 
রাত্রি অধিক হইতে লাগিল । রীত্রি দেড প্রহরের পর রায়- 

গড়ের প্রধান দ্বার কদ্ধ হইল 1 তাহারই অব্যবহিত পরে বায় 
গড়ের যুরচা হইতে নিত্য তোপের একটি শব্দ হইল । সেনা 
বিশ্রামের তুরী বাজিল। আক্রমী সেনারা কিন্ত নীরবে ধাঁড়া- 
ইয়া রহিল | কিছুক্ষণ'পরে ভজহরি অতি বেগে অশ্বে আনিয়া 
মালিকরাঁজকে কি বলিয়া! গেল! তীহার অনতিবিলম্বে সর্ব 
চিন্ছিত বর্মীরূত পুষের ভীষণ তুরীধ্বনি হইল । তুরীধ্বনি 
দুরের বনে মিলিতে না! মিলিতে রাঁয় গড়ের পূর্ব ও পশ্চিম 
দিক এককালে ধ্কৃকরিয়া জুলিয়া! উঠিল ! অমনি এক কালে 
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এক শত তোঁপের ধ্বনি শুনা গেল। ভীম শবেজগ্রৎ কাপিল। 
ধুমে চতুর্দিক আচ্ছন্ন হইল । এমতি দরিজ্লীশ্বরের সেনাম৩- 
লীতে শৃঙ্খলা যে, পুবদিকে যালিকরাঁজের তোপচয় অগ্রে, না 
পশ্চিমন্থ ভূর্ষকুমীরের তৌপচয় অগ্রে অগ্মি ও ধুম উদ্দগারিল, 

কিছুই স্থির নাই। ভাহারই পরে সুতান রণবাদ্য উভয় দিক 
হইতে বাঁজিয্না উঠিল । তাঁসা, দামামা, তরী, ভেরীর শান্দে 
সেনাসমুচন্ন উত্তেজিত হইল | তোপধ্বনির প্রতিধ্বনি দুরের 
মাঠে পৌছিতে না পৌঁছিতে আবার স্থানান্তরদ্ধয়ে অগ্থিময় 
হইল । বৌধ হইল যেন, পাঁবক মূর্ভিষান হইয়া যুখ ব্যাদান 
পূর্বক রায়গড় গ্রঁস করিলেন! স্ুর্যকুমর ও ঘালিকরাজ উর 
দিক হইতে ঘন ঘন তোপ চালাইতে লাগিল । একবণর এস্থানে 
দখড়াইয়! একবার বা স্থানাত্তর হইতে তোঁপ চলিল। মুহুত 
মধ্যে রাঁয়গড়ের ভিতর জন কৌলাহল শোণ! গেল । দুর্গমধ্যে 
তুরী তরী প্রভৃতি রণ বাদ্য বাজিয়া উঠিল! ক্ষণেকে গড়ের 
মুরচাঁ হইতে তোপ চলিতে লাগিল | গড়ের ভিতর যদ্দিচ 
মহণরণজ প্রতাপণদিত্য মহারাজ মীনপিংহের বজবজে আগ- 
মনবাতী পাইয়া যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন করিতেছিলেন ও গড় 
হইতে বাহির হইয়া অন্তরে মাঁনসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ অরস্ত করি- 
বেন মনন করিয়াছিলেন ? কিন্ত তীহার সমস্ত সেনা এখনতক 
আসিয়া পৌঁছায় নাই বলিয়া! এক প্রকার নিক্ষাম ছিলেন । 
যে চর মহারাজ মানসিংহ ও বর্মীরৃতপুকষের সৈন্য রায়- 
গড়বাভিমুখে বাঁত্রার সন্বাদ অনিতেছিল, পখি মধ্যে সে বন্দী 
হওয়ার প্রতাপরদিত্য সে সমাচাঁরটি এখনও পাঁন নাই । নতুব! 
এত সেনাসমাগম-বাতী অবশ্য প্রতীপীদিত্যের কর্পে উঠিত। 
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রত্রিকাঁলে সভামন্দির ত্যাগ করিয়া মহা রাঁজ প্রতীপীদিত্য 
আপন আবখসে গিয়া আহারাদি সমীপনে একবার বিমলী- 
দেবীর গৃহে বাঁন । তথায় সম্যক সম+দত হন না । বহুক্ষণ বিমলার 
সঙ্গে বাকবিতণ্ডা হয় । এমত সময় রায়গড়ের এই ব্যাপারটি উপ- 
স্থিত হইল | বিজয়কষ্চঃ কৃষ্ণনাঁথ ও হজুরমল সতা ত্যাগ করে 
নাই । প্রথম তোপশব্দ শুনিবাঁনীত্র ব্যস্ত হইল, পরেই প্রতোলী 
প্রকারের প্রহরী উপস্থিত বিপদের বার্তা দিলে তিন জনে সেনা 
প্রস্তুত হইতে আদেশ দিয়! সভা হুইতে বাহির হইলেন ! 
সেনারা সসজ্জ হইয়। মুরচর উপর যাইতে লাগিল এ দিকে 
মহারীজের আবাস মন্দিরে সমাচার গেল । মহারাজ তথায় 
নাই শুনিরা, বিজয়কুঞ্ চিন্তিত হইল । তাহারই অব্যবহিত 
গরে মহীরাঁজ বমণৰৃত হইয়া, বেগে চতুর্দিক পর্যবেক্ষণ করিয়া 
বেড়ীইতেছেন । সেনা মগুলীতে সাহস ও উৎ্সহ দখনে সক- 
লকে এতকাঁলে উত্তেজিত করিয়াছেন । মুরচা হইতে (সেনারা 
শর চালাইতে লাঁশিল। ও প্রতোলী প্রাকার হইতে, ঘন ঘন 
তোঁপ চলিতে লাগিল । অন্ধকার থাকায় যুরচীস্থ সেনার] 
সন্ধাঁন লক্ষ করিতে পাঁরিল না । কিন্ত তোপের গৌল। উচ্চ- 
স্থান হইতে নিক্ষিণ্ত হওয়ায় দুরে খাইয়া হুর্যকুমণরের ও 
মাঁলিকরাজের সেনামগুলীতে গিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্ত 
তাহাদিগের সেনা একন্থ'নে স্থির না থাকায় আর অত্যন্ত দুরে 
অবস্থান করায় বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হুইল না। কিছুক্ষণ 
এইরূপ উভয় পক্ষের ঘন ঘন তোপ চাঁলখনের পর ুর্যকুমীর 
আপন্ণর সেনা লইয়া নহসা মাঠ ত্যাগ করিল । ও তোপ 
সকল চালান বন্ধ করিয়া, দূরে চলিয়া গেল 1 এ দিকে গভস্থ 
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সেনার! পশ্চিমস্থ বিপক্ষের কিছুক্ষণ তোঁপ' শব্ধ না পাইয়া 
নুঝিল যে, তাহারা পলায়ন করিয়াছে । কিন্ত মীলিকরাঁজ 
নিকট হইয়া, তোপ চালান দুরূহ জ্ঞানে অপন দেন! অন্তর 
করিল । প্রতাঁপাদিত্যের সেনারা উৎসাহ পণইয়া বলে গোলা 
ও বাণ নিক্ষেপিতে লাগিল । প্রতাপাদিত্যের তোপ মুরচা 
হইতে চাঁলাইবার পর ও পুনর্বার প্রস্তুত হইবার পূর্বে মালি- 
করাজ সহসা এমত বেগে তৌপের' অশ্ব চাঁলন করিল যে, 
চক্ষের নিমেষ পড়িতে ন] পড়িতে মালিকরাজের তোপের 
মুখ প্রীয় রাঁয়গড়ের পরিখাঁর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল! 
গ্রতাপাদিত্যের সেনীর1 অন্ধকীরে সেটি লক্ষ করিতে পারিল 
না! পূর্বের ভৌপে ভর দিয়া পূর্বলক্ষে তৌপ”ও শর যোজন! 
করির1 গোলা চলাইল। কিন্তু গোঁলা তোপ হইতে বহির্গত 
হইতে ন1 হইতে মাঁলিকরাঁজের তেখপসমূহ হইতে এককাঁলে 
বিঘম,এবেগে অতি বিশাল অগ্নি উদ্ণারিল। তোগ অত্যন্ত 
দিকটি থণকাতে গোল অতি বেগে যাইয়া প্রতোলী প্রাকী- 
রস্থ ভোপে ও গোলেন্দধাজ সেনাদিগকে এককাঁলে ছিন্ন ভিন্ন 
করিয়া! ফেলিল | সেনারা নিকট বিপদ দেখিয়। আঁর অকন্মাঁৎ 
এত তোঁপের বল সহ্য করিতে, অক্ষম হইল | মাঁলিকরীজের 
এক পৎক্তি তোপ গোল! ফেলিয়া পশ্চাঁ হইতে না! হইতে 
অপর পথক্তি অগ্রসর হইয়া তাহাঁরই অব্যবহিত পরে, আবার 
মুরচাঁর উপর ও প্রতোলী প্রকারে গোল! মারিল; এইরূপ 
উপর্ষপরি চার প্র বার ভোঁপ চীলবনতে, মে দিককখর 
প্রতোঁলী প্রাকীর প্রায় সেনাবলহীন হুইল কিন্তু সেই ভয়ী- 
নক মৃত্যুচীৎকারের মধ্য হইতে সর্বচিত্রিত মহীরাঁজ প্রতীপী- 
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দিত্যের ভীম স্বর শুনা গেল৷ মহাঁরাঁজ স্বয়ং প্রতোলী প্রকারে 
ও প্রতি মুরচায় ঘুরিয়া বেড়ীইভেছেন |. প্রত্যেক সেনাকে উৎ- 
সাহ দিতেছেন 1 যেখানে বলাভাব বোধ হইতেছে, সেই 
খখনেই উপস্থিত হইতেছেন। সেনাদিগের এইরূপ অবস্থা 
দেখিয়া প্রপ্রীবের প্রকার ও পার্থের মুরচা হইতে তোপ চালা- 
ইতে আজ্ঞা দিলেন । সম্মখের তৌপের গেলা নিকটস্থ বিপক্ষ 
সেনাকে কোন ক্রমে স্পর্শ করে না। অতএব প্রীকারমধ্যস্থ 
গবাক্ষ হইতে শর ও গুলি চালীইতে বলিলেন । সেনারা বাজ- 
সম্মখে অতীব উত্সাহ পাইয়া প্রত্রীবপার্থ্বের মুরচা ও 
নিশ্ষস্থ প্রীকারের গবাক্ষচপ্ দিয়া শ্ত্র নিক্ষেপ করিতে 
লাগিল । মাঁলিকরাঁজ অত নিকটে থাকিয়া অজ্্রবেগ সহ্য করা 
অসম্ভব জ্ঞানে ক্রমে হঠিয়া স্থানান্তরে আক্রমণ করিল । মহা- 
রাজ প্রতীপণদিত্যের সমস্ত সেনা গড়মধ্যে বর্তমান ছিল না । 
কাঁষে কীষেই গড়ের সকল অংশ এককাঁলে রক্ষণে স্বাপট্‌ ৮. 
স্থানান্তরে মালিকরাঁজ আক্রমণ করিবাধীত্র, প্রতাপানিত্য 
আপাততঃ কিছু চঞ্চল হইলেন। মাঠে সেনা সঞ্চালন অতি 
সুলভ বলিয়া মালিকরধজ ক্ষণে আক্রমণের স্থান পরিবঙন 
করিতে লাগিল । কিন্ত গড়ম্থ সেনখদিগের পক্ষে তত শীত্র নব 
আক্রান্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া, রক্ষা কর অত্যন্ত কষ্টকর 
হইতে লাগিল । কিন্ত প্রতীপাদিত্যের স্ফ.তিতে সে কষ্ট লক্ষ্য 
হইল না । ক্ষণে এখানে, ক্ষণে ওখানে, বে স্থানে মলিকরখজ 
আক্রমণ. করে, অমনি সেই খান হইতে তোপ চাঁলাইতে 
লাঁগিল। এইরূপে কিছুক্ষণ একদিকের যুদ্ধ হইতে হইতে ক্রমে 
চত্দৌদয় হইল। মালিকরাঁজ এরূপ অস্থির রণে প্রাঁকীর ভেদ 
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অসস্তব জ্ঞীনে কিছু ভাবিত হইল | এতক্ষণ অন্ধকাঁরে অলক্ষিত 
হইয়া যথেচ্ছ! সঞ্চরণ করিতেছিল, কিন্তু এখন জ্যোৎস্বাঁয় সেটি 
অসম্ভব হইল । যে স্থীনে মালিকরাজের সেনা দাঁড়াইয়া অস্ত্র 
চশলায়, অমনি সেই স্থানে মহারাজ প্রতাপাঁদিত্যের ভীক্ম 
তোপচয়ের অগ্নি মূর্তি ভয়ানক গৌল'চয় আসিয়া উপস্থিত 
হয়। 

এ দিকে গড়মধ্যে রণবীর বাহাঁছুর ও হজুরমল এক প্রীকাঁ- 
রের উপর দাঁড়াইয়া তোপ চীলন দেখিতেছিল 1. বিজয়কুষঃ 
ও প্রতাপখদিত্য সেই স্থীনে উপস্থিত হইলে, রণবীর বাহাছুর 
বলিলেন । “মহারাজ ! অনুমতি করেন ত, এই সময় সিংহদার 
হইতে বাহির হইয়া এ সেনার পশ্চাৎ আক্রমণ করি ।” 
প্রতাপাদিত্য কষ্ণনাঁথের কথা শুনিবামীত্র অনুমতি দিলেন । 
কষখনীথ ও হজুরমল অমনি প্রীকীর হইতে নামিয়, ুর্ঘস্থ 
মাঠে রীরদীঘির পুর্বপাঁড়ে সেন! সংগ্রহ করিতে লাগিল । 

বাহিরে মালিকরাঁজ সেনাক্ষয়-ভয়ে একবার দূরে হঠিয়া 
গেল। প্রতাঁপবদিত্য যুরচা হইতে লক্ষ করিয়া তুরী দ্বারা 
উঠচ্চংস্বরে ক্ৃষ্জনণথকে শীত্র বাহির হইতে আজ্ঞা দিলেন । 
ও দিকে চক্দ্রোদয় হইবামাত্র সু্যকুমার অপ্পে মাঠ পাঁর হইয়া, 
আপন সেনাঁঘগুলী রায়গড়ের দ্বারের নিকট আনিয়া উপস্থিত 
করিল । তাহার মনন ছিল, মালিকরাঁজের সেনার সঙ্গে যোগ 
দিয়া এককালে পূর্বদিক অধিকার করে | এদিকে বর্মীরৃতপুকষ 
সেনা লইয়া ক্রমে ধালিকরাঁজের সেনার সহিত মিলা ইয়া! দিলেন । 
উভয় দেন! একত্র হইবামাত্র সূ্যকুমীরের সেনার জন্য অপেক্ষা 
না করিয়া, এককালে বিষম বেগে পূর্বদিক আক্রমণ করিলেন । 
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মালিকরাঁজকে হঠাৎ হঠিয়া যাইতে দেখিয়া, আর ভোপ 
চালান ব্যর্থ জ্ঞানে, প্রাকীরস্থ প্রভাপাদিত্যের সেনা একবার 
স্থির হইয়া দড়াইল। এতদূর মালিকরাজের সেনারা হটিয়া 
গেছে যে, সেখানে তোপের গেলা কৌন ক্রমে পৌছে ন1। 
বর্মীরৃতপুকষ বিপক্ষ সেনাকে নিরস্ত দেখিয়া এত বেগে পুর্ব- 
দিকে আক্রমণ করিলেন, ও এত অথিক তোপ এককালে এত 
নিকটে যোজন! করিয়া গোলা নিক্ষেপ করিতে লাখিলেন যে, 
মহারাজ প্রভাঁপাদিত্যের মুরচা ও প্রাকারস্থ মেনণরা এককালে 
অবসন্ন হইল 1 ক্ষণেকে প্রীকর হইতে শত শত সেনা নিপাঁ- 
তিত হইল । তখন কাঁহাঁর সাধ্য অগ্রনর হইয়া তোপে বাঁকদ 
দেয়। প্রতাঁপীদিত্য অগত্যা সে স্থান ত্যাগ করিবেন স্থির 
করিয়া,অপর প্রগ্রীব হইতে তোঁপ চালাইবেন মনন করিলেন। 
অখর কষ্ণনধথের সাহনে অধিক ভর দিয়া! তাহাকে শীস্র দ্বার 
হইতে বাহিরে গিয়া আক্রমণ করিতে আঁদেশিলেন | “তি 
বেগে হজুরমল ও কৃষ্ণলীথ সেনা লইয়া, দ্বারের নিকট বাইয়া 
উপস্থিত হইল! দ্বারটি বিষম শৃখ্বলে বদ্ধ ছিল ত্বরাঁর শৃক্বল! 
খোলা ছুরহ ॥ অনেক চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু গ্রন্থি সকল ব্যস্ত 
হওয়ায় আরও জটিল হইল! অগত্যা মিস্তিদ্বারা শৃখ্বলাচয় 
কাঁটিতে আদেশিলেন। লৌহকারেরা যন্ত্রাদি দ্বার! ভীম 
আঘাত করিতে লাগিল ! সুর্ষকুমার সেই সময় দ্বারীর জঙ্গল 
দিয়া দ্বার পাঁর হইতেছিলেন | দ্বারের ভিতর অতীব তীদ্র 
ভীমযন্ত্রের নিনাদ শুনিয়া, সেনদলকে সেখীনে অবস্থান 
করিতে আজ্ঞা দিয়া আপনি অশ্ব লইয়া, দ্বারের নিকটবরী 
হইলেন! ভিতরে নেনাচয়ের ধোলধোগ ও যাত্্শব শুনিয়া 
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বুঝিলেন। দ্বারটা হীনবল আছে, যান্তের দ্বারা নুতন লেখ 
সকল যোজনা হইতেছে ! অতএব এই সময় দ্বারে অক্রমণ 
করিলে অবশ্যই ভঙ্গিতে পারিব?। অমনি ফিরিয়া অণসিয়া 
সেনীমণ্ডলীকে দ্বারের সম্মখে সেতু বন্ধনে অনুমতি দিলেন | 
সেনারা মহোৎ্সাহে সেতু বন্ধনে নিযুক্ত হইল । 

ও দিকে বর্মীরৃতপুকব দিব্য সুযোগ বুঝিয়া বেগে পরিখার 
তীর পর্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন! কিন্ত পরিখা জলে 
পূর্ণ থাঁকায় কোন সুযোগে পর হইবার উপায় পাইলেন না । 
দেখিলেন, যে সেতু বন্ধের অবকাশ নাই | ক্ষণেক আমাঁদিগের 
তোপ চণশলান বন্ধ হইলেই বিপক্ষের আপন আপন তেপ 
অধিকাঁর করিবে, আর বিপক্ষের তোঁগচয় তাঁহীদিগের বশীভূত 

.থাঁকিলে দিলীসেনঁর অত নিকটে থাঁক1 ছুক্ষর হইবে 1 চকি- 
তের ন্যায় চিন্তিয়া ঘন ঘন তৌপ চালাইতে অনুমতি দিলেন, 
আর,আপনি একবার খাদে ঘোড়ায় নামিলেন। খাদে নামিয়া 
জল অন্প দেখিয়া মলিকরাঁজকে ডাঁকিয়া বলিলেন | “সাঁহ- 
সীরা জরী হইবে ত আমণর পশ্চাঁদ আইস 1” বর্মীরৃতপুকষের 
কথা সাঙ্গ হইতে না হইতে মালিকরাজ আর প্রায় ছুই সহত্র 
অমিততেজা অতীব উগ্র অশ্বীরোহী এক কালে খাদের জলে 
লক্ষ দিল 1 এত অশ্বারেশহীর এক কলে লক্ষ দেওয়তে খাঁদের 
জল আপ্রীধিত হইল । চকিতের জন্য জলকল্পোলে কাহাকেই 
দেখা গেল না ।.ও দিকে তীরস্থ তোপচয়ের অতীব ভয়শনক 
গোলা উর্দধ দিয়! রায়গরড়ের পাষাণময় প্রাটীরে ও তাহার 
উপরস্থ সেনাচিয়ে আঘাত করিতে লাশিল। তোপের থুমে 
সে স্থল অন্ধকার হইল! অধর তৌপের শব্দে জল প্লীবন 
(৭৫ ) 
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কোলাহল শ্রুতিগেখচর হইল নাঁ। খখদটি কর্দমময় হইয়া 
গেল | নিমেষমধ্যে দিলীর ছুই সহ্অ অশ্বারোহী সেনা রায়- 
গড়ের প্রীচীর স্পর্শ করিল! অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইতে 
নিষেষমাত্র পড়িল না । অবতীর্ণ হইয়া! বর্ম রৃতপুকষ রাঁয়গড়ের 
প্রচীরে কীলক মারিতে অখরস্ত করিলেন । ক্ষণেকের মধ্যে 
প্রায় ৪০ জন সেনা কীলক মারিয়া প্রাচীরে উঠিতে লাঁগিল। 
ও দিকে অপর পাঁর হইতে অন্য অশ্বীরোহীরা শীঘ্র শীদ্্ে দীর্ঘ 
সোঁপাঁনচয় অখনিয়া উপস্থিত করিল। এ সকল কর্ম করিতে 
নিমেষমাত্র পড়িল না? ও দিকে প্রতাপাদিত্য সেনাচয় লইয়। 
প্রগ্রীবের মুরচা সংস্থাপন করিবমীত্র দেখেন যে, পিপীলিকাঁর 
গধলের মত রায়শডের প্রাচীরে বহুল সেনা উঠিতেছে । কেহ 
অন্ধ প্রাচীর, কেহ বা প্রায় শেষ, কেহ বা আরক্তমীত্র করি-, 
য়াছে। মকলেই সম উৎসাহী । মহারীজ এ অবস্থা লক্ষ্য 
করিবামখত্র কতকগুলি সেনাদিগকে এ বিপক্ষসেনা লক্ষ্য 
করিয়া গোলা গুলি শর চালবইতে বলিলেন ও আপনি বতই- 
গুলি অতি নাঁহমী মেন! লইয়] সে স্থলের প্রাকারের উপর 
উপস্থিত হইলেন । প্রতীপাদিত্যকে সেদিকে আসিতে দেখিয়া 
ব্মীরৃতপুকষ একবার ভীমনাদে তুরীধ্বনি করিলেন। আর 
অতি বিকট উঠচৈঃম্থরে কলিল্পেন। “মালিকরাজ ! আর এক- 
পদ, রায়গড় আমার 1৮ " 

মীলিকরাজ সেনাদিগকে উত্সাহ দিবার আশয়ে “দিলী- 
শ্বরের জয় 1” বলিয়া লক্ষ দিয়া উর্দ্ধে উঠিল । সেনামগ্ুডলীতে 
দিলীশ্বরের জয়! মানসিংহের জয় !* শব্দ প্রতিধ্বনিত হইল 
সেনাদিগের ভীষণ বেশ। প্রায় সকলেরই অঙ্গে বর্ম। বাম 
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কটিতে তলবারী, দক্ষিণ কচিতে পরশু । পৃষ্ঠে কাঁহীর বন্দুক, 
কাহার বা ধনু ও তুশদ্বয়। তাহাঁদিগের বাঁম হস্তে দীর্ঘ লৌহের 
শলীকা। দক্ষিণ হস্তে প্রকাণ্ড মার্তুল! বাম হস্তের শলাকা ভুমে 
দাঁড়াইয়া প্রায় তিন হাঁত উর্দধের প্রাচীরে মার্ভুল দিয়া গ্রাডি- 
তেছে, পরে তাহার উপর দড়াইয়! আবার আরো উর্দ্ধে আর 
একটি গাঁড়িতেছে । এই মতে ক্রমে উর্দ্ধে উঠিতেছে । ও দিকে 
প্রত্রীব হইতে সন সন্‌ করিয়া একটা গুলি একজন সেনার 
পৃষ্ঠদেশ স্পর্শমাত্র করিয়া চলিয়া গেল। সেনাটি সহসা 
গুলিকা স্পর্শে কম্পিত হইল । কিন্ত পরক্ষণেই আবার সাহস 
গাঁইয়া উঠিতে লাগিল । বর্মাগুতপুকষ প্রণচীরের শেষে যাঁইয়। 
উপস্থিত হইলেন । তীহার দক্ষিণ হস্ত মুরচাঁর শিরে লাগ্ি- 

য়াছে, আর কীলক বসান প্রয়োজন নাই, জ্ঞানে মীর্ভুলিটি 
আপনার পৃষ্ঠদেশে রীখিলেন ! অমনি দেখেন যে, প্রতাঁপা- 
দিত্য যুরচার পার্খে আসিয়া উপস্থিত হইলেন | বর্মীবৃতপুকষ 
ক্ষএকীল অচেতন প্রাঁয় হইলেন, আবার উৎ্নাহ সংগ্রহ করিয়। 
নিমেব পড়িতে না পড়িতে এক লক্ষে মুরচাঁর শিরোদেশে 
দণ্ডায়মীন হইলেন | মুরচাঁর উপর দাঁড়াইয়া উচচ্ঃস্থরে 
বলিলেন । “প্রতাপাদিত্য পলাইল, তাহীর অনুসরণ কর, 
তাহণকে বন্ধু করিতে হইবে ।” 

মীলিকরণজ এই কথা! শ্রবণমাত্রে উচ্চৈঃস্বরে সেনীদিগ্নকে 
উন্দেশিয়া বলিল! «এ প্রভাঁপাদিত্য পলাইতেছে, ধরিয়া 
আনিলে পুরদ্ষার পাইবে 1” 

সেনারা প্রতাপাদিত্যের পলায়ন বাঁতা শুনিয়া এক এক 
লক্ষে প্রতোলী গ্রাকীর ও মুরচার উপর উঠিয়া পড়িল। কিন্ত 
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প্রতাপদিত্যের সেনারা ষে যেমন উঠিল, অমনি তাঁহাকে বন্দু" 
কের আঘাত বাঁ বলে ফেলিয় দ্রিল। কত সেনা সেই অতীব 
উচ্চ মুরচা হইতে নিপতিত হইতে লাগিল, তীহার সীম] 
নাই । পড়ের সেনারা ভীম প্রস্তর নিক্ষেপিতে লাগিল । কিন্ত 
সেনা পতন কোলাহলে মালিকরজ প্রভৃতি কয়জন অতীব 
সাহসী অধ্যক্ষ্যরা উঠিয়ই খড়গ হস্তে বিপক্ষসেনা-বধীশয়ে 
অগ্রসর হইল। নিযুদ্ধ আরম্ভ হইল। আক্রমী সেনারা মরচার 
ধাঁর ত্যাগ করিয়া গড়ের দিকে দৌঁড়িল। কিন্তু গড়ের সেন! 
কেহ প্রস্তর কেহ বা বন্ড় তোপের গোলা উপরহইভে গড়াইয়া 
দিতেলাগ্িল। বর্মীরৃতপুকষ চন্দরহীস হস্তে লইয়া দ্রুত প্রভাঁপা- 
দিত্যের সম্মুখীন হইলেন। একবার মুখ ফিরাইয়া “তোপ 
অকর্মণ্য কর,” বলয় মালিকরাঁজকে আদেশ দিলেন । মীলিক- 
রীজ ছোট ছে'ট গজল লইয়া তোপের রঞ্জকের ঘর কদ্ধ 
করিতে লাগিলেন । এদিকে প্রভাঁপখদিত্য বর্মীরৃতপুকবকে চক্দ্র- 
হাস লইয়া অগ্রসর হইতে দেখিয়া আপনি এক খানা চন্দ্রহাঁস 
হস্তে অগ্রসর হইলেন। ও দিকে গড়ের অপর সেনারা যুরচাঁর 
নিকট আসিয়া অন্য সেনাকে উপরে উঠিতে বাধা দিতে লাগিল। 
ও দিকে ভজহরি প্রভৃতি কএক জনে বৈজয়স্তী লাগাইয়া বলে 
উঠিতে চেষ্টা পাইতে লাগিল । গড়ের স্থানে স্থ'ন তুমুল যুদ্ধ 
উপস্থিত হইল । উভয় দেনাই শ্বন্ব উদ্দেশ্য সাধনে প্রীণপণ 
করিল । আক্রমী সেন! কত নষ্ট হইল, তাঁহার পরিমীণ নাই । 
কিন্ত প্রতাঁপীদিত্যের সেনা কৃষ্ণ বর্মীরৃতপুকষের আগমনে 
কিছু হুতাঁশ হইয়া পড়িল! মহারাজ প্রতাপীদিত্য তীহাঁকে 
দেখিয়া বলিলেন । “গত ব্রণভিনয়ে বোধ করি মহাশয়ের 
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' সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, কিন্ত অখপনণকে সমুচিত পুরক্ষার 
দিতে পাই নাই। এক্ষণে ভীক্মের সেবা করিব, প্রস্তুত হউন 1” 
াঁবৃতপুকষ তীঁহীর কৌন উত্তর ন! দিয়া চন্দ্রহীন উঠাইয়! 
বেগে আঘাত করিলেন! অমিততেজ। প্রতাঁপাঁদিত্য আপন 
চন্দ্রহাঁসে বেগে ধারণ করিলেন ! পরেই লক্ষ দিরা এমত বলে 
আপন চন্দ্রহান উঠাইলেন, যে বোঁথ হইল, বর্মসহিত বর্ধীবৃত- 
পুকষের শির ক্ষন্ধ হইতে অস্তর হইবে! কিন্তু বর্মীরৃতপুকষ এক- 
বার নক্ষত্রবেগে ঘুরিয়া সে আঘাত অতিক্রম করিলে বীরদ্ধয়ের 
যুদ্ধ দেখিয়া উভয় পক্ষের সেনাচ় ভুরি ভুরি ধন্যবাদ দিল। 
কিন্ত এদিকে গড়স্থ নেনা একজন বেগে অধসিয়! বর্মীবৃতপুকষের 
শিরোদেশে অসি চালাইল। কঠিন বর্মে অসি নিপতিত হুইবা- 
মাত্র অন্ত্রটী খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। মাঁলিকরাজ দূরে এরূপ 
অন্যায়ঘুদ্ধ দেখিরা অপনীর সেন? মন্থারজ প্রতাপণদিত্যের 
উপর পিয়োজন করিল। মহারাজ প্রতাপাদিত্য চতুর্দিক 
হইতে এক কালে আ'ক্রীস্ত হইলে একবার সাহায্যের জন্য 
চারি দিকে চাছিলেন ৷ কিন্তু কোন বলবান্‌ সেনাকে বর্তমান 
*না দেখিনা কিছু চিন্তিত হইলেন । এমত সময়' চারশত বল- 
বান্‌ গড়ের সেনা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা উপস্থিত 
হইবামীত্র একটু] তুমুল যুদ্ধ আরম হইল। দূর হইতে বিজয়- 
কঞ্চ মহাঁরাজকে ডাকাঁতে মহারাজ প্রতাপাদিত্য স্থীনীত্তরে 
চলিরা গ্রেলেন! | 
ওদিকে রণরীর বাহাদুর যেমন দ্বার খুলিয়া চলসেতু 
পড়িয়া দিলেন, অমনি হুর্যকুমার নেনা লইয়া বেশে গড়ে 
প্রবেশ করিল। গড়ার তুমুল যুদ্ধ হইল বটে, কিন্ত ক্ষণেকে 


পর১০১ 


৫৯৮ বজাধিপ-পরাজয়। 


মহারাজ মাননিংহ সেনাবল লইয়। দ্বারে আইলে মহারাজ 


প্রতাপাদিত্যের মেনাঁরা ভঙ্গ দিল 1 রণবীরবাহাঁদুর ও হজুর- 
মল ক্রমে বতুক্ষণ যুদ্ধে সেনা ভঙ্গ দেখিয়া অবশেষে পলায়ন- 
তৎপর হইল । মহারাজ মনসিংহ ও ভূর্যকুমাঁর গড়ে, প্রবে,।। 


করিয়া ক্রমে অগ্রনর হইলেন। অবশেষে রায়দীধির কুলে, 
আইলে বিজয়ক্ষণ প্রতাপাদিত্যকে ডাঁকিল। মহারাজ প্রতী- 
পাদিত্য বিজয়কুফের প্রমুখ ও দিকের অবস্থা শুনিয়া চিস্তিত 
হইলেন, পরে বিজয়কফের মন্ত্রণায় সুড়ঙ্গ দিয়া পলায়ন 
করিলেন । 

রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে বায়গড় মানসিংহের অধি- 


কারস্থ হইল। প্রতাগাঁদিত্যের পলায়নের গর বাঁকি নেনারা 


ক্রমে পলাইল। 

মহারাজ মাঁনমিংহ রায়দীঘির উত্তরের চাঁদালে আসিয়। 
দীড়াইলেন। সুর্ষকুমাঁর তরী লইয়া জয় -উচ্চীরণ করিল । 
তাঁহাঁরই অবাবহিত পরে দিলীশ্বরের স্বশিক্ষিত বাঁছকরের! 
জয়বা্ভ বাঁজাইডে লাগিল! ভূর্ষকূমীর প্রকাণ্ড রৌপ্যদণ্ডের 
ধ্বজ! লইয়া রায়দীঘির.কুলে পাঁড়িল। 

জয়বাগ্ঘ নিয়া বমীবৃতপুঁকষ ও মাঁলিকরাঁজ দীঘির কুলে 
আইলে, ধননিংহ. সমস্্রমে গাত্রোখান করিয়া বলিলেন । 
“কচুরায় । বঙ্গেশ বিজয় হইল। এখন রাঁয়গড় তোমার, দিল্লী- 


শ্বরের আদেশানুসারে তৌমার পৈত্রিক গড়ে তোমার ওধি- 


কাঁরী করিলাম 1” মালিকরাঁজকে ডাঁকাইয়। জয়স্চক তোপ 
চাঁলাইতে অনুমতি দিলেন। দুর হইতে তীম নাদে তোপ'দনি 
হইতে লাগিল জয়ঢক্কা বেগে বাঁজিয়া উঠিল । সেনারা “মান- 


৮ . 
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' নিৎহের জয়, মহারাজ কচুরায়ের জয় !” বলিয়া ধন্যবাদ ও 
আশি করিল । সুর্যকুমীর মহাণরণজ মীনসিৎহের সহস। এরূপ 
বর্মারৃতপুকবকে কচুরাঁয় বলিয়। সম্বোধন করায় চমণ্কত 
ৰ [হইল । তাঁহার মনের ভাবে বাঁকনিষ্পর্তি হইল না । বর্মীবৃত- 
পুকৰ অস্ঠীবতে ভর দিয়া মহারাজ মানসিৎহের সম্মুখীন হুই- 
লেন। মহারাজ মানসিংহ আপন তলবারী লইয়া তাহার 
হস্তে অর্পণ করিলেন। পরেই সুর্কুমীরকে আহ্বীন কবিয়া 
বলিলেন! “জয়ন্তীরীজ স্ুর্যকুমীর ! আমায় আলিঙ্গন কর 1” 
সুর্যকুমাঁর সন্ত্রমে গত্রোখখান করিয়া, অগ্রসর হইলে মহণরাঁজ 
মানসিংহ প্রেমে তাহণকে আলিঙ্গন করিলেন । পরে বর্মীৰৃত- 
পুকষ অগ্রসর হইয়া সুর্যকুমীরকে বলিলেন । “ভাঁই ভূ্যকুমাঁর ! 
,আঁমীর অপরাধ ক্ষমা কর, আমি তোমার সঙ্গে ছলনা করি- 
য়াছি” ! ুর্যকুমণর হস্তঘ্বয় বিস্তারিয়া আলিঙ্গন করিল । 
পরে মাঁলিকরাজের সঙ্গে সকলের মেল হইল! 
পরে মহারাজ মানসিৎহ প্রতীপীদিত্যের অন্বেষণে লোক . 
গখঠাইলেন ! ইতাবসরে একজন লোক আসিয়া বলিল “মহা- 
বখজ ওুতধপখদিত্য পূর্ব দক্ষিণ কৌণের সুডঙ্গ দিয়া পলায়ন 
করিতেছিলেন | রামনাঁরায়ণে মির-আমিনের পাহারার সম্মূ- 
ঘীন হওয়াতে তাহার! তীহাঁকে ধরিয়াছে । আপনার সম্মুখীন 
আনিতেট্শগ এ কথা সাঙ্গ হইতে না হইতে মহ'রীজ প্রতা- 
শীদিত্যকে ধরিয়া সম্মুখে আঁনিল। 


পাপ কপ 


গরিশিষের সুচনা । 


"ষজজাগ্রতে। দরমুপৈতি দৈবতং তদুত্রক্তস্য তখৈবেতি দূরঙ্গম 
জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকায় | তন্মে মনঃ শিবসন্কল্পমন্ত |) 
পরদিন পরাতে মহারাজ মনসিংহ রাঁয়গড়ের প্রধান 
মন্দিরে সভা করিয়া বসিয়াছেন | সম্মখে মহারীজ প্রতাপী- 
দিত্য এক আসনে উপবিষ্ট আছেন ! সম্খে পর্যক্কের উপর 
বিমলার ব্যবচ্ছ্ম্ন শব ! অপর কএক আসনে আুর্ষকুমার, 
মালিকরজ, বিয়জকুষ্ণ, কচুরায় ও অন্যান্য সভ্যেরা উপবিষ্ট 
আছেন! প্রহরীরা বল্পভ গুকমহাঁশয়কে ধরিয়া আনিল। 
ততাহাঁরই পরে অনঙ্গপীলদেব, প্রভাবতী, ইন্দ্ুমতী, অকন্ধতী, 
বরদাঁক, গেববিন্দ, ভজহরিঃ শঙ্কর, আসিয়া এক এক আসনে 
উপরি হইল। কিছু পরে হজুরমল প্রহরীবেছ্িত হইয়া 
আগমন করিল । 
কচুরাঁয় গীত্রোথান করিয়া একখানি পাত্র পাঠ করিলেন ! 
,পত্রপীঠাত্তে মহণরাঁজ মানসিৎহ বলিলেন “মহারাজ গ্রতা- 
পীঁদিত্য ! এ সকল কথীয় আঁপনাঁর কি বক্তব্য আছে? বলুন । 
আপনার কথা সাঁক্গ হইলে অন্য কএক জনের কথা শুন। যাই- 
উরে সি | | 
শ্হারাজ প্রতীাদিত্য বলিলেন 1 “আমার ইহাতে কিছুই 
বলিবার নই 1 তবে যে বল্পভ ও হজুরমল এ বিষয়ে লিপ্ত 
আছে, ত। * একজন থনের লোভে আর একজন আমর 
অধজ্ঞায় সে কর্মে নিযুক্ত হইয়াছিল! তাঁহাদিগের ইহাতে 


কোন দোষ নাই 1” মহারাজ প্রতীপাঁদিত্য ক্ষীত্ত হইলেন! 
সভা নীরব হইল । কিছুক্ষণ পরে মহীরজ মানসিংহ বলি- 
লেন। “বল্পভ ! তুমি স্বহস্তে বিমলাঁদেবীর সঙ্গে যোগ করিয়া 
মহারাজ বসত্তরীয়কে বিষ খাওয়াইয়াছিলে । মহাঁরণজ বসন্ত- 
রায় ভাঁহণতে অকাঁলে কালগ্রস্ত হইয়াছেন! অতএব ভৌঁমার 
প্রীণ দণ্ডাই হইল আমি তোমার প্রঁণদণ্ডের অনুমতি দিলাম 
হজুরমল তোমারও সেই আজ্ঞা ॥৮ 








